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সচীপত্র রি 

পাঠকগশের গ্রতি নিবেদন । 

মঙলাচরণ। | | ৮০০৬ 
উৎসর্গ পত্র । ৯০৮১১ 


প্রথম অধ্যায় 

শগীর কোলে নিমাই । পরকীয় রস। পতি ও উপপতি-ভাৰে 
ভজন । পরকীয়া রসের সার লক্ষণ। নিমাইর সহিত শচী ও বিষণ 
প্রিয়ার বর্তমান সম্বন্ধ । প্রিয্বস্তর বিয়োগে প্রীতি বুদ্ধি। নিমাইকে 
শচীর ভক্তিচক্ষে দর্শন । শচীর বাৎসল্যরসের পরাকাষ্ঠ। ৷ মনুষ্যের 
ভগবৎসঙ্গের উপায়। মায়ের প্রতি নিমাইর মধুর উত্তর । শ্রীমহ্ৈতের 
গৃহে নিমাইর নিমিত্ত শচীর রন্ধন ও আনন্দোৎসব | বিধুওপ্রিয়! পিস্রালয়ে ॥ 
নিমাইর প্রতি বিরহিণী বিষুপ্রিয়ার “পত্র ।॥ বিরহে বিশুদ্ধ আনন্দের 
উৎপত্বি। গরবিনী ও সখময়ী বিষুপ্রিয়া । প্রেমে শাস্তিপুর ডুবুডুবু ৷ 
শচীর অদ্ভুত ভাব। প্রভুর প্রতি নীলাঁচল-বাসের অন্থমতি। জীকে. 
জীবে আবর্ষণ। জীবের উপান্তদেবতা । শাস্তিপুরে পঞ্চদিবস ! নীলাচলে, 
যাত্রা । প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। তিনটি কণ্টক। প্রভুর বিদায় । 
অদ্বৈত ও গ্রভূ। বহির্বাসে প্রেম আবন্ধ। শক্তিসঞ্চার। শ্রীনিমাই 
নয়নের বাহির । ১--৪৯ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

নবীন দন্্যাপীর গঞ্জার তীরে তীরে গমন। ছত্রভোগ দর্শন। প্রভুর 
পদতলে রামচন্দ্রখান | গ্রতুর নৌকায় নৃত্য । দানীর উদ্ধার। প্রভু 
ও বজক;) রজক কর্তৃক গ্রাামবামীদিগের হরিনাম প্রাপ্তি । প্রতুর 
ভক্তগণের সহিত ছাড়াছাড়ি । জলেশ্বরে শিবভাবে আবিই। রেমুনায় 
ছ্বিভুজ মুরলীধর দর্শন ও আনন্দতরঙগ | ক্ষীরচোরা গোপীনাথ ও 


*/ স্থচীপত্র 


মাধবেন্দ্রপুরী | মাধবেন্রের অদ্ভুত তিরোভাব ও প্রভুর দর্শন ৷ জাজপুরে 
দেবালয় দর্শন। কটকে আগমন | সাক্ষীগোপাল দর্শন । ভূবনেশ্বর 
দর্শনাস্তর ভাগী-নদীর তীরে | প্রভুর দণ্ড-ভঙগ ও দগুভাঞ্গা নদী | ৫*-_-৮* 
তৃতীয় অধ্যায় 

বালগোপ।ল দর্শনে প্রভূর ভাব । আঠারনালায় উপনীত । জগন্নাথ 
দর্শনের পরামর্শ । দণ্ড ভগ শুনিয়া প্রচ্ছুর ক্রোধ ও পুরী মুখে ধাশিত । 
'গ্রভু জগন্াথের সম্মুথে । জগন্নাথের প্রহরীগণ ও প্রভু । বাস্থদেব 
সার্বভৌম । শ্রীমন্দিরে প্রভূ অচেতন । প্রভু সর্বভৌমের গৃহে । ভক্তগণ 
৪ গোঁপীনথাচার্ধ্য । ভক্তগণ সার্বভৌমের গৃহে । প্রভুর চৈতন্য । 
সার্বভৌমের বাটীতে প্রভূ । সার্বভৌম ও গোপীনাঁথ। সার্বভৌম ও 
প্রভু । প্রভুর প্রতি ভক্তির লাঘব। প্রভুর বাসস্থান নির্ণয়। প্রভূর 
'লীলাতে কি জানা যায়। প্রতুর সার্ববভৌমের নিকট উপদেশ ভিক্ষা । 
প্রভু ও সার্বভৌমের আলাপ । গোপীনাথ ও সার্ধঘভৌমে কথ! 
কাটাকাটা। সাব্বভৌমের ঈর্ধার সঞ্চার ॥। গ্রোপীনাথের গুপ্তকথ! প্রকাশ । 
গোপীনাথ বিচলিত । ন্যায় ও শান্্। প্রভুর অবতার সম্বন্ধে শান্তায় 
প্রমাণ। সা্বভৌমের মনের ভাব। আপনার মনের সহিত চাতুরী। 
সার্বভৌমের নাঁষে অভিযোগ । গোঁপীনাথের ক্রন্দন ও প্রার্থন। | 
'গুরুগিরির সখ । প্রকৃতি ভাব। দীন ভাব। প্রভুকে সার্বভৌমের 
উপদেশ । সার্রবভৌমের বেদপর্ব | প্রভুর বেদ শ্রবণ। সপুদিবস 
ধবেদপর্বব | বেদের ব্যাখ্যা লইয়া উভয়ে তর্ক। সার্বভৌমের ধমক ও 
গ্রভূর উত্তর | প্রভুর বেদব্যাঁখা।। প্রভুর উপর সার্বভৌমের শ্রদ্ধা | 
শক্তিধর সার্বভৌম শক্তিহীন। সার্বভৌমের আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা । 
ার্বভৌমের চমক। মঙ্্যাসীটি কে? সার্ভৌমের মুচ্ছা ও চেতন। 
সার্ধতৌমের মনে মনে কথ! ৷ বিশ্বাস ও সন্দেহে হুড়াছুড়ি। মাল্য ও 


হুচীপত্র ৩ 


প্রসাদাক়্ গ্রহণ । প্রসাদানন সহ সার্বভৌমের বাটিতে । আচার বিচার, 
সুচী অসুচী। প্রসাদান্ন তক্ষণ। সার্ভৌমের মায়াবন্ধন ছেদন । 
সার্বভৌমের নৃত্য । শ্তামের হাতে কুল-হারানো । সার্ববভৌমের প্রত" 
দর্শনে গমন । সার্বভৌম প্রভূর অগ্রে গ্লাড়াইয়া। সার্বভৌমের স্ততি ৷ 
সার্বতৌমকে প্রভুর গাঢ় আলিঙ্গন । সার্ববভৌমের দুটি অপূর্ব শ্লোক। 
সার্বভৌম কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান। প্রধান প্রধান বাধাগুলির 
অপনয়ন। শঙ্করাচাঁধ্যের ধর্ম। একটা ভক্তের কাহিনী । ভক্তিধর্ম্ম 
স্বাভাবিক ধর্ম । একটা ভক্তির ছবি। প্রকাশানন্দ সরস্বতী । ৮*_-১৫৬ 


চতুর্থ অধ্যায় 


দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সঙ্কল্প । আবেশ ও পরকায়! গ্রবেশ । কবিকর্ণ- 
"পুরের শপথ | দাঁনলীলা যাত্রা ॥ প্রভুর দেহে পরকায়! প্রবেশ প্রকরণ। 
দেবদেবীগণ কি ব্ধূপক 1? ব্রজলীল! রূপক না সত্য? নিমাইয়ের দেহে 
বিশ্বূপ | প্রভুর উপবীতকালীন একটী ঘটন। ॥ নিমাইয়ের শ্রীরুষ্ণাবেশ। 
ভগনানাবেশ ও ভূতগ্রস্থ প্রক্রিয়া! । ভগবানের নিয়মের সামঞ্তস্ত। 
অবতার 'গ্রকরণ। নানী দেশে নাঁনা অবতার । মুরারির কড়চা । 
উপবীতকালের আবেশ। উক্ত ঘটনা কল্পিত হইতে পারে না। 
শ্রীগৌরাঙ্গদেহে শ্রীরুষ্ণের প্রকাশ । শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত না ভগবান? 
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবান । ১৫৭-_-+১৮৮ 


পঞ্চম অধ্যায় 
প্রভুর ভক্তগণের দোষকীর্তন। ভক্তগণের দোষ না গুণ। প্রভুর 


সাত্বনাবাক্য । সার্বভৌম ও প্রভু | সার্বভৌম মর্মাহত । শ্রীদগ্াথের 
নিকট বিদায়। আলালনাথে আগমন | প্রভুর বিদায় । ১৮৮--১৯৮ 


০ সুচীপত্র 


ষণ্ঠ অধ্যায় 

গৌর পরশমণি । দক্ষিণে প্রেমতরঙ্গ । শক্তিসঞ্চার প্রক্রিয়ার রহস্য । 
প্রতৃর উপবাস। প্রভৃর অবস্যায় জীবের রোদন । রাখালগণ ও প্রভূ । 
কুর্মস্থান দর্শন । বাহুদেবের হবর্ণ অঙ্গ | প্রভু ও বাস্থদেব কথোপ- 
কথন । গোদাবরী দর্শনে প্রভুর মনের ভাব । প্রভু ও রামানন্দ রায়ের 
পরস্পরে আকর্ষণ, আলিঙ্গন ও কথাবার্তা । গীতা ও ভাগবত। 
'ভাঁগবতের সারসংগ্রহ ও ভজনপ্রণালী । ভাবের তারতম্য ৷ কাস্তভাবই 
সর্ববোত্তম । রাধার প্রেম । প্রেমের শক্তি । স্বকীয় ও পরকীয় প্রেম । 
জগতের গ্রীতিই সারবস্ত । পহিঙ্লহি গীতের অর্থ । রাধার প্রেমই বিশুদ্ধ 
প্রেম। বসন্তকাল বিষমকাল। সাধ কোথায় মিটিবে? রামরায় 
ধ্যানে গৌররূপ দর্শন ও তাহার হ্বদয়ে গৌর-তত্ব প্রবেশ । শ্রীক্ষেত্রে 
প্রভুর মহিমাপ্রচার। রাজার নিকট শ্রীপ্রভুর পরিচয় । রাজা রঙ 
শ্রীগৌরাঙ্গে আত্ম-সমর্পণ । ইলোরায় শ্রী'প্রতুর চিত । দাসখত। প্রভুর 
রাধাভাবে বিভোর । শচীর দশ। | বিষুপ্রিয়ার দশা । ১৯৮--২৬* 

সপ্তম অধ্যায় 

দক্ষিণ ভ্রমণ। নীলাচলে প্রত্যাগমন । সার্ধভৌমের বাটীতে | 
দক্ষিণদেশ সংক্রাততী কথাবার্ত। | কাশীমিশ্রের বাটাতে নীলাচলবাসীর 
সঠিত প্রভুর পরিচয় । নবদ্বীপে সংবাদ প্রেরণ। শ্বরূপ দামোদর ও 
প্রভৃ। নীলাচলের পুরী গোসাগ্রির গৌরদর্শন। প্রভু ও ব্রহ্মানন্দ 
ভারতী । প্রভূদশনে গ্রতাপরদ্রের লালস1]। ভক্তগণের বড়যন্ত্র। 
প্রতাপরুদ্রের পুরিতে আগমন । প্রভুর দর্শন প্রতীক্ষায় রাজা বদিয়। 
প্রভু ও রামরায়। রাজার জন্য দরবার । প্রভূ ও রাজপুত্র । ২৬১---৩৩৯ 


অষ্টম অধ্যায় 
নদীয়া ভক্তগণের নীলাচল গমন। প্রতুসহ মিলন । ৩৪*--৩৪২ 


পাঠকগণের প্রতি 


রসলোলুপ পাঠক প্রভুর নবন্ীপ-লীলায় যে রস আম্বাদন করিয়াছেন, 
তাহার নবদীপের বাহিরের লীলায় সে রস প্রত্যাশ।! করিতে পারেন 
না। প্রভুর মাধুরধ্য-লীলাই মধুর ; আর মাধুরধ্য-লীল। শ্রীজগ্নাথ, শচী, 
বিশ্বরূপ, বিষুপ্রিয়া, নদেবাঁসী ভক্ত ও সথাগণ লইয়া। প্রভু যখন 
গৃহত্যাগ করিলেন, তখন তাহার নিজজন প্রীয় সকলেই শ্রীনবদ্ীপে 
রহিলেন। প্রভুর নীলাচল-লীলাতেও কারুণ্য7রস গ্রচুর আছে সত্য, 
তবু “নিমাই সন্ত্যাস” একবার বই ছুইবার হয় না। বলিতে কিঃ যিনি 
নিম|ইটাদ, শচীর ছুলাল, বিষুপ্রিয়ার বল্লভ, গদাধরের প্রাণ, শ্রীবাম ও 
সুরারির প্রভু+-তিনি কাটোয়। হইতে গুপ্ত হইলেন, কি গুপ্তভাৰে 
শীনবন্ধীপে রহিলেন। ঘিনি নীলাচলে গমন করিলেন, তিনি 
শ্রকষ্চচৈতন্য ভারতী, ত্রিজগতের গুরু, জীবকে শিক্ষ। দিবার নিমিত্ত 
ধরাধামে অবতীর্ণ । নবদ্বীপে যিনি গুপ্ুভাবে রহিলেন, তিনি পৃ; 
নীলাচলে যিনি গমন করিলেন, তিনি নারায়ণ,-জ্রীভগবানের সৎ ও 
চিৎ শক্তি। এখন শ্রীরুষ্ণতৈতন্ত প্রভুর লীগগা বলিতেছি, সুতরাং 
শ্বভাবতঃ ইহাতে অধিক পরিমাণে শিক্ষার কথা থাকিবে। অতএব 
এ খণ্ডে শুদ্ধ রসচচ্চ। চলিবে না । 

শ্রুবন্দাবন ত্যাগ করিয়। যখন শ্ঠামন্থন্দর মথ্রায় গমন করিলেন, 
তখন সেই মুরলীধর দগুধর হইলেন, অর্থাৎ মধুর বনমালী, এশবধ্যসম্পন্ন 
পাত্র-মিত্র-সভামদ্‌-বেষ্টিত মহারাজ হইলেন। সেইরূপ মাধুধ্যময়ঃ 
কৌতুকপ্রিয়, স্নেহশীল, চঞ্চল এবং স্থকেশ ও স্থবাস-মালতীমাল সম্বলিত 
নিমাইঠাদ, এখন অতি জ্ঞানী, গম্ভীর, ধীর, দয়ালু, দণ্ড কৌপীন ও 
ছিন্নকন্থাধারী গুরুরূণে প্রকাশ পাঁইলেন। 


শ্ঘ পাঠকগণের গ্রতি 


বেহেতু তাহার। উহার তত্বকথা আদৌ বুঝিতে পারিবেন না। তুমি 
তোমার গ্রন্থ এইরূপ করিয়া লেখ যে, (কি হিন্দু কি অহিন্দু সকলেই, 
শ্ীগৌরাঙ্গ কি ধন্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারে । তুমি 
বৈষ্ণবগণের নিগুঢ় তত্বগুলির এরূপ বেশ দাঁও যে, ভিন্ন জাতীয়গণ উহার 
মধ্যে কতকগুলিকে পরিচিত বলিয়া চিনিতে কি হৃদয়ে ধারণ করিতে 
পারে ও যে-গুলি অপরিচিত, সে-গুলিকে সুহৃদ বলিয়। গ্রহণ করিতে 
পারে।” আমি বলিলাম--“এ জগতের যা কিছু সংবাদ রাখি তাহাতে 
দেখিতে পাই যে জীবমাত্রই কেবল কুকুরের স্থার কলহ করিতেছে। 
কে কাহাকে দংশন করিবে তাহা লইয়াই প্রায় জীবমান্র ব্যস্ত। এরূপ 
হৃদয়ে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্্ম কিরূপে অঙ্কুরিত হইবে? শ্রিগ্রভু যে ধর্ম শিক্ষা 
দিয়াছেন উহা অতি সুক্ষ, মন্ুষ্যাবুদ্ধির চরম সীম! । উহা! মগ্যমীংসলোলুপ, 
বিষয়মদ্দে অন্ধ, ঘুদ্ধপ্রিয় জীবগণ কিরপে বুঝিবে? শ্রীরাধার 
*কিলকিঞ্চিত” ভাব, যদি অধ্যাপক যোক্ষমোৌলারের নিকট বিবরিয়া বল। 
যায়, হয়ত তিনিও তাহা বুঝিতে পারিবেন না । অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের 
ধন্ধ সর্ববজীবের হৃদয়গ্রাহী, কি সরল, ইহা কিরপে? তখন তিনি 
বলিলেন,_-“তোমার যতদূর সাধ্য তুমি বৈষ্ণবধন্্ সম্পূর্ণ করিয়। অঙ্কিত 
কর। উহার মতি ুক্খা হইতে স্থল অঙ্গ পধ্যন্ত, সমুদায় এই চিত্রে 
যথাস্থানে সন্নিবেশিত কর। তুমি একটি কথ। মনে রাখিও। সে কথ! 
(কেবল বৈষ্ণবগণেই বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ অধিকারী ভেদে সাধন। 
যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপ সাধন করিবে । এমন কি, তাহারা 
এ কথাও বলেন যে, সমুদায় শ্রাগৌরাঙ্গ-ভক্তের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় 
রসান্বাদনের পাঞ্র কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র ছিলেন। তাহার পরে 
এই পদটা স্মরণ কর বথা--“বহিরঙ্গ- সঙ্গে কর নাম-সংকীর্তন। অন্তরগ 
সঙ্গে কর রস-আন্বাদন ॥॥ তুমি যতদূর পার সর্ধাঙ্গন্ন্দর করিব! 


পাঠকগণের প্রতি ঙঁ 


শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্খটী স্বীকিও | কেহ উহার স্থুলস, কেহ সুক্ম অঙ্গ লটবে; 
»-কেছ চরণ, কেহ মস্তক, কেহ অন্ত অজ, কেহবা সর্ধ্বাঙ্গ, অর্থৎ যাহার 
ষেক্ধপ অধিকার সে সেইরূপ গ্রহণ করিবে |” 

তখন হঠাৎ একটী কথা আমার মনে উদয় হইল । আমি বলিলাম, 
পগ্রন্থ"প্রকাশ ব্যতীত আর কি উপায়ে এ ধর্ম প্রচার করিব জানি না। 
আর কোন উপায় আছে কি না, তাহাও মনে উদয় হয় না। অথচ 
গ্রন্থ-প্রচার করিয়া ষে কোন ধর্ম-গ্রচার হয়, ইহাঁও মনে হয় না।” 
তখন তিনি বলিলেন, “তুমি ইহা জানিয়াছ যে, তোমার গ্রন্থ পড়িয়। 
সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেক লোক শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম অবলগ্বন করিয়াছেন 1” 

আমি বলিলাম--“তাহারা হিন্দু, তাহাদের হৃদয়-কলিক। অর্দ্ষ,টিত, 
তাহার! পূর্ব্বেই গ্রস্ত হইয়'ছিলেন, আমার গ্রন্থ তাহাদের উপলক্ষমাত্র | 
কিন্তু আমেরিক1, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে কিরপে আমি প্রমাণ করিব 
যে, শ্ীনবীপ বলিয়া একটা নগরে শ্রাগৌরাঙগ-নাম ধারণ করিয়া 
শ্রভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া এই গ্রন্থের লিখিত সমুদয় লীলা 
করিয়।ছিলেন ? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি কিছু দিতে পারিব না। 
প্রমাণের মধ্যে কেবল গ্রন্থ, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয় |” 

তখন তিনি বলিলেন,_-*্ধাহারা এদেশে খ্রীষ্টিগান-ধর্দম প্রচার 
করিতেছেন, তাহাদের প্রমাণও একথানি গ্রন্থ । ধাহার! জাপাঁনে বৌদ্ধ- 
ধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার কিন্ধুপে প্রমাণ করেণ যে, উত্তর” 
বঙ্গদেশে বুদ্ধ-নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাহাদের 
প্রমাণও একখানি গ্রন্থ । * লোক কেন যে নুতন-ধন্দ্ম অবলম্বন করে, 
সে নিগুঢ় তত্বের বিচার করা এখানে প্রয়োজন নাই । তবে ইহা! মনে 
রাখিও যে, জাপানে বুদ্ধের কথ! ও তাহার শিক্ষার ও লীলার কথ। শুনিয়া 
কোন কোন লোকে তীহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল । সেইরূপ 


ড় পাঠকগণের প্রতি 


শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার কথা শুনিয়৷ কেহ কেহ তাহাকে আত্ম-সমর্পণ' 
করিবে । এইরূপ প্রথমে উচ্চশ্রেণীর লোকে শ্রাগৌরাঙ-প্রদতত সুধা পান; 
করিয়। উন্মত্ত হইয়া, উহ! নিয়শ্রেণীতে বিতরণ করিবে । একটি স্ুক্ম- 
কথা বলি। ধন্ম “বিচারের” বস্ত নয়, “আম্মার” বস্ত। সগ্যোজাত 
শিশুর মুখে তিক্ত দিলে সে ক্রন্দন করিবে, মধু দিলে সে আনন্দ প্রকাশ 
করিবে । কথা বদি প্রকৃত ভাঁল হয়, তবে শুনিবাঁমাত্র উহা! চিত্তকে 
আপনাপনি অধিকার করিয়া লইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের ধন্ম সকল শাস্ত্রের 
বিবাদের মীমাংশক, সর্ববচিত্ত অ।কর্ষক, সর্ববাঙ্গসুন্দর ও সুলভ, এমন জীব 
অতি ছু্লভ, যে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীল৷ আম্বাদন করিয়া! মুগ্ধ না হইবে। 
এতদ্দিন যে এই স্থুধা। জীবমাত্রে গ্রহণ করে নাই, তাহার কারণ, ধাঁহাদের 
কর্তব্য, তাহার! উঠা জীবগণকে বিতরণ করেন নাঁই। যিনি যে ধর্ম 
আত্ম করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সে ধর্শ গ্রহণ করিয়াছেন): 
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ও ধর যদি আশ্বাদে মিষ্ট লাগে, তবে জীবে উহ 
আপনাপনি গ্রহণ করিবে । তাহারা আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিবে ন11% 

এই কথ সমাপ্ত হইতে না হইতে আমার নিপষ্ট বাহা হইল। উপরে 
যে “কথা”গুলি বলিলাম, তাহা আমি পরে ধোজন! করিয়াছি, কিন্তু উহার 
“ভাব"গুলি বিছ্যাদগতিতে তখনিই আমার মনে উদয় হইয়াছিল । 
উপরের কথাগুলি কেহ আমাকে বলিলেন, অথবা ত সব আমার নিজের 
মনের ভাব, তাহা এ পধ্যস্ত আমি বিচার করি নাই, আর বিচার 
করিবার প্রয়োজনও নাই। 

শ্রীভগবান সর্বজীবেব প্রাণ ও আশ্রয। জীবগণ তাহার আশ্রয় 
লইপেই তাহাদের সর্ধর9৫সিদ্ধি হইবে । জীবগণের একই স্থান হইতে 
উৎপত্তি, আর একই স্থানে তাহাদের যাইতে হইবে । তাহারা পরম্পর 
অকাট্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর সকলে সেইরূপ আবদ্ধ থাকিয়া সেই ফে 


পাঠকগণের প্রতি ছ্‌ 


প্রাণের-যে-প্রাণ, তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে | কবে জীবের চৈতন্য 
হইবে যে, ঈর্ষা, ক্রোধ, দ্বণ। প্রভৃতি রিপু হইতে যে মুখ,ম্সেহ। মমতা, 
দয়! ও গ্রীতি উতৎকর্ষে তাহা! অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক সখ? কবে 
তাহাদের এ জ্ঞান হইবে ষে, অন্তের অনিষ্ট করিলে নিজের যত অনিষ্ট হয়, 
তত অন্টের হয় নাঁ। হে দুর্বল-জীব ! যদি আশ্রয় চাও তবে অন্তকে 
আশ্রয় দাও। বদি অন্টের প্রিয় হইতে চাও, তবে অন্যকে ভালবাসিতে 
শিক্ষা কর। শ্রীভগব!ন্‌ দর্ববগুণের আকর' যতদুর পার তাহার মত হও, 
হাতেই ব্রজে যাইতে পারিবে। 


উৎমর্গপত্র 


শ্রমান্‌ অমিয়কাস্তির গ্রতি-- 

তুমি ওপারে গিয়াছ, আমি এপারে আছি। এরূপ পিতা-পুত্রে 
ছাড়াছাড়ি, আমাদের ন্ায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। কিন্ত 
তোমার কি আমার, ইহাতে দুঃখ করিবার কারণ নেই; যেহেতু তুমি 
এখন সেই নকলের পিতার শ্রহত্তদ্বার! গ্রতিপালিত হইতেছ। পুত্রের 
নিকট পিত| অনেক আশ! করিয়া থাকে। তুমি অতি শিশুবেল! 
ভবসাগর পার হইয়াছ, তাই পিতৃথ্ণণ কিছু শোধ করিতে পার নাই 
বলিয়া! ক্ষোভ করিও না। এই সংসারে নান! কুগ্রবৃত্তি ঘবারা বিচলিত 
হওয়ায় আমার অন্তর অক্জার হইতেও মলিন হইয়/ছিল। তোমার. 
বিয়োগ-জনিত নয়নজন দ্বারা আমার অন্তর কিয় পরিমাণে ধৌত হয়, 
তাহা ন| হইলে আমার যেকি দশ! হইত, তাহ! মনে করিলে আমার 
হংকম্প হয়। তার পরে আমার সর্বন্বধন নিমাইটাদ ;+তাহাকে কত 
চেষ্টা করিয়া একটু ভালবাদিতে পারিলাম না। তাই তাঁহার প্রতি 
একটু গ্রীতি বাড়াইবার আশায় আমি তোমার নাম তাহার নামের 
সহিত মিলাইয়া দিয়াছি। প্রকান্তে তাহাকে আমি শুধু "নিমাই" বলিয়া 
ডাকি; কিন্তু মনে মনে যখন ডাকি, তখন তীহাকে "অমিয়নিমাই” 
বলিয়। সম্বোধন করি! দেখি যদি তোমার সাহায্যে তাহাকে পাই। 


জগতের নাথ 
রসের হৃদয় 
নাহি হেন জন 
প্রাণ উাড়িয়া 
মনের মতন 
আপন হৃদয় 
স্বথের কানন 
তাহার অন্তর 
জীব স্যটি হ'লো 
জীব পরিণাম 
নামেতে মানুষ 
যান মিলিবারে 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
জগতের নাথ 
ডাকেন তখন 
মুরলী বাজিল 
আকুল হইয়া 
তাদের চাহিয়। 


শ্রীমঙ্গলাচরণ 


(আদি ও অন্ত) 


কেহ নাহি সাথ 
সঙ্গী কেহ নাই 
মনের বেদন 
পিরীতি করিয়া 
সঙ্গীর স্থজন 
হইতে উদ্নয় 
করিল! স্থজন 
কিরূপ হ্বন্দর 
ভ্রমিতে লাগিল 
মানব জনম 
স্বভাবে রাক্ষস 
মিলিতে না পেরে 
ফুটিল ব্রজেতে 
দ্বীয় মনমত 
এস প্রিয়াগণঞ 
কেহ ন1 শুনিল 
চলিল! ধাইয়। 
বলেন হাসিয়া 





একা ছঃখ পান চিতে। 
সেই রস আস্বাদিতে ॥ 
বলি জুড়াবেন বুক। 
ভুঞ্জিবেন প্রেম-স্থ ॥ 
করিতে বাসন। হলো ।৷ 
হ'লো! জীব জল স্থল। 
মরি কিবা কারিগরি । 
পরিষ্কার সাক্ষী তারি। 
ক্রমে বিকসিত হঃয়ে। 
লভে লক্ষ জন্ম পেয়ে ॥ 
দুর্গন্ধ সকল অঙ্গ । 
শ্রীভগবান্‌ দেন ভঙ্গ ॥ 
গোপ-গোপী-সখাগণ। 
পাইলেন নিজ জন 
মুরলীতে করি গান। 
বিনা গোপ-গোগীগণ ॥ 
যথা সে রসিকবর । 
"যাহ! চাহ দিব বর ॥” 


ঈ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রিজগতে পুরুষ কেবল এক মাত্র তিনি, কানাইয়াললাল, 


অপর সকলে প্রকৃতি । 


গোগী বলিতেছেন: 


"নিঠুর বচন 
কান্দিছে পরাণ 
মধু হতে মধু 
কিছু ন| চাহিৰ 
গোগীগণ ভাষ 
“পিরীতি করিবে 


[ও 'দা9 কথা! 


মন-কথ! কই 
একাকী বেড়ার 
হৃদয়ে বা ছিল 
নৃতন জীবন 
সথ-বূন্মাবন 
বরহ্ষত্ব ইচ্তাতু 
বলরাম দাসে 


্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বল কি কারণ 
শুনি ঝশী গান 
তুমি গ্রাণবধু 
চরণ সেবিব 
শুনি শ্বগ্রকাশ 
কিছু না চাহিবে 
শুনে থাকি সদ 
হৃদয় জুড়াই 
হেন নাহি পাই 
সুরম কোমল 
পাইন এখন 

রন চিরদিন 
সকল মহত 
কানদিছে নিরাশে 


চাহিবার কিছু নাই। 

তাই আন্থ তোমা ঠাঞ্জি॥ 
চরণের দাসী কর। 

দাও নাখ এই বর।॥” 
পন্ন-স্াখি ছল-ছল। 

এ কথা আবার বল॥ 
পিতে নারি, গালি খাই । 
তেন মোর সঙ্গী নাই। 
আমারে পিরীতি করে। 
সব গেল ছারে-খারে ॥ 
শুনি তোমাদের বাণী। 
করি প্রেম বিকি কিনি ॥” 
সখ ফেলি দিয়! দুরে ॥ 
কিরূপে যাব ত্রপুরে। 


প্রথম অধ্যায় 


বন্ধুর লাগিয়।, কতই রাঙ্ধিনু, লুক।য়ে যাইব লয়ে । 
জনী আসিছে, কিছু নাহি আছে, বার জনে গেল থেয়ে ॥ 
এবে শ্রধূ হাতে, বন্ধুর আগেতে, কেমনে যাইব আমি । 
রান্ধিতে সময়, আর সখি নাই, উপায় বলহ্‌ ভুমি ॥ 
(!মার) ভাগারেতে পোরা, কতই সামগ্রী, রাঁন্ষিবার শক্তি নাই। 
করুণা করিয়া, কে দিবে রান্ধিয়া, বন্ধুরে থাওয়াব যাই ॥ 
সংকেত কুপ্রেতে, বন্ধুর আগেতে, বসিয়া খাওয়াতাম নিতি। 
(আজ) কেমনে গাইব, কিব| তারে দিব, অভাগ্য বলাই অতি ॥ 


শচীর কোলে নিমাইকে রাখিয্পা দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছি । 
আমরা আরও কিছুক্ষণ তাহাকে মায়ের কোলে রাখিব, রাঁখিয়! একটি 
নিগুঢ রস অর্থাৎ পরকীয়া রসের কথা কিঞ্চিৎ বলিব | বেশীক্ষণ রাখিতে 
পারিব না। ভাগ্যবান পাঠক, এইবেলা! মনের সাধে ও প্রাণ ভরিয়। 
“শচীর কোলে নিমাই” দৃশ্তটি দর্শন করুন ; কারণ, এই দৃশ্ত বহুদিন আর 
দেখিতে পাইবেন ন1। 

শ্রীগৌড়ীয় বাদসাহের তখনকার মন্তরিদ্বয,_-সাঁকার মল্লিক ( রূপ )ও 
দ্বার খাঁস( সনাতন )। তাহার! ব্রাহ্মণ ও সহোদর । যখন তাহার 
শ্গৌরাঙ্গের অবতারের কথা শুনিলেন, তখন আপনার। আপিতে না 
পাঁরিয়া, প্রভুর নিকট টস করিয়া বারে বাঁরে এইভাবে পত্র লিখিতে 
লাগিলেন,--প্গ্রভু! আমাদের দুর্দশার সীম! নাই, রূপা করিয়। 
আমাদিগকে উদ্ধার করুন।৮ এই ছুই ভ্রাতার এশ্বর্যের সীমা ছিল না। 
তাহারাই প্ররুতপক্ষে তখনকার গৌড়ের বাদশাহ ছিলেন যিনি নামে 
বাদশাহ, তিনি আমোদ-আহল।দে, কি যুদ্ধ-বি গ্রহে, বিব্রত থাঁকিতেন । 


শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহাদের এইরূপ বিষয়-স্থখের প্রতি ওদাস্ত দেখিয়া প্রভূ তীহা্দের 
উপর কৃপার্ত হইলেন, এবং দিও তাহাদের পত্রের উত্তর দিলেন ন!, 
তবু তাহাদের কথা মনে করিয়া একটি শ্লোক রচন। করিয়াছিলেন ! 
শ্রীমুখের শ্লোকটি এই-_ 

“পরব্যসনিনী নারী বাগ্রীপি গৃহকশ্মস্থ । তদেবান্বাদয়ত্যন্তন বসঙ্গরসায়নম্‌ 1” 

শ্লোকের অর্থ এই-_কুলটা-রমণী গৃহকাধ্যে ব্যগ্ঘ থাকিলেও অন্তরে 
উপপতির নবস্গরূপ রসায়ন আন্বা্দূন করে । এই ছুই ভ্রাতাও ঠিক 
তাহাই করিতেছেন; অর্থাৎ তাহার! কুলটার মত বিষয়কাঁধ্যে সর্দবাদ। 
ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তরে শ্রুকষ্ণর্ূপ উপপতির সঙগই আস্বাদন করিতেছেন । 

এখন দেখুন, প্রভু এই দ্রই ভ্রাতাকে কুলটার সহিত তুলনা! করিলেন 
কেন? “পরকীয়া” কথাইবা কেন ভজন-সাধনের মধ্যে আসে? 
পরকীয়!-রস শুনিলে পবিত্র-লোকের মনে ঘ্বণার উদয় হয়। অতএব 
এ সব কথ! এ সমুদয় পবিত্রতার মধ্যে কেন? শচী ও নিমাইয়ের 
এখনকার অবস্থা বুঝাইবার নিমিত্ত এ কথার অন্ন একটু বিচার করিতে 
হইতেছে । প্রিয়বস্ত হুলভ হইলে তাহার মিষ্টত। কমিয়। যায় । পাখা 
বড় সুন্দর, তাহার বিশেষ কারণ পাখী ধর1 যায় না। পাখী যদি ইচ্ছা 
করিলেই ধরা যাইত, তবে উহার সৌন্দধ্য অনেক কমিয়! বাইত । 
চণ্তীদাস একটি পদ্দে বলেন, গুপ্ত-গ্রীতিতে অনেক মাধুধ্য । তাহার 
কারণ আর কিছুই নয়, উপপতি কি উপপত্বী, পতি কি পত্বী অপেক্ষা 
দুর্লভ । অতএব যদি পতি উপপতির ন্যায় দুর্লভ হয়েন, তবে পতিও 
উপপতির স্তায় মিষ্ট হয়েন। পতির সঙ্গন্থুথ ইচ্ছ! করিলেই কর! 
ঘায়, কিন্তু উপপতির স্ঙ্গস্থখ করিতে নানারূপ বিপদ ও পরিণামে 
নৈরাশ্ের সম্ভাবনা আছে । এই নিমিত্ত দুলভ বলিয়। পতি অপেক্ষা 
ভপপতি মিষ্ট । 


শচীর কোলে নিমাই ৩ 


ঞ্রভগবানের মধুর-ভজন করিতে হইলে দ্বই প্রকারে করা যায়, 
পতি-ভাবে ও উপপতি-ভাবে। এ কথার আভাস পূর্বে দিয়াছি। 
ভগবান্‌ ধাহার পতি, কাজেই তিনি একটু বঞ্চিত। আর ভগবান্‌ যাক্কার 
উপপতি, তিনি সম্পূর্ণ স্থখী। ভগবান আদ্বাদের সামগ্রী। তিনি যদি 
পতির ন্তায় সুলভ হইলেন, তবে তাহার মিষ্টতা কমিয়া গেল। যদি 
উপপতির স্ঠায় দুর্লভ হইলেন, তবেই তাহার মিষ্টতা পূর্ণমাত্রায় রহিয় 
গেল। লক্ষ্মীর পতি ভগবান্‌, ছুজনে একত্রে বাস করেন; কিন্তু লক্ষ্মী 
ব্রজগোপীদিগের ভাগ্যের নিমিত্ত তপস্তা করিয়। থাকেন, শাস্ত্রে ষে এ 
কথা লেখা আছে, এখন তাহার তাৎপধ্য পরিগ্রহ করুন । 
শ্রাতগবান্কে উপপতি বলিয়া ভজনা করিবার আরও কারণ আছে । 
শ্রভগবানের মধুর তজনের সহিত উপপতি-ভজনের অনেক সৌসাদৃস্ঠ 
আছে। উপপতঠি-ভজনে আনন্দে উন্মাদ করে,__ভদ্রাভদ্র, বিপদা পদ, 
জ্ঞান থাকে না| ভগবানের মধুর ভজনেও তাহাই করে। ভজন দ্বারা 
উপপতি প্রাপ্তির অনেক বাধা ও নিশ্চিততা নাই । শ্রীভগবান্-ভজন 
সম্বন্ধেও তাহাই । সেই জন্য পতিরূপে শ্ভগবানকে বর্ণনা করিলে সে বর্ণনা 
'্বভাবিক হইত ন1,--উপপতিরূপে বর্ণনায় স্বাভাবিক হইয়াছে । বিশেষতঃ 
পতির সহিত যে সশ্বন্ধ তাহাতে স্বার্থগন্ধ আছে-_যেহেতু পতি 
প্রতিপালক, রক্ষাকর্তী ইত্যাদ। আর উপপতির সহিত যে সম্বন্ধ উহ! 
বিশুদ্ধ প্রীতির দ্বার গ্রা্থত। 

আমি বৈঠকখানায় বসিয়া আছি। আন্দাজ ত্রিশ বৎসরের একটি 
স্্ীলোক সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাস! করিল, "তুমি শিশির বাবু?” আমি 
বলিলাম, “হা” । তখন সে বলিল, “নারায়ণ কোথা বলিতে পার 7” 
নারায়ণ আমাদের গ্রামবাসী একটি ব্রাঙ্গণযুবক ! সে এই স্ত্রীলোকটির 
ধর্মুনষ্ট করিয়া পলায়ন করিয়াছে । এই স্ত্রীলোকটি শুনিয়াছিল নারামণ 
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আমাদের এক গ্রামস্থ । তাই সে একাকিনী কোন এক পনল্পীগ্রাম হইতে 
তল্লান করিতে করিতে কলিকাতায় আসিয়াছে, এবং কলিকাতায় 
তল্লান করিয়া! আমার বাড়ী পাইয় নির্ভয়ে আমার কাছে আসিয়াছে। 
আমাকে চিনে না, তবুও আমাকে লজ্জ! কি ভয় করিল ন1,-_আপিয়াই 
বলিল, “নারায়ণ কোথা গলিতে পার ?” স্ত্রীলোকটির বেশ পাগলিনীর 
মত । শ্রীরুষ্ণের নিমিত্ত ধিনি পাঁগলিনী, তাহারও ঠিক এইরূপ দশাই 
হয়। তীহাঁর লজ্জ। ভয় থাকে ন!, তিনি কৃষ্ণকে এইরূপে তল্লাস করিয়। 
বে্ড়োন,_-ছূর্থম স্থানেও যান। তাই সাধুগণ মধুর-ভজন পরিষ্কার 
বুঝাইবার নিমিত “পরকিম্া” উদ্বাহরণ দিয়া গাকেন ; এবং তাহাই 
রূপসনাতন সম্বন্ধে প্রভূও এইরূপ দেখাইয়াছিলেন । 

ভক্তি কি প্রেম-ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছেন, এরূপ ভাগ্যবান্‌ জীব 
আমর! দুই-একজন দেখিয়াছি । মঞ্ধপান করিলে দেহে যে যে লক্ষণ 
প্রকাশ পায়, ভগবত-প্রেম উদয় হইলে ঠিক তাহাই হয়। এমন কি, 
মগ্তপায়ীর মুখে বেরূপ লাল! পড়ে, প্রেমোন্ত্ত ভক্তের মুখেও সেইরূপ 
কখন কখন লালা পধ্যন্ত পড়িতে থাকে | তবে সামান্ত মাতাল দেখিলে 
দ্বণা হয়, আর কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা দেখিলে হৃদয় দ্রবীভূত ও নির্মল 
হয়। সাঁধুগণ জীবগণকে বুঝাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণ-প্রেমকে মগ্য বলিয়! 
পরিচয় দিয়া থাঁকেন। তাঁই বলিম্বা কি কৃষ্ণ-প্রেম দোষের হইল? 
সেইরূপ শ্রীভগবানের মধুর-ভজন কিরূপ, ইহা বুঝা ইবার নিষিত্ত সাধুগণ 
পরকীর়'-রসের সাহায্য লইয়া থাকেন। তাই বলিয়া কি সাধুগণের 
দোষ হইল? 

এখন পরকীয়।-রসের সার লক্ষণ বলি। প্রিম়ঞ্জন যখন দুর্লভ হয়েন, 
কি প্রিয়জনকে প্রাপ্তির নিশ্চগ্নতা বায়, তখনই পরকীয়া-রণের উদয় 
হুয়। প্রিয়জন যদি দুর্লভ হয়েন, তবে তিনি পরম-প্রিয় হয়েন। যদি 


পতি ও উপপতি্ভাবে ভজন 


শ্বামী পরের অধীন হয়েন,-_তীহাকে প্রাপ্তি অন্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে, তবে তিনিও উপপতির ন্যায় স্থথের সামগ্রী হয়েন। যদি প্রিয়জন 
অন্ভের অনুগত কি অপরের বস্তু হয়েন, তবে পরকীয়া-রসের উদয় হয় । 
শ্রীনিমাই সন্াসী হইয়াছেন, স্ত্রী ও জননী ত্যাগ করিয়াছেন, তখন 
স্্ীলোক-মান্রকেই তীহার জননী-জ্ঞান করিতে হইবে; এমন কি, 
তাহাদের মুখ পর্যন্তও দেখিতে পাইবেন ন!। যদ্দি দেবাৎ স্ত্রীলোক 
সন্মুথে পড়ে, তবে হয় মুখ ফিরাইতে, নয়ন মুদ্দিতে, কি অন্য পথে যাইতে 
ভইবে। এমন কি, তাহার স্ত্রীলোকের চিত্র পধ্যস্ত দেখিতে এবং 
স্ত্রীলোকের নাম পধ্যন্ত শুনিতে নিষেধ । তাহাও নয়, "ল্ত্রী” শবও 
বাবহার করিতে বিধি নাই । তবে যদি কোন কারণে স্ত্রীলোকের কথ। 
বলিতে হয়, তবে জ্ী স্থানে “প্রকৃতি” বলিতে হইবে । যেমন শিবানন্দ 
সেনের পল্ত্রী” ন! বলিয়া, শিবানন্দের *গ্রকৃতি” বলিতে হইবে । পথে 
কয়েকজন “স্ত্রীলোক” দীডাইয়। না বলিয়া, কয়েকজন “প্রকৃতি” দাড়াইয়! 
বলিতে হইবে । সন্্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক এইরূপ ভয়ঙ্কর সামগ্রী । 
নিমাইয়েরও জননীর সঙ্গে এইরূপে সম্পর্ক একেবারে গিয়াছে । 
শচী আর এখন তাহার জননী নহেন, তবে কি না, তাহার “পূর্বা শ্রমের” 
মা। তিনি আর এখন শচীর তনয় নহেন, তিনি এখন কেশব-ভারতীর 
বেট! । শচী আর তীহাকে বাটা লইতে পারিবেন না। এমন কি, 
শ্রীনিমাই এখন শচীকে প্রণাম পর্যন্ত করিতে পারিবেন না; নিয়ম 
মত শচী এখন নিমাইকে প্রণাম করিবেন । কাজেই শ্রীনিমাই সন্যাস- 
আশ্রম গ্রহণ করাতে শচী ও বিষুপ্রিয়ার সহিত তাহার সামাজিক সম্পর্ক 
একেবারে লোপ হইয়। গিয়াছে । কিন্তু তাহাই বলিয়া! কি নিমাইয়ের 
প্রতি শচী ও বিষ্ুপ্রিয়ার ভালবাম। গিয়াছে? না,তাহার ত 
একবিন্দুও যায় নাই, বরং উহা! অনন্ত-গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেহেতু, 
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নিমাইরূপ যে অতি-প্রিয়বন্ত, তিনি এখন আর তাহার নিজজন নহেন, 
_-অপরের বস্ত হইয়াছেন। শ্রীরুষ্ণ বখন মথুরার গমন করিয়া! দৈবকীর 
ক্রোড়ে বসিলেন, তখন বশোদার কৃষ্ণ-প্রেম কোটিগুণ বৃদ্ধি পাইল । 
তেমনি শ্রীকৃষ্ণ দুর্লভ হইলে, শ্রামতীর শ্রুকষ্ণে পিপাসা আরও কোটিগুণ 
বাড়িরা উঠিল । 

শচীর প্রিয়বস্ত নিমাই । নিমাই তাহার পুত্র ছিলেন, এখন তাহার 
উপপুত্র হইলেন। সেইন্প বিঞুপ্রিয়ার পতি নিমাই, এখন তাহার 
উপপতি হুইলেন। ইহাতে শচী বাৎসল্য, ও বিষুপ্রিয়া মধুর, প্রেম- 
সাগরে ডুবিয়া গেলেন, থই পাইলেন ন। 

এখানে আর একটি গুহ-কথা বলিব । এইরূপে বিয়োগে প্রিরবস্ত 
আরও প্রিয় হয়েন। আর এইরূপে মৃতবূপ বিয়োগ প্রিয়বস্তর সঠ্তি 
প্রীতি আরও বদ্ধিত হয়। অতএব মুত্ভার তাৎপধা ছাড়াছাড়ি নয়,-_- 
প্রীতির পরিবদ্ধন । প্রিয়বস্র সহিত মৃত্যুূপ বিচ্ছেদ হইলে, তাহার 
আর দোষ দেখা যায় না, তাহার গুণগুলিই কেবল হৃদয় মাঝারে মহামণির 
হ্যায় জবলিতে থাকে । আর বদিও ভবের তরঙ্গে জীব হাবুডুবু খাইতে 
খাইতে পরলোকগত প্রিয়জনের কথা বাহাদৃষ্টিতে ভুলিয়া যায়, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি অস্তরে-অস্তরে বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । পরলোকগরত প্রিয়জনের কথ৷ হৃদয়ে একটু ধ্যান করিলেই ইহা 
জান1 যায়। দুইটি জীবে অস্তরে-অস্তরে অত্যন্ত প্রণয় । কিন্তু হুইজনে 
খটমটি হইতেছে ;--কোথ! কি বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, দুইজনে 
মিলিতেছে না । হ্ঠীৎ দ্ইজনে বিচ্ছেদ হইল, তখন “দুহে দুহার” দোষ 
ভুলিয়া গেলেন, কেবল গুণই দেখিতে লাগিলেন। ছুইজনে পূর্বের কল 
করিয়াছেন বলিয়া এখন অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন । পরে 
দুইজনে মিলন তইল, তখন বানু গ্রসারিয়! উভয়ে উভয়ের গলা ধরিলেন | 


নিমাইয়ের সহিত শচী বিষুপ্রিয়ার বর্তমান সম্বদ্ধ ্ 


মহাভারতে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পরে বুধিষ্টির ও ছুর্ষেযোধনে যেই দেখ! 
হইল, অমনি উভর উভয়ের দোব ভুলিয়া গিয়া গাট আলিঙ্গন করিলেন । 
সে বাহ! হউক, এ সমুদয় রহস্ত ক্রমেই বিস্তারিত হইবে। 

শচীর কোলে নিমাই | প্রথমে বখন শচী সন্যাসবেশধারী নিমাইকে 
দেখিলেন, তখন পুত্রকে চিনিতে কষ্ট হইল, যেহেতু 'অরুণবসনধাঁরী ও 
নুপ্ডিতমস্তক নিমাইয়ের বেশ তখন পরিবস্তিত হইয়া গিয়াছে। শুধু 
তাতা নহে; তখন নিমাইয়েম্ব আকৃতি অতিশয় ভক্তি-উদ্দীপক হইয়াছে । 
নন্দন আচাধ্যের বাড়ী প্রভূকে নিতাই বখন প্রথম দর্শন করেন, তখন 
তাহার পরিধান পষ্টবন্ত্র, গলে ফুলের মালা, নটবর নবীন্-নাগর বেশ; 
_-ভক্তি-উদ্দীপক কোন উপকরণ শিমাইয়ের অঙ্গে ছিল নাঁ। তবু 
নিতাই প্রেমে অধীর হইয়] প্রভৃকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । আবার 
শ্কৃষ্ণের রাজবেশ দেখিয়া ব্রজবালা রাধা অবগুঠনাবূত হইয়া মস্তক 
অবনত করিয়। বসিয়াছিলেন । শচীর সহিত নিমাইয়ের শুদ্ধ অমিশ্রপ্রেম 
সম্বন্ধ,-_-ভক্তি' সম্বন্ধ নহে | কিন্তু নিমাইয়ের সন্ন্যাসী-বেশ দেখিয়া শচীর 
ভক্তির উদয় হইল, সুতরাং পুত্রের সহিত তীহার যে সম্বন্ধ তাহার বিভ্রাট 
ঘটিল। কাজেই শচী নিমাইকে দেখিবামাত্র প্রথমে চিনিতে পারিলেন 
ন, আর চিনিরও তাহার উপর পুন্রত।ব অর্পণ করিতে পারিলেন্‌ না ;__ 
ভক্তিতে গদগদ হইম! শচী পুত্রের রূপ দেখিতে লাগিলেন, ইচ্ছা যে 
প্রণাম করেন। কিন্তু পূর্ববসংস্কারবশতঃ তাহা পারিতেছেন না। তাই, 
নিমাই বখন তাহাকে বারগ্বার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, 
৩খন শচী ভয় পাইয়া বলিলেন, "বাপ. ! তুমি আমাকে প্রণাম করিতেছ, 
ইহাতে আমার ভয় করিতেছে । তবে ভরসা! এই বে, ঘ্দি তোমার প্রণামে 
আমার অপরাধ হইত, তবে তুমি আমাকে কখনই প্রণাম করিতে ন1।” 

এইরূপ ভক্ভি-চক্ষে শচী নিমাইকে দর্শন না করিলে একটি বিষম 


৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অনর্থ হইত । পূর্বের বলিয়াছি+ জীবের সন্দেহরূপ নীলকাচে শ্রীভগবানরূ'প 
সূর্যকে দর্শন করিতে সক্ষম করে। সেইরূপ ভক্তিরূপ বাধে প্রেমের 
বন্তাকে নিবারণ করে। শচী তাহার জীবনের জীবন পুত্রকে ভারাইয়, 
সেই পুত্রকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। নিমাইয়ের প্রতি তার বে 
্াতাবিক ভাব তাহা থাকিলে, পুত্রকে দর্শন করিবামাত্র, সেই শত সহ 
লোকের মধ্যে, “্হ|! নিমাই” বলিয়া তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেন ”__ 
এমন কি, তীহার প্রাণবিয়োগ হইবারও সম্ভাবন। ছিল। কিন্তু নিমাইকে 
দর্শন করিবাঁমাত্র শচীর ভক্তির উদয় হুইল, অমনি প্রেমের হিল্লোলে 
একটি বীধ পড়িল, আর শী ভাসিযা গেলেন না,__সচেতন রহিলেন 
ও সচেতন থাকি! পুত্রের সহিত কাথাবার্তী কহিতে লাগিলেন । 

শচী ভাঁবিতেছেন, “আমার পুত্রটি স্বয়ং ভগবান্‌্, কিন্ত আমি কি 
নির্বোধ, তবু নিমাইকে আমীর পুত্র বোধ গেল না!” ইহাতে আপনাকে 
একটু অপরাধী ভাবিতেছেন, আর আপনার কল্পিত অপরাধ বতদুর সম্ভব 
অপনয়ন করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাল! করিতেছেন, “নিমাই ! তুমি যাই ভও, 
তবু আমার এ বিশ্বাস যায় না যে তুমি আমার দ্ধের ছাওয়াল।” কিন্দ 
শচীর এই জ্ঞান্রূপ দুর্দশা অধিকক্ষণ রহিল না, ছুই একটি কথা] বলিতে 
না! বলিতে উহ শেষ হইয়! গেল, আর হৃদয় বাৎসল্য রসে পুরিয়া উঠিল । 
তখন তিনি বাহু প্রসারিলেন, অমনি নিমাই অগ্রবর্তা হইয়! গল বাড়াইয়। 
দিলেন, আর জননী পুত্রের বনে ঘন ঘন চুম্বন দিতে লাগিলেন। মাতা- 
পুত্রে কথা আরম্ভ দেখিয়া সকলের ইচ্ছা হইল দূরে বাইবেন ; একটু 
দূরেও গেলেন, তবু বেশি দূরে যাইতে পারিলেন না'। কারণ শচী ও 
নিমাই বসিয়া কথ! কহিতেছেন, ইহা! ফেলিয়া কিরুপে বাইবেন ?-- 
তাহারা চুপ করিয়! একটু দূরে দীড়াইয়। কথাবার্তী শুনিতে লাগিলেন । 

শচী প্রথমে. ভক্তি, পরে বাৎসল্য, পরে অভিমান রসে বিভাসিত 


শচীর বাৎসল্য-রসের পরাকা্ ৯ 


হইয়া! কথ। কহিতেছেন | বাস্ুঘোষও সেখানে দাড়াইয়া, স্থতরাং তাহার 
একটি পদ্দে আমরা জানিতে পারিতেছি, শচী কিকি বলিলেন । শচী 
বলিতেছেন, “নিমাই ! তুমি পিতৃহীন বালক, আমি সেই নিমিত্ত আরো! 
যতু করিয়া! তোমাকে লেখা -পড়! শিখাইলাম ও ভাগবত পড়াইলাম । সেই 
খণের শোধ কি তুমি এইক্মপে দ্রিলে? তোমাকে আমি বড়-মানুষের 
ঘরে পরমান্থন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলাম ; তুমি এখন তাহাকে 
আমার গলায় বীধিয়! দ্রিয়। ফেলিয়া চলিলে। ইহাতে কি তোমার বড 
ধর্ম হইবে ?* আমি তোমার বুদ্ধ-মাত1, আমার প্রতি তোমার দয়া 
ভইল না। তাতেও আমি তোমাকে দোষ দিই না। আমি তোমার 
মা, আমার প্রতি তুমি বাহ ইচ্ছা করিতে পার; কিন্ত সে পরের মেয়ে, 
তা”র অপরাধ কি? বৌমাকে কি বলিয়। বুঝাইব, বল দেখি ?” 

ইহ শুনিয়। নিমাই মস্তক অবনত কবিলেন। মায়ের দুঃখে ক্রমে 
তাহার মুখ মলিন হইতেছে । নিমাই মানুষের মত কথা কহিতেন ও 
ব্যবহার করিতেন। ইহাতে ধাহারা তাঁভাকে শ্রীভগবান্‌ ভাবিতেন, 
তাহারাঁও সময়ে সময়ে তাহার ভগবত ভুলিয়া ঘাইতেন । আর ভিন্ন- 
লোকে সেই কথ বলিয়! তাহার ভগবত্তায় দোঁষ ধরেন। তাহারা বলেন, 
“গত যদি শ্রী |ভগবান্‌ হইবেন, তবে মন্তুত্ের অনিশ্টিততা, র্বলতা, অন্ঞতা, 


স্পেস | পাস্পাপপীটীশ শিশীর্ি শিস ২ পাশাপাশি পপ শীিটিশীিশ শু 


* হেদেরে নদীয়ার টাঁদ বাছারে নিমাই । অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই॥ 
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে । শ্নেহভাবে চুণ্ব খায় বদন-কমলে ॥ 
মুই বৃদ্ধ-মাত। তোর, মোরে ফেলাইয়া। বিঞ্ণুপ্রয়া বধু দিলে গলায় গাথিয়া ॥ 
তোর লাগি কান্দে সব নদীয়ার লোক। ঘরে রে চলরে বাছ। দূরে যাউক শোক ॥ 








শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ । ত1 সবরে লয়ে বাছা করহ কীর্তন ॥ 
মুরারি মুবুন্দ বাস আর হরিদাস। এ সব ছাড়িয়া কেন করিলে সন্গ)ান ॥ 
যে করিল দে করিল৷ চলরে ফিরিয়া । পুনঃ ষজ্ঞশন্র দিব ব্রীক্গণ আনিয়া ॥ 


বাহুদেব ঘোষ কহে শুন মোর বাঁণী। পুনরায় নদে চল গৌর-গুণমণি ॥ 
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দেখাইবেন কেন? কিন্তু এ কথ! একবার স্মরণ করা উচিত যে, যদি 
শ্রীভগবান্‌ মন্য্য-সমাজে উদয় হয়েন, তবে তীহার ঠিক মনুষ্য হইয়া ন! 
আপিলে, অর্থাৎ মন্ুস্যের যে যে স্বভাব তাহ! না! লইয়া আসিলে, তাভার 
মনুস্থোর সহিত সঙ্গ কিরূপ সম্ভবে ? মনুষ্য, বড়েশ্বধ্য-ভগবানের সঙ্গ সহ্য 
করিতে পারে না । আর তাহ! হইলে তাহার লীলাও মাধুধ্যময় না হইয়া 
ধশ্ব্্যময় ও নীরস হয়। শ্রীরাধা কৌপ করিয়াছেন শুনিয়! শ্রীকৃষ্চের 
সুখ মলিন হইয়া! গেল। রাঁধারুঞ্চ-লীলায় এ সব কথ। না থাকিলে উহা 
মিষ্ট হইত না। আর রাধার কোপে শ্রীকৃষ্ণের মুখ মলিন না হইলে, 
রাধাও কোপ করিতে পারিতেন না। পাঁঠকগণের অবস্ত স্মরণ আছে 
বে, সাত প্রহর শ্রীনিমাই ভগবান-আবেশে ছিলেন, তাহাই ভক্তগণ সহ 
করিতে পারেন নাই । 

আরব্য উপন্যাসের পাতমা গুপ্তবেশে প্রজী-সমালে বেড়াইতেন। 
তিনি প্রজাগণের সহিত রঙ্গ করিতেন, গ্রজাগণও তাহার সহিত রঙ্গ 
করিত। তাহার কারণ প্রজাগণ তাহাকে তাহাদের মত একজন 
ভাবিত,_পাতস। বলিয়া জানিলে এ রস আর একটুও হইত ন]। 
অতএব শচী ও নিমাইয়ে যখন কথা হইতেছে, তথন প্রভু যে শচীর পুত্র, 
ইহা ব্যতীত আর €কান ভাব কাহারও মনে রহিল ন।,_থাঁকিলে কোন 
রসই হইত না। পুত্রের মলিন মুখ দেখিয়া শচীর কোপ অন্তহিত হইল । 
তখন তাহার আর এক কথ! মনে পড়িল । তিনি ভাবিতেছেন, নিমাই 
ত ঞ্লখন আর তাহার নহে। যেডোরে তাহার পুত্র তাহার নিকট বান্ধ! 
ছিলেন, তাহ! নিমাই ছিড়িয়াছেন। এখন নিমাইয্ের এক গতি, 
তাহার অন্ত গতি । কাজেই নিমাই তাহার বাড়ী যাইবে না, তাহার ঘরে 
শুইবে না, তাহাকে মা! বলিয়া ডাকিবে না; অথচ নিমাই তীহার পুন্ত, 
তাহার জীবনের জীবন। কাঙ্জেই তখন জোর জুলুম ছাড়িরা দিয়া, 
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নিমাইয়ের প্রতি তাহার কোন দাঁবি দাওয়। নাই, এই ভাবে মুগ্ধ হইয়। 
তীহাকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, পনিমাই ! আঁমি 
তোমার বৃদ্ধ-মাত!, আমাকে ফেলিয়া যাইও না । তৃমি কেন আমাকে 
ফেলিয়! যাইবে? বাড়ী বসিয়! নিতাই, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাঁস, 
নরহরিঃ বাসুঘোষ,--ইভাদ্দের সহিত সংকীর্তন করিও । আমি আর 
মান! করিব না । তবে তৃমি সন্গ্যাস লইয়াছ, ভাল ব্রা্গণ আনিয়া আমি 
তোমার পত! দ্িব। তুমি বৈরাগী হইয়। ঘরে ঘরে ভিক্ষ। করিয় খাবে, 
ওমা তাহ। আমি কেমন করিয়া দেখিব ! এই স্রন্দর শরীরে কাঙ্গালের 
ডোর-কৌপীন পরিয়াছ, ইহাঁ দেখিয়া পম্ছপক্ষী পর্ধ্যস্ত কানিতেছে ৮ 
আমি তোর মা, বাঁচিয়। আছি । অন্তে সহিতে পারে না, আমি মা 
কিরূপে সহিব ? নিমাই, তুমি সুবোধ; বল দেখি মা হইয়া কি কেহ 
ইহা দেখিতে পারে? আবার বিঞ্ুপ্রিয়ার কগ| ভেবে দেখ দেখি? 
তাহার এই কচি বর়স। তাহাকে আমি কি বলিয়া বুঝাইব? নদীয়া 
আধার হয়েছে। বৌমা অচেতন হইয়। পড়িয়া আছেন । আমি 
তোমাকে নিতে আসিয়্াছি। বাঁপ! বাড়ীর ধন বাড়ী চল 1” এই বলিয়া 
নিমাইয়ের গল! ধরিয়া! আবার ঘন ঘন চুম্বন দিলেন ও কীদ্দিতে লাঁগিলেন। 

ভক্তগণের ম্বাভাবিক টান শগীর দিকে । তাহারা ভাবিতেছেন, 
শচী ঠিক বলিতেছেন, প্রভুরই সমুদয় অন্যায় । ভক্তগণের অবস্থা ও 
মনের ভাব সেই স্থানে উপস্থিত বান্ুঘোধের একটি পদে বেশ বুঝা 
বাইবে। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, “প্রভুর একি রীতি? যিনি শ্রীতগনান্‌ 
প্রেমদান করিতে আপিয়াছেনঃ তিনি কৌপীন ও দণ্ড জইয়া, কেশ 
মুড়াইয়া॥ কেন আমাদের বুকে শেল হানিতেছেন? একবার তাহার নিজ 
জনের অবস্থা দেখিলেন না! বুদ্ধা-জননী ও যুবতী-ভাধ্য। ছাড়িলেন ! 
ভক্তগণ প্রাণে মরিতেছে, কান্দিয়া কান্দিয়। তাহাদের জীবন সংশয় 
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হইয়াছে ।* তাহা! দেখিলেন না! অতএব গঞ্জার ডুবিয়া মরণই 
আমাদের এ দুঃখের একমাত্র ওষধ 1” 
মায়ের বচনে নিমাইয়ের ছুঃখ-তরঙ্গে কথ রোধ হইয়া গেল। কষ্টে- 
শ্রষ্টে নয়ন-জল নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, “মা, জানিয়া বাঁ না-জানিয়! 
য্দি সন্্যাস করিয়! থাকি, কিন্ত তোঁমার প্রতি আমি কখনও উদাস হইব 
না । দেখ মা, তোমাকে ৪:খ দিয়! শ্রবৃন্দাৰনে যাইতেছিলাঁম, তাহাতে 
বিদ্প ঘটিল,--যাইতে পাঁরিলাম না । তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমার 
যাহাতে ভাল হয়, তাহ! তুমি বিচার করিয়! দিও, আমি আর স্ব ইচ্ছায় 
কিছু করিব না । এ দেহ তোমার, আমার ইহার প্রতি কোন অধিকার 
নাই। তুমি যাহ। বলিবে তাহাই করিব। বদি আবার বাড়ী যাইতে 
বল, তাহাই যাইব | সর্ব-সমক্ষে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম |” 
শ্রীঅদ্বৈতের ঘরণী সীতাদেবী একটু দূরে দাড়াইয়া ছিলেন। তিনি 
আসিগ্না শচীর দুইখানি হাত ধরিয়া তাহাকে অভ্যন্তরে লইয়া যাইবার 
ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন, শচীও সন্মত হইলেন । কারণ তাহার মনে তথন 
একটি সাধের উদয় হইয়াছিল । তিনি বাড়ীর ভিতর বাইয়া সীতাঁদেবীকে 
বলিলেন, “আমি র1ধিব, রাধিয়! নিমাইকে খাওয়াইব 1” এই কথ! শুনিয! 
সকলের চোখে জল আসিল । শী তখনি স্নান করিয়া রন্ধন করিতে 
* কি লাগিয়া দগডধরে, অরুণ বসন পরে, কি লাগিয়। মুড়াইল কেশ । 
কি লাগিয়! মুখটাদে, রাঁধ। রাধ। বলি কীদে, কি লাগিয়া ছাডে গৌড়দেশ ॥ 
শ্রীবাসের উচ্চ রাঁয়, পাষা৭ গলিয়! যায়, গদাধর না জীবে পরাণে । 
বহিছে তপত ধারা, যেন মন্দাকিনী পর, ঘুকুন্দের ও ছুটি নয়ানে | 
কান্দে শান্তিপুর নীঘ, শিরে দিয়ে ছুটী হাত, কি হৈল কি হেল বলি ক।ন্দে। 
অদ্বৈতঘরণী কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্দে, মরা যেন পড়িল ভূমিতে ॥ 
এ তোমার জননী ছাড়ি, যুবতী রমণী এড়ি, এবে তোমার সন্যাসে গমন । 
গঙ্গায় শরণ নিব, এ তনু গঙ্গায় দিব, বান্রঘোষের অনলে জীবন ॥ 


শচীর বাৎসল্য"রসের পরাকাষ্ঠ। ১৩ 


বসিলেন। কি কি ব্যঞ্জন নিমাহয়ের প্রিয় তিনি তাহা বেশ জানেন। 
অন্তের বাড়ী বলিয়া, রহ্ধনের দ্রব্যের ফরমাইস করিতে শচীর একটু 
কৃঠিত হইবার কথা, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল নাঁ। কারণ 
নিমাইয়ের লোভ যা কিছু শীক, থোঁড়, মোচা প্রভৃতির উপর,-_মৃল্যবান 
ক্মীর সর ছানার উপর নহে । 

শচী অন্তঃপুরে গমন করিলে, নিমাই বদন তুলিয়া ভক্তগণ পানে 
চাহিলেন। ভক্তগণের দশ! দেখিয়। প্রভু আবার কাতর হইলেন । 
সকলের এলোথেলে। বেশ, রোদন করিয়! চক্ষু বৃক্তবর্ণ, নাহারে দেহ 
শীর্ণ । তখন যদিও একটু প্রফুল্ল হইয়াছেন, কিন্তু তবু তাহারা থে একটু 
পূর্বে ছুঃখসাগরে ডুবিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের অবস্থায় বেশ বুঝা 
যাইতেছে । তখন প্রভু জনা-জনাকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে 
লাগিলেন, আর যেন সেই শীতল স্পর্শে ভক্তগণের ছুইখ হরণ করিতে 
লাগিলেন। যাহা হউক, ভক্তগণ আর দুঃখ ভাবিতে বড় সময় পাইলেন 
না। প্রভু তখনি তীহাদের লইয়৷ স্নানে চলিলেন। এ দিকে শ্রীঅদ্ধৈত 
সকলের বাসার সংস্থান করিতে লাগিলেন । শ্রীঅদ্বৈত বিষয়-সম্পত্তিতে 
একজন বড়মানুষ,_তখনকার বেষ্ণবগণের দর্বপ্রধান। তাহার ভাগার 
অক্ষয় অব্যয় । অনায়াসে সকলের আতিথ্যের ভার লইলেন। ধাহারা 
নবদীপ কি দুরবর্তী কোন গ্রাম হইতে আসিয়াছেন, তাহাদের থাকিবার 
বাপা এবং সমুদয় আহারের সামগ্রী দিলেন । শ্রীঅদ্বৈত বাহিরে এই 
আমোদ করিতেছেন, ওদিকে শচী এক মনে, যেন পরম যোগিনীর ন্যায়, 
রদ্ধন করিতেছেন। এ দিকে নদেবাসিগণ স্থরধুনীতে জলক্রীড়া আরম্ত 
করিলেন। প্রতৃকে মধ্যস্থলে করিয়া! জল-যুদ্ধ, সম্তরণ, “কয়” “কয়া” 
খেলারূপ আনন্দে সকলে প্রতুর সন্ন্যাস তখন একরপ ভুলিয়া গিয়াছেন। 

এইরূপে প্রভুর সন্্যাসের পর জ্রিভুবন শীতল হইল, কেবল একজন 
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ছাঁড়া,-তিনি শ্রীমতী বিঞুদপ্রিয়। । শ্রীমতী প্রভুর বাঁডীতে স্থা 
পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। তখন তিনি সে বাড়ীর কন্রী, 
উত্তরাধিকারিণী। প্রতৃর এই বাড়ীতে তিনি চিরজীবন বাঁপন 
করিয়াছিলেন, আর প্রভূ বিংশতি দিবসের পথ দূরে অর্থাৎ নীলাচলে 
বাস করিয়াছিলেন । সেখানে প্রভৃকে পরে লইয়া যাইব । সর্বাগ্রে 
শ্রীমতী বিষুপ্রিক্াকে তাহার শূন্ত-ভবনে স্থাপিত করিব। বিষ্ণুপ্রিয়া 
ধনাঢ্য ব্যক্তির আদরের কন্তা। তিনি সুরধুনীর তীরে শচীর অগ্রে 
দাড়াইয়। মুখ অবনত করিয়া মনে মনে বলিতেন, “মা ! আমাকে ঘরে 
নিয়ে চল |” তাহার পরে প্রকৃতই তিনি শানিমারের অঙ্গে অঙ্গ দির। 
দাড়াইলেন ; তখন তাহার বূপ কি প্রকার ন|»_-“ঝলমল করে ঘেন 
তড়িৎপ্রতিম। 1৮ তিনি রাজরাজেশ্বরী, পতিসোহাগিনী, ত্রিভুবনের 
আদরিণী। অগ্রহায়ণ মাসে তিনি পিত্রালস্রে গমন করিলেন । সেখানে 
হঠাৎ নানাবিধ অমঙ্গল-লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন । যখাশ- 


বিষুপ্রিয়া সখী সনে কভে ধীরে ধীরে। আজ কেন প্রাণ মোর অকারণে ঝরে ॥ 
কীপিছে দক্ষিণ আঁখি, যেন ক্ষবে অঙ্গ । নাজানিয়ে বিধি কিবা করে সুখ-ভঙ্গ ॥ 
আর কত অক্ষ,রণ-ক্ষ,রয়ে সদায় । মনের বেদন কহিবারে পাই ভম॥ 


আরে সখি পাছে মে'রে গৌরাঙ্গ ভাঁড়িবে। মাঁধব* এমন হলে অনলে পশিবে ॥” 
শ্রীমতী আবার বলিতেছেন, “সখি ! স্থখের নবদ্বীপের এরপ দশ 

কেন? চতুর্দিকে সকলে কেবল রোদন করিতেছে ।” যথা 

“আজ কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে । অঙ্গে নাহি পাই হথথ, ছুটি আখি ঝুরে ॥ 


সুরধূনী পুলিনে মলিন তরুলতা অ্রমর না খায় মধু. শুকাইল পাতা ॥ 
স্থগিত হইল কেন জাক্বীর ধার] । কোকিলের রব নাহি, হৈল মুক'পার! ॥ 
এই বড় ভয় লাগে বাসর হিয়া মাঝে। নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা নটরাজে |” 


* মাধব বাসুঘোষের ভ্রাতা । 


বিষুপ্রিয়! পিত্রালয়ে ১৫ 


তথন সখিগণ ভাবির] চিন্তিয়া কথ! আর গোঁপন রাখিলেন না; 
বলিলেন, "নগরে এরূপ কথ! হইতেছে যে, সোণার ঠাকুর নাকি নবদ্বীপ 
ছাঁড়িবেন।” এই কথা শুনিয়! শ্রীবিষুওপ্রিয়া আর পিজ্ঞালয়ে রহিলেন 
না, তন্দগ্ডে আপন গৃহে আমিলেন। সেই সময় কিছুকাল শ্রীগোরাঙ্গ 
তাহার সহিত গাহস্থ্য-রস আন্বাদন করিয়াছিলেন; আর সন্ন্যাসের 
রজনীতে সেই রূসের বন্ত উঠাইলেন |* 

তাহার পরে পতিকে হৃদয়ে ধরিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া 
আছেন, এমন সময় কিরূপে পতিকে হারাইলেন, আর কোল শুন্য 
দেখিয়া “পালক্কে বুলায় হাত” ইত্যার্দি লীলা পাঠকের স্মরণ আছে। 
এখন পতি হারাইয়া, বিধুওপ্রিয়া শূন্য নবদ্ধীপের মাঝে, তীহার শুন্য-গুহে 
বসিয়া আছেন । শ্রুবিঞুপ্রিয়া কখন শোকে, কখন ভক্তিতে, কখন 
ক্রোধে, কখন আনন্দে অভিভূত হইতেছেন। কখন আপনাকে অতি 
প্রাটিনা বোধ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, তাহার শ্বাশুড়ীকে পালন 
করিতে হইবে । আবার কখন প্রলাপ বকিতেছেন, ও কখনস্না নিরাশ 
হইয়! সামান্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় মন উাড়িয়া রোদন করিতেছেন । বথা-- 


“হেদেরে পরাণ নিলাজিয়া। এখনও না গেলি তনু তাজিয়া ॥ 
গৌরাঙ্গ ছ।ডিয়। গেছে মোর । আরকি গৌরব আছে তোর ॥ 


* সেই রজনীর দম্পতি-রসলীল! বণিত এই পদটি প্রস্তুত হয়। প্াগৌরাঙ্গ প্রিয়ার 
চিবুক ধরিয়া! বলিতেছেন । যথ|- 


“সলাজনয়ন। বাল! মুখ ন।হি তোলে । পড়িল পড়িল ভ্রমর পদ্মমধু লোভে ॥ 
হিহছুলে রঞ্জিত ঠোট কাপে মৃদু মুছ। প্রেম-সরোবরে আখি ঝরে বিন্দু বিন্দু ॥ 
নয়নের তারা অধো পন্সদ্লে ঢাকা । জনমের মত হিয়ার মাঝে রইল অ।কা। ॥ 
নান ভাব খেলে মুখে চঞ্চল চপল । কঠিন পুরুষ আমি কগিল পাগল ॥ 


বিষ্ণপ্রিয়ার আজ্ঞ। পেয়ে বলাই মালা গাথে। অঞ্চলি করিয়। দিল প্রাণেশ্বরীর হাতে ॥” 


১৬ শ্রঅমিক়নিমাই-চরিত 


মিছ। গ্রীতি আশ-আশে রবে। আর কি গৌরাঙঠাদে পবে ॥ 
সন্যাসী হইয়। প'হু গেল। এ জনমের সখ ফুরাইল ॥ 
কান্দি বিষ্ুপ্রিয়। কহে বাণী। বাস্থ কহে না রহে পরাণি ৮ 


শ্রীমতী ভাবিতেছেন, আমার প্রভু বড় নিষ্ুর; আবার 
ভাবিতেছেন, “সেকি! আমার ছুঃখ, তার ছুঃখ না? আমি ত ঘরে 
আছি, তিনি বে বৃক্ষতলে ?” তখন সখীদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
“ভাই ! সন্ম্যাপীর কি কি নিয়ম তোরা কিছু জানিস? আচ্ছ', 
সন্গ্যাসীর যে্ত্রী তাহার নিয়ম তোরা বজিতে পারিস? আমি তাহার 
সমুদয় পালন করিব । প্রভু ভাবিতেছেন, তিনি মুত্তিকায় শয়ন করিয়! 
আমাকে জব্দ করিবেন ? আমিও শয্যায় শুইব না । তিনি প্রাণধারণের 
নিমিত ছুটি অন্ন মুখে দিবেন, আমিও তাই করিব ।”* 

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এই অবস্থ| ধ্যানের বস্ত। ইহাতে মন নির্মল হয়, 
শ্রিগৌরাঙ্গে প্রীতি হয়, আর শ্রাভগব্ৎবিরহরূপ যে জীবের পঞ্চমপুরুঘার্থ 
তাহ! পরিমাণে লাভ হয়। তাই আমি শ্রাবিষুপ্রিরার অবস্থা! বর্ণন 
করিয়া, প্রিয়াজী কর্তৃক তাহার পতির নিকট শান্তিপুরে-প্রেরিত দুইখানি 
লিপি রচন। করিয়াছিলাম । শুনি, কিন্ত শাস্ত্রে প্রমাণ নাই যে, যখন 
নদেবাসীর! শাস্তিপুরে শ্রীনিমাইকে আনিতে গমন করেন, তখন প্রিম়্াজী 
একটি স্ত্রীলোক দ্বার! প্রভৃকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন সেই 
জনশ্ররতি অবলম্বন করিয়। এই পত্রিকা লেখা হয়। শ্রীবিধু প্রয়! 


শ্রীনিমাইয়ের প্রতি-_ 

“যে অবধি গেছ তুমি এ ঘর ছাড়িয়া নে হ'তে আছেন নাত। উপোস করিয়া |, 
সদ ভার সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরাণী । নৈলে প্রাণে এতদিন মরিতেন তিনি ॥ 
খাঁওয়াইতে করি বত সাধ্াসাধন । মৌরে কোলে করি করেন দ্বিগুণ রোদন ॥ 


স্পপাদ পপ 


মোর হাতে মা রাখিয়! চলে গেলে তুমি । অকুল পাথারে দেখ পড়িলাম আমি | 


পপ পা ০১, ৬৯--০.০০ শামস পিপাসা সে পাপী 


+ যে দিন হইতে গোর! .ছাড়িল নদীয়া । তদবধি আহার ছাড়িল বিষুপ্রিয়া ॥__প্রেমদান 





বিষুপ্রিয়ার প্রলাপ ১৭ 


'পিত। চেয়েছিলেন মোরে বাড়ি লইবারে । তাঁকি আমি যেতে পারি মাকে একা ছেড়ে? 
সন্্যাসী-ঘরণীর নিয়ম কিছুই ন|! জানি! কি খাইব কি পরিব লিখিবে আপনি ॥ 


»াতের কন্বণ ফেলিবারে হলে! ভয়। পাছে বা তোমার কিছু অমঙ্গল হয় ॥ 
তোমার পাটের জোড় গলার চাদর । তোমার গলার হার চরণ-নূপুর ॥ 

কি করিব এ সকল সামগ্রী লইয়া । রাখিব কি গঙ্গা মাঝে দিব ভাসাইয়া ॥ 

এ সব বারত| আমি কাহারে হৃধাই। মাকে হধাইলে নর যাবেন নিশ্চয় ॥ 

ার কাছে থাক যদি ঝড় ভাল হয়। আমি কাছে ন; যাইব না করিহ ভয় ॥ 
হলে নে শান্ত হবেন দুঃখিনী জননী | ভরে বলে দিও নিয়ম বি: পালিব আমি ॥ 
আপনি ঘে সব তুমি নিয়ন পালিনে | তা"হতে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে ॥ 
বাচিব তাজিয়া আমি ভূষণ ভোজন। হ্ুখেতে করিব আমি মাটিতে শয়ন ॥ 


লোকে নলে ভূমি নাকি আমার লাগিয়।। গাহ্গ্থয ছাড়িযা গেলে সন্যাসী হইয়া ॥ 
কেন আমি তোমার কি করিলাম ক্ষতি । কেন দিন সংকীত্রনে করেছি আপত্তি? 
আঁচড়ে তোমার নবন আঙ্গে লাগে বাধা । বল দেখি কোন দিন কহিয়।ছি কথ। ? 


পাট হ'তে ভূমে গডাগড়ি দিতে তুমি । : বল কোন দিন রাগ করিয়াছি আমি? 
পমাণ গলিত তোমার ককণ বোদনে । মোর ছঃখ রাখিতাম আপনার মনে ॥ 
আমারে দেখিলে ঘি ধশ্ম নষ্ট ভয়। আমি নয় ব্াহতাম বাপের আলয় ॥ 


(পধুণাপ্রয়! পত্র লেখে কান্দিবা কান্দিযা। বলরাম দেখে পাছে খাকি দাড়াইয়! ॥” 
শ্রীমতী কখনও ভাবিতেছেন, তিনিও একজন | পূর্বের তিনি যে পৃথক্‌ 
কেহ তাহা বোধ ছিল না। এখন ভাবিতেছেন, তাহার শাশুড়ীকে 
সেবা করিতে হইবে । শাশুড়ী বাহাঁতে উতলা! না হয়েন এইরূপ ধেধ্য 
ধরিয়া! তাহার চলিতে হইবে । কখন বলিতেছেন, “সখি! আমার 
হাতে তিনি জননীকে রাখিয়। গিয়াছেন; আর তাহার আপনার স্থানে 
আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আগার সেই ভার কুলাঁইতে হইবে!” 
আবার বলিতেছেন, “সখি! আমার সমবঘ্সীরা বড় থুপী হইক্লাছে, 
না? তাহারা ভাবিতেছে,খুব হয়েছে, বড় আদরিণী হইয়াছিলেন, 
মাটিতে পা দ্রিতেন না।” কিন্তুএ কথ কি অন্ঠায় না? আমার কি 


১৮ শমমিয়নিমাই-চরিত 


গরব হইয়াছিল? গরব ত নয়, আমার একটু তাচ্ছিল্য হইয়াছিল। 
আমি পতিসেবা করি নাই। তিনি কিরূপ গুণের নিধি তাহা তখন, 
বুঝি নাই, প্রভুকে অনাদর করিয়াছিলাম, তিনি আদরের ধন, তাই 
তিনি চলিয়া গিয়াছেন |” আবার ভাবিতেছেন জগতের সমস্ত লোক 
তাহার নিন্দা করিতেছে । ইহাতে তাহার উপর খড় অত্যাচার কর! 
হইতেছে । ঘে অত্যাচারের নিমিত অ'ভযোগ তান আর কাহার 
নিকট করিবেন? তাহ পতির কাছে করিতেছেন । বথ1- 


“অ!মার বয়সা যে তোম। 'দাঁণল কত না শিশ্দিল দোরে। 
সে ৩ অভাগিন? হবেন গুণমণি কেন গপে তার শারে? 

যদি রূপ গুণ ঘাকিত তাহার পি কি খীবনকালে। 
কৌপীন পরিয়। কাজল হইয়া গুহ ছাড়ি বনে চলে? 

নিঠুর রমণা প।পিনী তাঁপনী পতি দেশান্তপ কসে। 
নিদয় হইয়! চাঁলিহ মে নিল লোকে গ।দে পাডে আরে ॥ 
আমি কি তোমায় দয়াছ বিদ।য় সতা করে বল নাথ। 
ভোনার লাগিয়া নরিছি পুড়য়া তাহে লোক-পারবাধ 

তুমি দোর পতি ভইয়ছ বাত একা মোন সববন।শ ।” 
প্রিয়ার রোদন তাপ্সিবে ভুবন আর বলরাম দান ॥ 


কথন কথন “প্রভু” “প্রভু” বলিয়! মুচ্ছিত হইস়। পড়িতেছেন । তখন 
সথিগণ বাবুবীঞ্জন করিতেছেন, কপোলে সজোরে জলের রা 
দাত ছাড়াইতেছেন, প্রাণ আছে ন। আছে পরীক্ষার লাগ নাশায় তু 
ধরিতেছেন ৷ শুর্খধায় চেতন পাইয়া বিষুপ্রিয়া সখীর গলা ধবিয়। রোদন 
করিতেছেন । আবার মাঝে মাঝে ঝলকে ঝলকে আনন্দের তরঙ্গ আপিতেছে। 

বে কথা বলিবার নিমিত্ত উপরে এত ভূমিকা করিলাম, পাঁছে 
শুমতীর দুঃখে কেহ অধীর হয়েন, তাহার সাস্বনার নিমিত্ত আমার সেই 
রুথ! বলিতে ইইতেছে। সে কথাটি এই থে গৌর প্রণয়িনীর গৌর বিরহে 


বিশুদ্ধ আনন্দের উৎপত্তি ১৯ 


যেমন এ£খ, তেমনি আবার তিনি আনন্-ভোগও করিতেছিলেন। 
শিভগবতবিরহের মত ছুঃখ আর নাই । শেষলালায় গুভূু এই কৃষ্ণ-বিরহ- 
সাগরে ডুবিষ্াছিলেন । কিন্তু ইহার ন্যায় আনন্দ আর নাই। প্রকৃত 
কথা, কৃষ্ণ“বিরহে যে ঢঃখ সে বাহিরের । কারণ কৃষ্ণ-বিরহ উপস্থিত 
হইলে অন্ত আনন্দে পুরিয়া যায় । এখন ঝিষুপ্রিয়ার আনন্দের কারণ 
বিবরিয়া বলিতেছি । মগ্চমাংসে আরাম আছে» ইন্দ্রিমতৃপ্িতেও অবশ্য 
মিষ্টতা জাছে। অন্যকে দুঃখ দিয়া আপনার সুখ সংগ্রহ করিতেও 
জীবকে দেখ! যায় । কিন্তুহে জীব! জীবকে ছুঃথ দিয়া যে স্ুথ, তাহা 
অপেক্ষা জাবের স্থখের নিমিত্ত আপনি ছঃখ লইয়। যে স্থখ, সে অনেক 
গুণে শ্রেঠ । নির্বেবোধে জীব সচরাচর ভাহার বিপরীত করিয়া থাকে; 
কিন্ত সে তাহারা জানে না বলিয়া । মনুষ্যের দেবত্ব ও পশুত্ব এই ছুই 
ভাব আচে । বে ভাবগুলি পশুর আছে মনুষ্েরও আছে, সেহ মন্ুষ্যের 
পশুভাব। আর যাহা পশুর নাহ মন্তুষ্ের আছে, তাহ! তাহার দেবভাব । 
একটি কাকের ছান। তাহার নীড় হইতে পড়িয়া! গেলে, অন্ঠান্ত কাকের! 
তাহাকে ঘেরিয়া ঠোক্রাইতে থাকে ও এইরূপে তাহাকে বধ করে। 
কিন্ত মন্তুষ্বের প্বভাব এরূপ নয়। তাহার। যদি কোন অনাথশিশু দশ্ন 
করে, তবে তাহাকে পোষণ করে । কাক পশুভাবে কাক-শিশুর প্রতি 
নিঠরতা করেঃ আর মনুষ্য দেবভাবে মনুষ্-শিশুকে পোষণ করে। 
মন্ুষ্টের এই দেবভাবকে উদ্দীপনা করা ও পশুভাবগুলিকে উহার অধান 
করাকে “সাধন” কি “ঘোগ” বলে, “উদ্ধার হওয়া” কি “মুক্তি” বলে। 
যখন কেন দুর্বল জীব কোন সাধুর চরণে পতিত হইয়া বলে, “প্র, 
আমাকে উদ্ধার কর,” তাহার অর্থ এই যে, প্প্রতু আমার দেবভাবগুলি 
উত্তেজিত করিয়া! পশুভাবগুলিকে উহার অধীন করিয়! দাও ।* কিন্তু 
এই পশুভাবগুলিরও প্রয়োজন, ইহা! ব্যতীত দেবভাবগুলি পরিবদ্ধিত 


২5 শ্রাঅমিয়নিমাই-্চরিত 


হয় না। স্থানত্রষ্ট না হইলে এই পশুভাবগুলি বড় উপকারী সামগ্রী । 
যথা স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ে দেবভাব ও পশুভাব আছে । আর এই পশুভাবে 
সেই দ্বেবভাবের পরিবদ্ধন ও সহায়তা করে। 

দেবভাবের মধ্যে গ্রধান কয়েকটি এই,__ প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও দয়া । 
এই কয়েকটি ভাবে স্বার্থরূপ মলিনতা নাই । ইহাতে শ্থার্থরূপ মলিনতা 
স্পর্শ করিলেই উহা! মলিন হইয়! যায় প্রেম কি, না অন্টের প্রতি 
আকর্ষণ। ভক্তি,_অন্তের গুণে মোহিত হওয়া । দয়া, অন্যের দুঃখে 
দুঃখিত হওয়া | এই কয়েকটি ভাবের উৎকর্ষে আনন্দ উপস্থিত ভয় 
এবং যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত ইন্দ্রিঘন্থখের তুলনাই হয় 
না। প্রীতির বস্তু স্থষ্টি হইবামাত্র শ্বভাবতঃ আনন্দ হয় । যেমন বিবাহ- 
রাজ্রে বরকন্থার আনন্দ । অন্তের গুণ দেখিলে আনন্দ, যেমন বাজীকরেব 
উত্তম বাজী দেখিলে আনন্দে নয়নে জল আইসে। অন্টের ছুঃখে 
দুঃখবোধে যে আনন্দ হয় তাহাও সকলে জানেন । এইরূপে প্রেম, ভক্ত, 
স্নেহ ও দৃয়। হইতে আনন্দ উপস্থিত ভয়। 

পতি ও পত্রী উভয়ই উভয়ের আনন্দের সামগ্রী । ঘধত দিবন এই 
আনন্দের সহিত পশুভাব মিশ্রিত থাকে, তত দিবস এই আনন্দ নির্শলত। 
প্রাপ্ত হয় না । যে দম্পতিগ্রেমে পশুভাবের গন্ধ আছে, সেই দম্পতিপ্রেম 
হইতে অথণ্ড আনন্দের উৎপত্তি হয় না। সেই দম্পতিপ্রেমে তখনই 
অথণ্ড আনন্দ উৎপত্তি করে, বখন উহ। হইতে পশুভাব একেবারে বিচ্ছিন্ন 
হয়! যাঁয়। কাজেই পতিগ্রাণা-বিধবারও একপ্রকার আনন্দ আছে, 
বাহ সধব-স্ত্রীর নাই। যেহেতু বিধব! স্ত্রীর পতির সহিত স্বার্থসন্বন্ধ 
রহিত হইয়।৷ গিয়াছে । কুপ্রবুত্তির পরিবদ্ধন করিয়। জীবের একট ভ্রম 
উপস্থিত হয়। তাহারা ভাবে, স্থথ কেবল অস্থর-ভাবেই আছে। 
ক্ষমত। পাইব, অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিব, ইন্জিয়স্থথ প্রাণ ভরিয়া আম্মা? 


প্রকৃত গ্রীতির অপূর্বব ধর্ম ২১ 


করিব, তবেই স্থথী হইব। কিন্তুএ সমুদয় যে পাশববৃত্তি, তাহা যিনি 
পবিত্র হইয়াছেন তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন । 

এখন শ্রীমতী ঝিঞুপ্রিক্লার ও শ্রীমান্‌ গৌরচন্দ্রেরে কি ভাব তাহা 
অনুভব করুন । উনিও আছেন ইনিও আছেন; তাহাদের প্রীতি আছে, 
সব আছে, কেবল পশুভাব নাই । সেখানে পরম্পরের বিরহে যে হুঃখ 
সে আর কতটুকু? শুধু প্রীতির বস্তু হইতেই একটি সুখ হয়, প্রাপ্তির 
প্রয়োজন করে না । বথা,বখন বিবাহ হইতেছে, কি বিবাহের কথ! 
হইতেছে, তথনি বরকন্া স্ুখ-সাগরে ভাসিতে থাকেন। ইনি ভাবেন, 
আমি আমার ধন পাইলান, কি পাইতেছি; উনিও আবার তাহাই 
ভাবেন। এই ভাব উদয় হইলেই আনন্দ। পুত্র হইয়াছে শুনিলে 
আনন হয়, যদিও সে পুত্র তখন তাহার চক্ষুগোচর হয় নাই। 

আবার প্রিয়বস্ত যত শ্রিয়ত্ব পায়েন, তিনি তত স্থখের বস্তু হয়েন। 
শ্রীমতী খিষুওপ্রিয়ার নিকট পতি প্রিয় আছেন; পূর্বে তিনি যেরূপ প্রিয় 
ছিলেন, এখন তাহাই আছেন, বরং তীহার প্রিম়ত্ব কোটি গুণ বুদ্ধি 
হইয়াছে । নিমাই পণ্ডিত শমতী বিধুপ্রিক্নার পতি বলিয়া অতি প্রিয়। 
এখন উপপতিব এর্ল5ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তিনি আরে। প্রিন্ন হইয়াছেন, 
অধিকণ্ তাহার পরে, তাহার নাগর প্রতিকুলনাগরের- মাধুর্য প্রাপ্ত 
হইয্াছেন। কারণ আপনারা জানিবেন, প্রিয়বস্ত যদি দুর্লভ হল, তবে 
তিনি প্রিশ্মতর হয়েন * আবার যদি প্রতিকূল হন তবে প্রিয়তম ভয়েন। 
তাহার পতি এখন তাহার ছায়) পথ্যস্ত্র দর্শন করিবেন না; তাহার ছায়! 
দেখিলে পালাইবেন কি মুখ ফিরাইবেন। নাগর প্রতিকূল হইলে কখন 
কথন প্রীতি ভাঙ্গিয়! যার বটে, কিন্ত তখন সে প্রীতি বদ্ধমূল হয় নাহি। 
প্রকৃত প্রীতি হইলে, নাগর যদি প্রতিকূল হন, তবে উহা! আরে বদ্ধমূল 
হয়; ইহা প্রীতির ধর্ম। 


২২ শ্অনমরনিমাই-চরিত 


বিষুপ্রিয়ার তাহার শ্বামীর সহিত পশুভাব গিয়াছে, এইমাত্র । 
উহার পতি তাহ।র সুথের বে প্রত্রবণ তাহা এখনও আছেন, বরং সেই 
প্রল্রবণ আরও বেগবান্‌ হইয়াছে । তাভার স্বামীর অদ্ভুত কাধ্য দেখিছা 
তিনি আবার স্বামীর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হইত্েছেন। ভাবিতেছেন, 
“কি মানুষ! কি তদভুত দয়া! জীবকে হরিনাম লওয়াইবেন বলিয়া 
আনাকে পধ্যন্ত ফেলিয়া গেলেন? ইহা কি কেত কখন শুনেছে, না 
দেখেছ ?” মাঝে মাঝে পতির সন্ত্যাসের রূপ তাহার হৃদরে আপনি- 
আপনি উদয় হইতৈছে, আঁর “মলেম মলেম” বলিয়া বুকে ঠাত দিয়া 
মুন্তিকায় পড়িতেছেন। তখন আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন, আর 
বলিতেছেন) «আমার রাগ করা অন্তায় হইতেছে । আমাকে ফেলিয়া ত 
ভিন সুখী হন নাই 1৮ যথা 
“কার উপরে কর অভিমান রে পাগল প্রাথ। প্র । 
তোমার অঙ্গে নাটী পর|, তার কৌগীন পরিধান ॥ 


শীত গ্রীন্ম রৌদ্রে মে যে, তুমি থকে। গহ্‌ মাঝে, 
নিশি দিশি প্রভুর আমার নুক্গতলে অবস্থান ॥” 


আবার তখনি ভাবিতেছেন যে তিনিও একজন । এই শুভকাধ্য 
সাধনের তিনিও একটি উপকরণ । কেবল নে একটি উপকরণ তাহা 
নয--তীাহার স্বামীর সর্বপ্রধান সহায় তিনি কান্দিবেন, আর জীবও 
মুক্ত হইবে। এই সমুদ্রায় ভাবে শ্রীমতীর হনয় বখন পুরিয়া যাইতেছে, 
তখন তিনি জগৎ হুখময় দেখিতেছেন, আপন।কে ধন্টা মনে করিতেছেন । 
আবার দুঃখে যখন নয়নজল ফেলিতেছেন, তখন আপনাকে ধিক।র 
দিভেছেন । উহ দ্বার মনেব দেেব্ভাবগুলি আরে। পরিবঙ্দিত হইতেছে । 

এদিকে শান্তিপুরে প্রভুর কাধ শ্রন্ণ ককন। প্রভু যেরূপ নদীয়া 
বাঁন করিতেন, শান্তিপুরেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন; তবে গুট়তম 
সমুদায় ভাব সম্থরণ করিলেন, রাধা কি কুষ্ণ ভাবে আর শাস্তিপুরে বিরাজ 


প্রেমে শান্তিপুর ডুবুডুবু ২৩ 


করিলেন না। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রাভগবাঁন মাধুধ্যভাবে বুন্দাবন 
ও নবদ্ীপ, এবং পিশেষ কারণে কেনি কোন স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও 
পকাশিত হয়েন নাই ।৯* 

শাস্তিপুরে প্রভূ সন্গাসের সমুদয় নিদ্ম ত্যাগ করিলেন । সন্গাসের যে 
রখ ভাহ। গৃহস্থ লক্রগণকে কি জননীকে দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন ন1। 
পবিধ।ন কেবল কৌগীন ও বহিরর্বাস-_সন্ন্যাসেণ এই মাত্র চিহ্ন; আর শ্রীমতী 
নিকট নাই । নদীয়। বিহারের সহিত এইমাত বিভিন্নতা । প্রন্ভু সারাদিন 
কুঞ্চকথাম্মন যাপন করিয়া সন্ধ্য/ ভইতে অধিক নিশ। পধ্য্ত কীর্ভনে মগ্ন 
একেন । শলী রন্ধন কবেন, প্রত ন্োজন করেন । শচী কত যে রন্ধন 
করেন, তাহার সংখ্যাও করা গায় না । প্রভূ বিশ্বস্তর হইয়া, জননীকে 
সম্যণে বসাইয়া ৪ তাহাকে তৃপ্পু করিঘ! ভোজন করেন। ভোজনাস্তে 
শনিতাঁই একবার ভাত ছড়াছড়ি করেন। প্রভূর ভোজন হইলে সেই পাত্র 
লইয1 কাঁডাকাড়ি ও মারামারি হয়, সে আর এক রঙ্গ । প্রাঅৈতের বাড়ীতে 
প্রত্যহ মচোতৎ্সন._-পতাহ সহম্র লোকেব আয়োজন । সমস্ত দিবস শত শত 


নান।ন প্রকারে গ্ভ নায়েবে নাস্থ।ন। আদ্বেহনরণী সীতা শচীরে বুঝ।ঘ ॥ 


এর নভিত নত নদীমার পক । পদটি মেলিয়। প্রভু জুড়াউল শোক ॥ 
শাভিপুর ভব! দঠিল ঠিপ্ননি | আদৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি ॥ 
পপ্রমে টলমল করে স্কির নঙে চিঠ। শিভাযে ধর্সিযা কান্দে নিমাইপণ্ডিত ॥ 
লৈ এ পশাপ্রি বাত ফিরে গাছে পাছে | আফাড খাইয়া গোর। ভূমে পড়ে পাছে ॥ 
গৌধিকে ভকতগণ বলে ভরি ভরি । শাভিপুব ভৈল দেন নবদ্বীপপুী ॥ 

প্রভ আজে কোটিচন্্র জিনিয়া আভা । এ ডের কৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ ॥ 
তেন খপ গ্রেমাবেশ দেখ শশীনায়। বাহিরে দুঃগিত কিন্ত আনন্দ হদয় ॥ 
বুঝিষা শ৮ার মন অবধি বায । সংকীর্থন সমাপিয়! প্রভূরে বসায় ॥ 
এইপপে দশদিন অদ্ধেতের ঘরে। ভজন বিলাঁদে প্রভু আনন্দ অন্তরে ॥ 


'[গদেব ঘোষ কহে চমথে ধারয়।। অধ্বৈভেব এই আ।শ। না দিব ছাড়িয়া ॥ 


২৪ শ্রীমমিয়নিমাই-চরিত 


সম্প্রদায় “হরি হরম়ে নমঃ, কৃষ্ণা যাদবায় নম£” গভূতি গীত গাইতেছেন, 
আর সমুদ্ায় শীস্তিপুর ভক্তির তরঙ্গে “ডুবু ডূবু” হইতেছে । নদীয়াবাসীরা 
আগমন করিলে, প্রথম দিবসেই বিকালে, প্রত অতি নিজজন ও অতি 
বিজ্ঞ ভক্তগণকে নিকটে বসাইয়! মধুর-স্বরে বলিতে ল।গিলেন, “তোমাদের 
ও জননীকে দুঃখ দিয়া ও তোমাদের অনুমতি না লইয়া, শ্রীবুন্দাবনে 
যাইতেছিল!ম, কাজেই যাইতে পাঁরিলাম না। ফিরিয়া আসিয়। দেখি থে 
আমার বিরহে ভোমরা ঝড় দুঃখ পাইয়াছ । জননীর দশ! তোমরা ন্বচক্ষে 
দেখিয়াছ, আবার.আমার দশ। দেখিতেছ, লক্ষ লেকের মাঝে মাথ। মুড়াইয়। 
টৈতা ফেলিয়া! কৌপীন পরিয়ীছি। যদি আবার পট্টবস্ত্র পরিয়া সমীজে 
প্রবেশ করি, তবে আনার ধন্মু নষ্ট হইবে, লোকেও উপহাম করিবে । 
আবার তোমাদের ফোঁলয়া গেলে তোমরা ছুঃখ প|ইবে, জননীও 
প্রাণে মরিবেন। প্রথম যখন জননীকে দর্শন করিলাম, তখন তাহার 
অবস্থা দেখিনা আপনাকে আর অ।পন সন্যাস্ধন্মকে ধিক্কার দিলাম । 
ভাবিলাম কৃষ্ণপ্রেমই পরমপুরুষার্থ, তাহার নিমিত্ত যখন সম্যাস 
প্রয়োজন নহে, তখন আমি এ ভীধণ আশ্রম কেন গ্রহণ করিলাম? 
জননীকে দশন মাত্র এই জন্গুতাপে দগ্ধ হইয়া, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া 
আমি জননীর নিকট প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলাম যে, তাহার অনুমতি 
ব্যতীত কোথায়ও যাইব না। আর তিনি যেখানে যাইতে বলেন, 
সেইখানেই যাইব। এমন কি, আমি এপ দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 
যে, জননী যদি আমাকে এখন নদীয়ায় যাইতে বলেন, শাহাও আমি 
যাইব, কোন বাধ! মানিব না। আমি স্বয়ং যাইয়], আমার প্রতি 
জননীর কি আদেশ হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু আমি 
ষাইব না, তাহ। হইলে তাহার শ্বাতন্ত্য থাকিবে না। আমি এই 
পোড়া! আশ্রয় অবলগ্বন করাম্ম তিনি আমাকে এখন ভক্তি করিতে 


ভক্তগণের আনন্দ ৭৫ 


শিখিয়াছেন। আমার কাছে মনের কথা সরলভাবে বলিতে সাঁহদ 
পাইবেন না। অতএব আপনার! তাহার নিকট গমন করিয়। তাহাকে 
আমাব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দ্িউন। তাহাকে বলিবেন থে, 
পূর্বেও আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখনও করিতেছি বে, আমি তীহার 
আজ্ঞাধীন। তিনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন আঁমি তাহাই 
করিব; এমন কি, যর্দ সন্গ্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে 
প্রবেশ করিতে বলেন, তাহাও করিব ।” 

এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া ভক্তগণ স্তন্তিত হইলেন। প্রভূ কি 
বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে তীহাদের অনেক সময় লাগিল। গুভূ যখন 
জননীর নিকট প্রতিজ্ঞ! করেন, তখন তীহারা সেখানে ফ্াভাইফা তাহ 
শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ভাবিয়াছিলেন যে, প্রভূ কেবল জননীকে 
প্রবোধ দিতেছেন, মনোগত কিছু বলিতেছেন নাঁ। এখন এবপ 
স্পষ্ট।ক্ষরে আপনাকে জননীর আজ্ঞাঁআোতে ফেলিয়া দ্রিতেছেন দেখিয়া 
ভক্তগণেব বিম্মঘ্ন হইল। ভাবিতেছেন, গ্রভুর একি লীল।? প্রভু তো 
স্বেস্ছামঘ ; ভ্রিভুবন একদিকে, আর তিনি একদিকে । অন্য ষ্ঠ দিবস 
মাত্র সন্ত্যাস করিয়াছেন । আজ বলিতেছেন, “ম| যদি বলেন, তবে গৃহে 
ফিরিয়া যাইব,” এ কথার অর্থকি? মা আর কি বলিবেন ? মা বর্সিবেন, 
“বাড়ী চল, লোকে হাদে হাদিবে, ভক্তগণ ত হাসিৰে না? আর 
শাঁসিবেই বা কেন?” মা ইহ) ছাড়া আর কি বলিবেন? আমর পুবস্য 
কঠিন, কিছু জ্ঞানও আছে । আমরাই বা কে, প্রভূুই বা কে? আমর! 
কি বলিব? আমরা সকলেই বলিব, প্রভু বাড়ী চল। সেখানে শচী 
স্ত্রীলোক, বৃদ্ধা এক পুত্রের মাতা, নিমাইয়ের জননী, তিনি আর কি 
বলিধেন? তবে কি সত্যই প্রভু আবার নদীয়ায় যাইবেন? সত্যই 
আবার নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ আলে! করিবেন? আবার কি আমর! 


২৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


নদীয়ার সুখের পাথারে সাতার দ্িব, আর রাসলীলায় নৃত্য করিব। 
এই আনন্দে ডগমগ হইয়া ভক্তগণ শচীকে যাইয়া ঘিরিয়া! ফেলিলেন । 

নিতাই আগেই বলিতেছেন, ণ“ম] | বড় শুভ সংবাদ, এখন তুমি 
বলিলেই হয়। প্রভু বলিতেছেন, তুমি বলিলেই, তিনি গৃহে গমন করেন । 
শ্রীমদ্বৈত তখন নিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া শচীকে বলিতেছেন, প্ঠাকুরাঁণি 
প্রভু তোমার দ্ঃখ দেখিয়া বড় সন্তপ্র হয়েন, হইয়া ভোমার নিকট 
গ্রাতিজ্ঞা করেন ষে তুমি যাহা বলিবে তিনি তাহাই করিবেন। সে 
প্রতিজ্ঞা এখন তিনি পালন করিবেন । এমন কি, এখন যদ্দি তুমি বল, 
তবে শ্রীনবন্ধীপে ধাইয়া পুনরায় সংসার করিতেও তিনি গ্রস্তত আছেন । 
সেই নিমিত্ত তীর প্রতি আপনার কি আদেশ তাহাই শুনিবার নিমিত্ত 
আমাদিগকে পাঠাইয়। দিয়াছেন । তিনি আপনি আসিতেছেন, তবে 
তাহার সম্মথে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া কথা বলিতে পারিবেন না, এই 
ভাবিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন ।” 

বখন শ্রীঅদ্বিত এই কথ! বলিতেছেন, তখন ভক্তগণ অতি আগ্রহ 
সহকারে শচীর--শ্রীঅদৈতের নয়-_মুখপাঁনে চাহিয়। রহিয়াছেন । শচী 
সমুদায় কথ শুনিলেন ও বুঝিলেন। বুরিয়া কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখাইলেন 
না, তবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া মন্তক অবনত করিলেন। শচীর 
এই ভাব দেখিয়া সকলে অবক হইলেন। তাহাদের বিলম্ব সহিতেছে 
না তাহারা বলিলেন, “মা! ভাবিতেছ কি? বলে ফেল থে নদে 
চল,--আর কি?” | 

শচী ভক্তগণের কথার উত্তর করিলেন না, তবে ধীরে ধীরে বলিতে 
লাগিলেন, আর প্রতি অক্ষর ভক্তগণ শুনিতে লাঁগিলেন। শচী 
বলিতেছেন, “আমার সাধ কি তাহ আমার কাছে তাহার জানিতে 
পাঠান নিশ্রয়োজন। তিনি পথে পথে বেড়াইবেন, বৃক্ষতলে শুইবেন, 
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ইহা আঙার সাধ হইতেই পারে না। তাহাকে বদ্ধি বাড়ী লইয়! যাই, 
তবে আমার, বিঞুপ্রিয়ার ও তোমাদের ছুঃংখ মৌচন হইবে ; কিন্ত 
তাহার ধর্মনষ্ট হইবে, লোকে তাহাকে উপহাস করিবে । আমি মা 
হইয়া! এরূপ কাধ্য কিদ্রপে করিব? আমি মরিব সেও ভাল, তবু 
বাহাতে নিমাইয়ের ধর্মানষ্ট হয়, এন্ূপ আজ্ঞা করিতে পারিব না ।” 

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পাঁরে যে, যখন নিমাইয়ের দাদ] 
বিশ্বরূুপ সন্্যাস করিয়াছিলেন, তখন শ্রীক্গগন্নাথ মিশ্র শ্রীভগবানের নিকট 
এই বলিয়া! গ্রার্থনা করিয়াছিলেন, “ভে সর্ধজীবের নাথ! আমার 
শিশুসন্তান সন্ন্যাস করিয়াছে, যেন তাহার ধন্ম নষ্ট ন! হয়,” অর্থাৎ সন্ন্যাস 
ত্যাগ করিয়। যেন সে বাটী ফিরিয়া না আইসে। আবার এখন শতী 
নিমাইকে করলে পাই ভাবিতেছেন, নিমাইকে বাড়ী নিয় গেলে 
তাহার ধন্ম ন্ট হইবে । তাহার পরে শচীদেবী বলিতেছেন, “যখন তিনি 
সন্যাস করিয়াছেন, তথন আর উপায় নাই । তিনি কৃপা করিয়া আমার 
নিকট অনুমতি চাহিতে পাঠাইপ়াছেন, কিন্ত তিনি জানেন ঘে আম 
হইতে তাহার ধর্ম নষ্ট হইবে না, এবং তাহ! জানিয়াই আমার উপর নির্ভর 
করিয়াছেন । আমিও আমার বাহ। উচিত তাহাই করিবৰব। আমি 
ভাবিতেছি যে, তিনি নীলাচলে বাস করুন। তোমরা সেখানে যাইবে, 
তাহাতে তাহার সংবাদ পাইব। আর তিনি যদ্দি গঙ্গাম্নান করিতে 
আইসেন, তবে তীহার দর্শন পাইব । এউ কথা বলিতেছেন, আর শচীর 
মুখ ক্রমেই দেবীভাব ধারণ করিতেছে, এবং চন্দ্র ন্যায় উজ্জল বোঁধ হইতেছে । 

ভক্তগণ এই কথ! শুনিয়া চকিত, ও কেহ ৰা কুদ্ধ হইয়! উঠিলেন। 
তাহার! শচী ও প্রভুকে অগ্রে করিয়া কীর্তন করিতে করিতে নবদীপে 
বাইবেন, এই আনন্দে মত্ত হইয়। রহিয়াছেন ;$ এখন শচীর মুখে এই কথ! 
শুনিয়া, তাহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়িল। 
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ভক্তগণের অবস্থা একবার ভাবুন । তাহার! শ্রীনিমাইকে শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়া জানিয়াছেন ও তীহাকে প্রকৃতই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন । 
তাহার। প্রীতির ভজন করিয়।! একেবারে বালম্বভাবৰ পাইয়!ছেন। 
তাহারা জগতের মধ্যে কেবল এক ঠাকুরাণীকে ভজন! করেন । তিনি 
কে, না- ভালবাস! । যদি তীহাঁরা দেখেন যে, পক্ষী তাহার শাবককে 
আহার দিতেছে, তবে তীহাদের বাৎসল্য-প্রেমের উদয় হয়, ও নয়নে 
জল আইসে। যদি দেখেন কপোত-কপোতী মুখে মুখ দিয়া পরস্পরে' 
প্রণয়নহ্থথ অনুভব করিতেছে, তবে তীাহার্দের আনন্দাশ্র পতিত হয়। 
তাহাদের নিকট নিয়ম বিধি ভাল লাগিবে কেন? তাহাদের ইচ্ছ। 
যে, গুভু সুন্দর-নাঁগর হইয়া বসিয়া থাকুন আর তীহারা কেবল মাল! 
গাথিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিউন। এই' তাহাদের ভজন সাধন ও 
চরম মাশ। । 

ভক্তগণ শচীর বাক্য শুনিয়া হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন। 
ঠাকুরাণি! করকি? তুমি বিদায় করিলে, তিনি থাকিবেন কেন? 
তোমার বাক্য তাহার নিকট চিরদিন বেদবাক্যের স্তর । তবে ত 
তোমার কথায় আমরা প্রভূুকে হারাইলাম | যথা ঠচতন্চন্দোদয় 
নাটকে্*-- 

ফল কথা, ভক্তগণ প্রভুর সহিত এখানে একটু বিশ্বাস-ঘাতকতা৷ 
করিলেন । তাহাদের শচীদেবীকে কোন পরামর্শ দেওয়ার অধিকার 
ছিল না। পাছে স্বন্তং গমন করিলে শচীর মন কোন প্রকারে বিচলিত 
হয়, এই নিমিত্ত তিনি ভক্তগণকে পাঁঠাইলেন, আপনি গমন করিলেন 


* শচীর বচন শুনি সবব ভক্তগণ | বিবশ হইয়া হে করিয়। রোদন ॥ 
হেন বাক্য কেন মাতা কহিলে আপনে । শ্রতিবাক্য সম ইহ! খণ্ডে কোন জনে ॥ 
নীলাচলে যাইতে আপনে আজ্ঞ! দিলে । ছুর্লজ্ঘ তোষার বাক) কেনব। কহিলে ॥ 
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না। ভক্তগণের উপর এইমাত্র ভাব ছিল বে, তীহার। শচীর নিকট 
সমুদ্ধামু অবস্থা! সরলভাবে বলিবেন, বলিয়া তাহার সরল অভিপ্রায় কি 
তাহা জানিয়। আমিবেন। তাহার! একটু অধিক করিলেন, অর্থাৎ শচীর 
পরামশ যাহাতে তাহ[দের মনোমত হয় তাহারি চেষ্টা করিলেন । 

শচী সেই দুঃখের মাঝে একটু হাসিয়া বলিলেন, “আমার নিমাই 
যখন ভ্রিলোক সাক্ষী করিয়া সংসার ত্যাগ করিল, তখন আমি সেখানে 
থাঁকিলে তাহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতাম । কিন্তু এখন, আমি 
বলিব যে, “নিমাই | তুমি আমার স্থথের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা-্ভঙ্গ ও ধর্ম 
নই কর, ইহ! আমার দ্বার। হইবে নাঁ। নবদ্বীপের নিকট কোন স্থানেও 
তিনি থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে আমি বৌমা ও তোমরা, 
তাহাকে বিরক্ত করিব, আর কুলোকে নানা কথ! বলিবে; আমি 
নিমাইকে লইয়। পরচর্চ! করিতে দিব না।” তখন সকলে বুঝিলেন, 
শচীর সংকল্প অতিদৃঢ়। ইহাতে অনেকে মন্দ্াহত হইলেন, কিন্ত 
সকলেই তাহার কাধ্য স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। পাঠক শচীর 
স্থানে মাপনাকে রাখিয়া তাহার এই কাধ্যের বিচার করিবেন । সকলেই 
বলিতে লাগিলেন যে এরূপ জননী না হইলে, তাহার গর্ভে কেন 
শ্রীভগবান্‌ জন্মগ্রহণ করিবেন? শচী নিমাইকে 'নীলাচলে থাঁকিতে 
অনুমতি দিয়, স্থির থাকিতে পারিলেন নী,--"হা৷ নিমাই” বলিয়া ধুলায় 
পড়িয়া গেলেন । একবার রঙ্গ দেখুন । অব্তুর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়৷ 
গিয়াছেন। শ্রীপ্রভু সেইরূপ রাধাভাবে বিভোর হইয়৷ যোগিনীবেশে 
তাহাকে মথুরায় তল্লাম করিতে গৃহের বাহির হইলেন। কিন্তু সন্গ্যাস 
গ্রহণ করিবামাত্র তাহার রাধাভাব গেল। তখন দীনের দীন ভক্তরূপে 
মুকুন্দ-ভজনের জন্য বৃন্দাবনে চলিলেন । আবার বৃন্দাবন গেল, মথুর 
গেল, এখন নীলাচলে চলিলেন | কিন্ত প্রভুর তখন বৃন্দাবনে যাইবার 
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স্থুবিধা হয় নাই । কারণ মুসলমানের অত্যাচারে সেখানকার ভদ্রলোকগণ' 
অন্যত্র গিয়াছেন। কেবল দরিদ্র ও মুখ লোক সেখানে আছে। তাই 
এস্বান তাহার বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত, লোকনাথ ও ভুগর্ভকে 
সেখানে পাঠাইয়াছেন । 

ভক্তগণ প্রভৃকে শচীর আজ্ঞ। জানাইলেন। প্রভু অমনি ভক্তিতে 
গদগদ হুইয়], “যে আজ্ঞা” বলিয়। উঠিলেন; শেষে বলিতেছেন, পজননীর 
আজ্ঞাই শিরোধাধ্য । আমারও নীলাচণ-চন্দ্রকে দর্শন কারবার বড় 
ইচ্ছ। ছিল, সে বাঁসনা পূর্ণ হইল ।” প্রকৃতই তথন নীলাচল ব্যতীত 
প্রভুর থাকিবার উপবুক্ত স্থান আর ছিল না। ভারতবর্ষে তখন প্রধান 
তীর্স্থ'ন ছিল,__পাওুপুর, বারানসা ও নীলাচল । বৃন্দাবন তখন 
অরণাময় । পাণুপুর অতি দক্ষিণে, বাঙ্গালা হইতে বহু দুরে । কাথা 
যাওয়ার পথও অরাজকতায় একরূপ বন্ধ ছিল। লোকনাথ ও ভূগর্ভ 
পুণিয়। দিয়া বৃন্দাবনে যান। প্রভু বারাণসীতে থাকিশে বাঙ্গালার গৃহস্থ- 
ভক্তগণের সেখানে বাওয়া প্রারই ঘটিত না। একমাত্র নীলাচল 
তখন সমুদ্ধশালী, বাঙালার নিকট, অথচ হিন্দুদেশ। কটকের রাজ! 
প্রতাপরুত্রের রাজ্য তখন বাজ1লার মেদিনীপুর ও চব্বিশপরগণা পথ্যস্ত 
ছিল। উহা অতিক্রম করিয়। মুসঙ্গমানদের যাইবার অধিকার ছিল ন1। 
এই নীলাচলে ভারতবর্ষের নান। স্থান হইতে বাত্রিগণ বাইতেন। 
কাজেই ইহাই প্রভুর বাসোপযোগী স্থান । যাত্রিগণ জগন্নাথ দর্শন করিতে 
যাইয়া! গ্রভূকে পাইতেন ও উদ্ধার হইতেন। ন্থতরাং সাব্যস্ত হইল, 
প্রভূ নীলাচলে থাকিবেন। প্রভু যাইবেন ভাবির! ভক্তগণ অতিশয় 
কাতর হইলেন, তবে মনস্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
শচীদেবীর মনের কি ভাব তাহা বর্ণন1 করিবার চেষ্টা আমরা! করিব ন1! 
সন্ধ্যার পরেই কীর্তন আরম্ভ হইল, অমনি মুদন্গ ও করতাল বাঁজিয়। 
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উঠিল। ভক্তগণ বিমর্ষ, কিন্তু প্রভূ প্রফুল্প-বদনে নৃত্যন্থলে প্রবেশ 
করিলেন । গ্রভূর এই কীর্তন অন্তরূপ। ছুই বাহু তুলিয়া, মধুর তঙগি 
করিয়। “হরিবোল” বলিয়। মুদঙ্গ ও করতালের তালে-তালে, পায়ে নুপুর 
দিয়! নৃত্য । গীত গাইয়া আলাপ করিয়া, রঙ্গের মুদঙ্গ বাজাইয়া, আসর 
জমকাইবার অবকাশ প্রভুর হইত না! । তবে প্রভু যখন বসিয়া কি 
অন্তরালে থাকিতেন, তথন মুকুন্দ বাস্থ শ্রাবাস রামানন্দ প্রভৃতি গান্‌ 
গাইতেন ॥। যেমন সুধ্যোদয়ে অন্ধকার ধায়, সেইরূপ প্রভূ আসিবাযাত্র 
তাগাকে হারাইবেন বলির! ভক্তদিগের যে উদ্বেগ তাহা থাকিত না! 
ক্রমে সকলে নৃত্যে যোগদান করিতেন ॥ প্রভুর অগ্রে দীাড়াইয়া, তাহার 
সুখপন্সে আখি রাখিয়!, বক্র হইয়1, থুতনিতে হস্ত দিয়, ভ্রকুটি করিয়) 
নৃত্য অদ্বৈতের ভঙ্গী। আর জোড়ে-জোড়ে লক্ষ দেওয়া ' নিতযানন্দের 
নৃত্য । তবে নিত্যানন্দ নৃত্যে প্রায় যোগদান করিতে পারিতেন না। 
প্রভূ পাছে পড়িয়া! যান বলিয়া, ছুই বাহু প্রসারিয়! তিনি প্রভুর পশ্চাতে 
থাকিন়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেন । তাহার সহকারী ছিলেন--- 
গদাধর ও নরহরি | 

শটী পিড়ায় বসিক। ; কাছে সীতাদেবী প্রভৃতি । শচী বে কার্তন 
দেখিতেছেন কি শুনিতেছেন তাহা! নয়। নিমাই ঘুমান নাই, তিনি 
কিরুপে শুইবেন? আর মনের ভাব যে, তিনি কাছে থাকিলে 
নিমাইয়ের ভালরূপ রক্ষণাবেক্ষণ হইবে । তাই নিমাই নাচিতে নাচিতে 
পড়িবার মত হইলেই শচী উঠির। চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, “নিতাই 
ধর ধর, নিমাই পড়িয়া গেল।” নিতাই অবশ্ত প্রাণপণে নিমাইকে রক্ষা 
করিতেছেন; তবু মায়ের প্রাণ, তাই শচী সর্বদা নিতাইকে সাবধান. 
করিতেছেন । শচী সেথানে বসিয়া আপনাকে একাকিনী ভাবিতেছেন, 
কারণ কাছে বিঞ্ুপ্রিক্না নাই । মাঝে মাঝে সেই কথা মনে হওয়ার 
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শিহরিয়। উঠিতেছেন, আবার নিমাইকে পড়-পড় দৈথিয়৷ উহা ভুলিয়া 
ষাইতেছেন। শচীযেঠিক একা আছেন, তাহা! নয়। কারণ মুরারি 
পি'ড়ার নীচে, তাহার কাছে দীড়াইয়। ৷ মুবারিও শচীর প্রায় পুত্রের সায় 
নিজজন | মুরারি নৃত্যে বাইতেছিলেন, এমন সময় শচীর প্রতি দৃষ্টি 
পড়ায় তাহার কীর্তনানন্দের উদ্গম অন্তহিত হইল । অমনি শচীর কাছে 
ঈাড়াইয়। তাহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন । হঠাৎ একবার সামলাইতে 
ন। পারায় প্রভুর সুদীর্ঘ দেহ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িয়। গেল। 
প্রভু যেরূপ ভাবে পড়িলেন, তাহাতে বোৌধ হইল যেন তাহার সমুদয় 
অস্থি চর্ণ হইল। ভক্তগণ হাহাকার করিয়৷ উঠিলেন, আর শচী “নিতাই 
ধর ধর” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন নিতাই 
ঠেকাইতে পারিলেন নী, তখন পুকজ্বের পতন দোথবেন না বলিয়! নয়ন 
মুনিলেন, আর পতনশব' শুনিবেন না বলিয়া কানে অঙ্গুলি দিলেন। 
এইকূপে চোখ ও কান বুজিয়া গোবিন্দ-নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু বেশীক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিতে পারিলেন না । নিমাই চৈতন্ত 
পাইলেন কি ন। দেখিবার নিমিত্ত নয়ন অদ্ধ-উন্মীলিত করিলেন। যদ্দি 
দেখিলেন, নিমাই চেতন পান নাই, তবে আবার নরন মুদিয়! গোবিন্দের 
নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন । ক্রমে নিমাই চেতন পাইলে, শচী 
দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, পবাচলাম ঠাকুর !* কিন্তু নিমাই আবার 
পড়িলেন ! তখন শচী একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন। 
“শেষে টেঁচাইয়। বলিয়। উঠিলেন, "ওরে তোরা কীর্তনে ক্ষান্ত দে। রান্ত্রি 
অধিক হয়েছে । কিস্ত সেই আনন্দন্চক হরিবোল-ধ্বনি মধ্যে কে 
তাহার কথা শুনে? একটু পরে আবার বলিতেছেন, “তোর! 
নিমাইকে ছেড়ে দেঃ আহা! বাছার আমার আছাড়ে আছাড়ে হাড় 
ভেঙ্গে গেল।” আবার একটু পরে বপিতেছেন, “লোকের রীতি দেখেছ ? 
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বাছ। আমার মন্ত্যাস করেছে বলে কি শরীরে ব্যথ। লাগে না?” তবু 
কেহ শুনিতে পাইল না । তখন নিতাই, নরহরি, শ্রীবাস প্রভৃতির নাম 
ধরিয়! ডাঁকিতে লাগিলেন, কেহুই শুনিতে পাইলেন না। শেষে যাহাকে 
সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহাকেই ডাকিয়া বলিতেছেন, “ওগো ! একবার 
অদ্বৈত আচার্ধ্যকে ডাকিয়া দাঁও ত 1” শচীর এই সব ভাব-তরঙ্গ মুরারি 
দ্বেখিতেছেন, আর মনে মনে বিচাঁর করিতেছেন । কথন ব। প্রভুর উপর 
তাহার রাগ হইতেছে, আর বলিতেছেন, প্প্রভু, একবার মায়ের দশা 
দেখে যাও ।” মুরারি, শচীর দশ দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে সেই 
অবস্থাটি বর্ণনা করিয়।, এই পদটি বাদ্ধিলেন-_ 


“ধর ধর ধর রে নিত।ই, আমার গৌরে ধর । ঞ্ু। 
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়। বারেক করুণা কর ॥ 


আঁচাধ্য গোসাঞ্জি, দেখিহ নিতাই, আমার আখির তারা । 
না জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীর্তনে, পরাণে হইবে হারা | 
শুনহে শ্রীবান, করেছে সন্নাস, ভূমিতলে গড়ি যাঁয়। 
/লানার বরণ, ননীর পুতলী, ব্যথা না লাগয়ে গায় ॥। 
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্তন, অধিক হইল নিশা। 
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি, দেখ হে মায়ের দশা |” 


আচ্ছ। ঠাকুরাণি! আজ নিমাই তোমার কাছে আছেন, ইহার 
উহার খোসামোদ করে তীহাকে প্রাণে বাঁচাইতেছ । ছুই চার দিন পরে 
তিনি কোথা থাকিবেন 1 তখন তিনি পড়িয়! গেলে কে ধরিবে? কিন্ত 
শচীর তাহ! মনে উদ্য়ই হয় নাই। এই যে জীবে জীবে গাঢ় আকর্ষণ, 
ইহার ন্যায় মন্ুষ্যের শ্রেয়ঃ আর নাই। অতএব এই আকর্ষণ জীবের 
সেব্য বস্ত । ধিনি ইহাকে অবহেল! করেন, তিনি ঈশ্বরদত যে প্রক্কৃতি 
তাহ উল্লজ্বন করিয়। আপনাকে একটি দৈত্য স্ষ্টি করিবার চেষ্টা করেন! 
এই যে জীবে জীবে আকর্ষণ, ইহা লক্ষ করিয়। লোকে বলে “সম্বন্ধ 

৪ 
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জীবনাবধি ।” তাহা হইলে জীবনের পরেও প্ররিয়বস্তর জন্ প্রাণ কান্দে 
কেন? শ্রীভগবানের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সম্বন্ধ জীবনাবধি হইলে 
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়বন্তর স্থৃতিও চলিয়া যাইত প্রিয়বস্থর সহিত এরূপ 
চির-স্বন্ধ যে, আপনার “আমিত্ব” না ভূলিলে তাহাকে বিশ্বৃত হওয়া যায় না। 

তুমি কে? ইহা ঠাহুরিয়। দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি কর্দিম- 
পিগ্ডের মত হইয়া জন্মাইয়াছিলে। পরে এ জগতে আসিয়া! তোমার ম৷ 
কে, বাব। কে, ভ্রাতা কে, সন্তান কে, প্রিয়জন কে, তাহা শিক্ষা 
দিয়া তোমাকে অন্তান্ত জীব হইতে পৃথক করিয়াছে । তুমি আপনাকে 
ধ্বংস না করিলে এ সমু্ধায় শিক্ষার ফল ভূলিতে পারিবে না । তোমার 
অবশ্তা এক জন প্রিয়বস্ত আছে, আর অবশ্য তুমি বিয়োগ ছঃথ ভোগ 
করিয়াছ । কিন্তু দেখিবে যে, যদিও তোমার প্রিয়বস্ত আর এ জগতে 
নাই, তবুও সে ছবির মত তোমার হদয়-মন্দিরের প্রাচীরে ঝুলিতেছে । 
বদি তাহাকে ভুলিতে পারিতেঃ তবে তাহার সহিত পুনমিলন না হইতেও 
পারিত। কিন্তু যখন সেই অতিশয় স্নেহশীল শ্রীভগবান্‌ তোমার 
প্রিয়জনকে ভুলিতে দিতেছেন না, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে বস্ত তিনি 
তোমার নিমিত্ত রাখিয়াছেন। তুমি যখন চিরদিনেও এ সমৃদ্বায় সম্বন্ধ 
ভূলিতে পার না, তথন কি তুমি ভাবিতে পার যে, শ্রীভগবান্‌ চিরদিনের 
নিমিত তোমাকে এই বিয়োগ-জনিত দুঃখ দ্রিবেন? তুমি কি একপ 
নিষ্ঠুর হইতে পার? যদি তোমার শক্তি থাকিত, তবে কি শোকাকুল 
জননীর কোল হইতে তাহার পুত্রকে চিরদিন পৃথক রাখিতে পারিতে ? 
ভূমি যে কার্য নিষ্টর ভাব, তিনি তাহা! করিতে পারিবেন কেন? নিমাই 
২ দ্বিন পরে কোথা যাইবেন ঠিক নাই। শচী তাহা ভুলিয়) পুত্র ধুলায় 
না পড়েন, ইহার নিমিত ব্যস্ত হইতেছেন। মৃতপুত্র গঙ্গার ঘাটে 
লইফ| ঘাইতেছে, কিন্তু তাহার মম্তকে ছত্র ধরা! হইয়ছে,_-পাছে তাহার 
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মুখে রোদ্র লাগে! এই যে জীবে জীবে সম্বন্ধ, ইহাই জীবের উপাস্ত 
দেবতা, ইহারই অধিষ্ঠাআ দেবী শ্রীমতী রাধা, আর ইহার সেবা দ্বারাই 
্প্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে,অর্থাৎ মাধুধ্যময় শ্রাভগবানকে পাওয়া যায়। 

প্রভাতে ভক্তগণ সাব্যস্ত করিলেন বে, তাহার! গ্রভৃকে এক এক দিন 
ভিক্ষা” দিবেন | প্রভূ এখন সন্গ্যাপী। প্রভুকে আর কেহ “ভোজন” 
করাইবেন, কি “নিমন্ত্রণ” করিবেন, একথা বলিবার যো নাই। গ্রভৃকে 
এখন “ভিক্ষা” দেওয়া যায়, আর প্রভৃও “ভিক্ষা” ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ 
করিতে পারেন না। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী 
সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করিতেছেন ন11 অর্থাৎ জননীকে সঙ্গ্যাসের যে 
ছুঃথ তাহ কিছু দেখিতে দিবেন না, এই তাহার সংকল্প । ভক্তগণ 
প্রভূকে ভিক্ষা দ্রবেন একথা বখন প্রকাশ হইল, তখন শচী শুনিয়া বড় 
কাতর হইলেন। তিনি শ্রাবাস প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমর! 
নিমাইকে নিমন্ত্রণ করিবে আমি ইহাতে বাধা দিতে পারি না। কিন্ত 
আমার ইচ্ছ।, নিমাই আর যে.কয়েক দিন এখানে থাকেন, আমি আমার 
সাধ পুরিয্া তাহাকে খাওয়াই । তোমরা আবার তাহার দর্শন পাইতে 
পারিবে, আমার কিন্তু এই শেষ দেখা । তোমাদের অন্গমতি পাইলে 
আমি জনমের মত নিমাইয়ের একবার সেবা! করিনা! লই |” 

এই কথা শুনিয়! ভক্তগণ তখনি সম্মত হইলেন । নিশিষোগে কীর্তন, 
দিবাভাগে হথরধূনীতে ন্ননি, শচীর হস্তে অন্ন ভোজন, লারাদিন কৃষ্ণকথা, 
এইরূপে ৫ দ্দিন কাটিল। প্রভু কবে কি করিবেন, তাহা কেহ কিছু 
জানেন না। ষ্ঠ, দিন প্রভাতে প্রভূ প্রাতঃন্নান করিয়া আসিয়া বলিলেন, 
"আমি নীলাচলে চলিলাম ।” সকলে বলিয্না উঠিলেন,__“সেকি 1” প্রভু 
নীলাচলে চলিলেন5 এ কথ! মুখে মুখে দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়! পড়িল। 
এই কথ) শুনিয়!, যে যেখানে ছিলেন দৌড়িয়। আলিয়৷ প্রভূকে থিরিয়া 
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ফেলিলেন ৷ শচী এলো-থেলো৷ বেশে, বত দুর পারেন দৌড়িয়া আসিয়া 
সেখানে বসিয়া পড়িলেন । 

নিমাইচন্দ্রের ভাব, যেন তখন সমুদ্দায় ভুলিয়া গিয়াছেন, আর 
তাহাকে ঘিরিয়া না ফেলিলে, অমনি অমনিই চলিয়া যাইতেন। কিন্তু 
শচী এবং ভক্তগণ যথন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, তখন প্রভূর সে ভাব 
গেল। তিনি বাইবেন বলিয়া সকলকে প্রবোধবাক্য বলিতে আরম্ত 
করিলে, প্রথমেই শ্রীহরিদাস চরণতলে পড়িয়া অতি কাতরম্বরে বলিলেন, 
প্রভু! আমাকে কার কাছে রেখে যাও? আমি ত নীলাচলে যাইতে 
পারিব ন11” হরিদাসের স্যার গভীর ও বিজ্ঞ ভক্তের দশা দেখিয়! 
সকলে তীহার প্রতি চাছিলেন। হরিদাস শ্বভাবতঃ দীনের দীন, তাহার 
উপর তিনি দৈচ্ঘ করিতে থাকিলে দরাময় প্রভু বড় ক্লেশ পাইতেন। 
প্রভূ কঠিন হইয়৷ বিদায় লইতে ছিলেন, কিন্তু হরিদাসের অবস্থা দেখিয়া 
তাহার চোখে জল আসিল; তিনি বলিলেন, “হরিদাস! তোমার 
কাতরোক্তিতে আমার বুক বিদীর্ণ হয়।” তথন হিন্দু মুসলমানে ঘোর 
বিবাদ চলিতেছে । উড়িষ্যা হিন্দুরাজ্য, সেখানে মুসলমান গেলে বধ্য 
হইত। ফকির হইলেও রাজদুত-সন্দেছে নিস্তার পাইত না! । হরিদাস 
এখন পরম ভাগবত হইলেও পূর্বে মুসলমান ছিলেন। কাজেই তাহার 
নীলাচলে যাইবার অধিকার ছিল না । প্রভু বলিলেন, “হরিদাস ! আমি 
শ্রীজগন্সাথদেবকে নিবেদন করিয়! তোমাকে সেখানে লইয়৷ যাইব |” 

ভক্তগণ দেখেন যে, প্রভু খন চলিলেন, তখন তাহাকে রাখে কাহার 
সাধ্য? তবু তাহার! বিবাদের কথা উঠাইরা বলিলেন, প্উড়িস্যায় 
যাইবার পথ একেবারে বন্ধ। পথ পরিঞ্ধার হইলে যাইবেন।* প্রতু 
উপহাস করিয়। বলিলেন, পনীলাঁচলচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইতেছি, 
আমাকে কে রোধ করিবে।” তখন শ্রীঅত্ৈতে করযোড়ে বপিলেন, 
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“প্রভু! আর কয়ট। দিন থাকিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ করুন।” 
শ্ীমদ্বৈতের কথ। প্রভু পারতপক্ষে উপেক্ষ। করিতেন না । প্রভু বলিলেন, 
“তাই হবে।” অমনি সকলে আনন্দে বিহ্বল হইলেন । সেখানে দাড়াইয়! 
এক ক্রাহ্গণ-তনয় প্রভূকে দেখিতেছিলেন। কিন্ত প্রভুর গাত্র কান্থান্বার! 
আবৃত থাকায় ব্রাহ্মণ-তনয় প্রভুর সর্ববাঙজগ দেখিতে পাইতেছেন না। মুখখানি 
দেখিতেছেন চন্দ্রের তায় । ভাবিতেছেন, মুখ এত মিষ্ট, অঙ্গ না জানি 
কেমন ! প্রভুর শ্রীমঙ্গ দেখিবার ব্যাকুলতা ক্রমে তাহার এত বাড়িল যে, 
শেষে জ্ঞানশৃন্ হুইয়। তাহার ক্বাথাথানি হঠাৎ বলপূর্ববক কাঁড়িয়! লইলেন ॥ 
মুবারি বলিতেছেন,-_কান্থাথানি অপস্যত হইলে বোধ হুইল যেন মেথাবৃত 
চন্দ্র প্রকাশিত হইলেন। ব্রাঙ্গণ তখন প্রভুর শ্রীঅঙ্গের রূপ দেখিয়! বলিয়া 
উঠিলেন, শকি সুন্দর! কি হুন্দর !” ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ 
প্রথমে চমকিত হইলেন, কিন্তু পরে তাহার মনের ভাব বুঝিয়! ও তীহার 
দশ। দেখিয়া সকলে আনন্দে নিমগ্র হইলেন,--প্রভূ একটু লজ্জা পাইলেন। 
শ্রীভগবান্‌ জীবকে রূপ আস্বাদন করিবার যে শক্তি দিয়াছেন তাহার 
নিগুচ তত্ব তিনিই জানেন। এই 'রূপ ছুই ভাগে বিভাগ করিয়! 
পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক, ও স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষ মনোহর করিয়াছেন। 
শ্রীভগবানের অচিস্তনীয় শক্তির কথা একবার মনে করুন। ন্থন্দরী 
স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়। পুরুষ মোহিত হইবে। কিন্তু তাহাকে কোন 
স্ত্রীলোকের সম্মুখে ধরিলে তাহার যে রূপ আছে, সে তাহা বুঝিতেই 
পারিবে না । সেইরূপ কোন পুরুষের রূপ দেখিয়া স্ত্রীলোকের নয়নে জল 
আসিবে, কিন্তু অন্য পুরুষ তাহার রূপের মাধুরধ্য বুঝিতেই পারিবে ন1। 


জীবের এই প্রকার প্ররুতি জানিয়! তিনি স্বয়ং মনোহর বূপ ধরিয়া 


থাঁকেন। শ্রীমতী বলিতেছেন, বন্ধু 
“এন! ছাদে কেনা বান্ধে চুড়। চুড়ায় মজালে জাতি কুল ॥ ক্রু ॥ 


কার না আছে ও ছুটি নয়ন। তোমার অরুণ করুণ আঁখি আন ॥” 
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শ্রীতী বলিতেছেন, “বন্ধু, তৃমি যে ছাদে চূড়া বাধিয়াছ ওরূপ ছাঁদে 
অনেকেই বাঁধে, তবে তোমার চূড়! অগ্ত রূপ হয় কেন? আবার 
তোমার যেমন ছুটি চোখ, এরূপ ত অনেকেরই আছে, তবে তোমার 
চোখে এরপ প্রাণ কাড়িয়৷ লয় কেন ?” ইহার উত্তর এই-_-তিনি রূপের 
সু্মতত জানেন। শ্রীভগবানের রসজ্ঞান আছে, তাই তাহার নাম 
রসিকশেখর । তুমি ভাবিতে পার বে, বদ্দি শ্রীভগবান্‌, শ্রীকৃষ্ণ কি 
শ্রীগৌর ব্ূপ ধরিয়। তোমার সম্মুখে আসেন, হয়ত তুমি সুখ পাইবে না । 
কিন্তু সে ভয় তোমার নাই। বদি তিনি আসেন, তবে সর্বাহগুন্দর 
হইয়াই আসিবেন, আর তখন তুমি এই প্রার্থনা করিবে, “হে নাথ! 
হে সুন্দর! হে নয়নানন্দ! হে বধু! আমাকে এক লক্ষ চক্ষু দাও। 
তোমার রূপ আমার এ ছুটি আখিতে ধরিতেছে নী1” বিজয় আখরিয়। 
শ্রীগৌরাঙ্গের একখানি হস্ত দেখিয়া সাত দিবস উন্মাদ ছিলেন। 
শ্রীবাসের মুসলমান দরজীও শ্রীগৌরাঙ্গের গুহারূপ চকিতের মত দেখিয়।, 
“দেখেছি”, “দেখেছি” বলিয়া পাগল হন। এইরূপ রপাশ্বাদনই জীবের 
চরম গতি । জীব পিতা মাতা! স্ত্রী পুত্র কন্ত! ভ্রাতা! ভগ্ী আত্মীয়স্বজন 
ব্বদেশবাসী লইয়। যে রস শিক্ষ/ করে, ততঘ্বারা! সাধনাকে শ্রীভগবানের 
মধুর ভন বলে। 

শ্রীনিমাই অধৈতের অন্থরোধে আর কয়েক দিন থাকিলেন্‌। 


এইবপ শ্রীঅ্বৈত দশ দিবস মহোৎসব করিলেন।% তখন-_ 
“সন্ন্যান করিলা পুভু কারও নাহি মনে | আনন্দে শ্ৌয়ায় দিবা রাত্রি সংকীর্ভনে |” 


পর দিবস প্রভাতে শ্রীনিমাই বলিলেন, তিনি তখনই যাইবেন। 
ইহা শুনি সকলে আসিয়। প্রভুকে ঘিরিয়! দীড়াইলেন, শটীও 
আসিলেন। প্রভু মাঝখানে বসিয়া, শচী অগ্রে, ভক্তগণ চারিপার্ে। 


* “শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি. পুত্র-মুখ । ভোজন করয়ে পূর্ণ হৈল নিজ সখ |1” চৈঃ চঃ 


নীলাচলে যাল্ত। ৩৪ 


প্রভু গভভীরম্ঘরে বলিলেন, “তোমরা আমার বান্ধবঃ$ আমাকে অহৈতুকী 
প্রীতি করিয়া থাক । সেখণ শোধ করিব এমন আমার কিছুই নাই। 
তোমর। গুহে যাইয়া দ্রবানিশি শ্রীকষ্চ-ভজন কর। আমি নীলাচলে 
চলিলাম ; দেখি যদ্দি নীলাচলচন্্র আমাকে দয়া করেন ।* নীলাঁচলচন্দের 
স্মরণ মাত্র, প্রভূর নয়ন জলে ভরিয়! আসিল, কিন্তু অতি কষ্টে ধৈধ্য ধরিয়! 
প্রভু উঠিয। %]ড়াইলেন, ও “হরিবোল” “হরিবোল” বলিয়া চলিলেন। 
শচী উঠিয়! পুবের গলা ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। 
প্রভু যাইবার পূর্বে কি করিলেন, তাহা বান ঘোষের বর্ণনায় দেখুন__ 
শ্ীপ্রভু করুণ স্বরে,  ভকত প্রবোধ করে, কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে। 
ছুটি হীত যোড় করি, নিবেদয়ে গৌরহরি, সবে দয়! ন। ছাড়িহ চিতে | 
ছাঁড়ি নবদ্বীপ বাঁস, পরিনু অরুণ বাস, শচী বিষুপ্রিয়ারে ছাড়িয়ে। 
মনে মোর এই আশ, করি নীলাচল বাস, তোমা সবা! অনুমতি লয়ে ॥ 
নীলাচল নদীয়াতে, লোৌক করে যাতায়াতে, তাহাতে পাইবে তত্ব মোর | 
এত বলি গৌরহরি, নমো নারায়ণ করি, অছ্বৈত ধরিয়া দিছে কোর ॥ 


শচীরে প্রবোধ দিয়ে, তার পদধূলি লয়ে, নিরপেক্ষ যাঁত্রা প্রভু কৈল। 
এরূপ করুণ বোলে, গোরা যায় নীলাচলে, শাস্ভিপুর ক্রন্দনে ভরিল ॥ 
তখন, 


“চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পায়।  ধরিবারে চাহে নিজ পুত্রের গলায় ॥৮ চৈঃ মঃ 


এদিকে হরিদাস প্রভূর চরণে পড়িয়! করুণম্বরে কান্দিতে লাগিলেন। 
ইহাতে সকলের হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল ও সকলে কানিয়া 
উঠিলেন। প্রভূ বলিলেন, “হরিদাস! তুমি যেরূপ করিয়া আমার 
চরণ ধরিলে, তুমি কুপা কর যে আমিও এইরূপ কাতরে শ্রীনীলাচলচন্দ্ের 
চরণ ধরিতে পারি ।* নীলাচলচন্দ্রের নাম করিতে আবার প্রভুর নয়ন 
জলে পুরিয়া আসিল । ভক্তগণ বুঝিলেন প্রভূকে আর রাখিতে পারিবেন 
ন1। তবু আর একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন ভাবিয়া, শ্রীবাস মৃখপান্র 


৪০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


হইয়! গ্রভূকে বলিতে লাগিলেন, প্প্রতু! আমর! ছার, তুমি শ্বতত্ত্-পুরুষ ; 
আমরা! মলিন, তুমি পবিত্র; আমর ক্ষুত্রবুদ্ধি, তুমি জ্ঞানময় ; আমরা 
মায়ার অভিভূত, তুমি তাহার অতীত আমর! তোমার গতিরোধ 
কিরূপে করিব? চেষ্টা করাও আমাদের পক্ষে অপরাধ। কিন্ত 
আমরা মুগ্ধজীব, তুমি যেরূপ প্ররুতি দিয়'ছ, তাহার অধীন হইব 
কিছু বলিব, প্রভূ ক্ষমা করিবে । তুমি অসাঁধনে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া 
তোমার ধিনোদলীলা দেখাইলে, আবার এখন ভুবন অন্ধকার করিয়! 
তোমার এই অসহনীয় লীলা দেখাইতে চলিলে। আমরা কি অপরাধে' 
এ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হই? এমি যাইতেছ তাহা নহে, আমাদের 
প্রাণ মন বুদ্ধি, এমন কি, পঞ্চেন্দ্রিয় পধ্যন্ত লইয়া যাইতেছ । আমরা 
থাকিব কিরূপে? প্রত! তুমি বলিতে পার যে, আমরা যাহ অসাধনে 
পাইয়াছি সেই বিস্তর । আমর! ছার, কিন্ত তুমি বাহার উদরে জন্ম 
লইয়াছ, আর ধাহাকে পদসেবার অধিকারী করিয়াছ, সেই শচী ও 
বিঞুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অবস্থা মনে কর? মা-জননীর দশা চেয়ে দেখ। 
বিষুইপ্রিয়া নদীয়ায়, তাহার ক্রন্দনে পাষাণ পধ্যন্ত ঝুরিতেছে। (১) প্রভূ! 
জীবকে করুণা করিতে যইতেছ, তবে নিজজনকে কেন ছুঃখ দ্িতেছ? 
মদের চাদ এখন নীলাচলে উদয় হইতে চলিলেন, ইহ! কি প্রাণে সহে? 
গ্রভূ, বিনোদলীল1 করিয়া বুন্দাবনের সম্পত্তি দেখাইলে, কীর্তন-সমুদ্র 
মন্থন করিয়া স্থধা উঠাইপে, এখন কেন বিষ উঠাইতে যাইতেছ ? নদের 
ধন ন+দে চল, সংকীর্তন কর, তোমার জীবগণের আর কি সম্পত্তির 
গ্রয়োজন ? নাগরবেশ ধরিয়া আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, এখন 
কাঙ্গাল হইয়! সম্মুথে উদয় হইলে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে । 


(১) “হের দেখ তোর মাতা শচী অনীথিনী। কান্দনাতে যায় উহার দিবন রজনী || 
বিফুপ্রিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদ্ররে। পশু পক্ষী লতা পাতা এ পাষাণ ঝুরে ||” চৈঃ মঃ 


প্রভুর তিনটী কণ্টক ৪৯ 


্ীবিষুপ্রিয়া-সেবিত চরণ ছুখানিতে হ্রাটিয়া হাটিয়া ব্রণ হইবে। (২) 
বুক্ষতলে শয়ন করিবে, ভিক্ষা না পাইয়া উপবাস করিবে,--ইহা, অপেক্ষ! 
আমাদের কোটি বার মরণ ভাল । প্রভূ! আমাদের বুকে নিজ হাতে 
শেল মারিও ন11” শ্রীবাস এইরূপ বলিলেন, আর কেহ প্রভুর পায় 
ধরিলেন, কেহ মাটিতে পড়িলেন, কেহ ব1 করযোড়ে প্রভূর মুখ-পাঁনে 
চাহিয়। উচ্চৈঃম্বরে কান্দিতে লাগিলেন । শ্রীবাস আবার বলিতে 
লাগিলেন, প্প্রভু ! শচীম|য়ের নিকট কি বলে বিদায় লইবে? 
বিষুপ্রিয়া এ কথ! শুনিবামাত্র যে মারা ষাইবেন। আমরা আর কি 
তোমার চন্দ্রবদন, তোমার মধুর নৃত্য দেখিতে পাইব না? আর কি 
নাচিতে নাচিতে আমাদিগকে কোলে করিবে না? আর কে আমাদের 
মধুর দর্শন দিয়! প্রেমাননে ভাসাইবে? হাকষ্ট! হাকষ্ট! এইরূপে 
ছঃখ দিবে বলিয়াই কি আমাদের পাধ।ণ হৃদয় কোমল করিয়াছিলে ? 

তিন্টী বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্টক। প্রিয়া, জননী ও ভক্তগণ। 
একটীর হাত এডাইয়াছেন, কারণ বিষুগপ্রিয়! শ্রীনবদ্ধীপে। ভক্তগণ ও 
জননী প্রভুকে কফিরাইয়া আনিবেন, এই ভরসায় আশা-পথ চাহিয়া তিনি 
নদীয়ায় রহিয়াছেন । তবুও ছুইটি কণ্টক, জননী ও ভক্তগণ সম্মুথে। 
জননী, পুত্রকে নীলাচলে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কাজেই তিনি 
দাগ অবলম্বন করিয়", চুপ করিয়। ও নিমেষহার1 হুইয়! পুত্রের মুখ পানে 
চাহিয়া আছেন, বড় বাধ। দিতেছেন ন!। এখন ভক্তগণকে নিরন্ত 
করিতে পারিলেই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধি হয়। প্রভু জননীর দ্বিকে 
চাহিয়া একটু হাসিলেন বটে, কিন্তু অন্তর কারণ্যরসে পূর্ণ, নয়নদ্বয় 


(২) “একেশ্বর কেমনে হ।টিয়া বাবে পথে । ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন মাগিবে কাহাকে ? 
শচীর দুলাল তুমি ছুল্লভ চরিত!  ছুখানি চরণ বিষ্ুপ্রিয়ার সেবিত ॥ 
তক্তগণ অমিয় নয়ন দ্িঠি পাতে । এ দেহ প্রেমার তনু বাঁড়ে হাতে হাতে ॥”চৈঃ মঃ 


৪২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহার সাক্ষ্য দিতে চাহিতেছে, আর প্রভূ তাহ! নিবারণ করিতেছেন । 
গ্রভু ঈধৎ হাসিয়া বলিলেন, “আমার মনের কথা শুন। আমি নীলাচলে 
বরাবর বাঁস করিব। আমি আসিব, তোমরা যাইবে, সুতরাং সর্ব! 
দেখা সাক্ষাৎ হইবে ।” এই কথা শুনিয়া কোন ভক্ত বলিলেন, «প্রভূ ! 
তোমাকে আমাদের আর বিশ্বাস নাই। ভুমি সত্য করে বল যে, 
নীলাচলে তোমার বরাবর বাস হইবে ।” প্রভু বলিলেন, “আমি সত্য 
করিলাম, নীলাচলে বরাবর বাস করিব।”্গ এই কথা শুনিয়। সকলে 
একটু আশ্বস্ত হইলেন; ভাবিলেন, প্রভু যদি নীলাঁচল্লে বাস করেন, তবে 
সে সবে ২০ দিনের পথ, সেখানে যাইয়া তাহাকে দর্শন করিলেই হইবে । 
তখন শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, “নিমাই ! তোমার মুখখানি কি আমি 
আর দেখিতে পাইব না?” ইহা শুনিয়া প্রভুর নয়ন আর বাধা মানিতে 
চাহে না, কিন্ত নিজে শক্তিধর বলিয়। নয়নকে বাধ্য করিলেন। শেষে 
বলিলেন, পম! ! পূর্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমি আসিয়া! 
তোমার চরণ দর্শন করিব।” এখানে একটী কাহিনী বলিতেছি। 
প্রভুর পিতার নাম জগন্নাথ, পিতামহের নাম উপেন্্র। বাড়ী শ্রীহট্রের 
ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে । প্রভুর খুল্পতাত-তনয় প্রত্যয় মিশ্র প্শ্রীকষ্ণচচৈতন্ঠ 
উদদয়াবলী” গ্রন্থ প্রণেতা । সেখানি ছাপা হইয়াছে । উহাতে লেখা 
আছে, নিমাই যথন মাতৃগর্ভে, তখন জগন্নাথ সম্ত্ীক ঢাকাদক্ষিণ 
গ্রামে যান। সেই সময় প্রভূর মাতামহী শোৌভাদেবী দ্বপ্নে দেখিতে পান 
তীহার পুত্রবধূ শচীর গর্ভে হ্বরং শ্রীভগবান্‌ প্রবেশ করিয়া বলিতেছেন, 
“তোমার বধূকে সত্বর শ্রীনবন্ধীপে পাঠাইয়। দাও । আমি শ্রীনবদ্ধীপ ভিন 
আর কোথাও ভুমি হইব না” প্রাতে শোভাদেবী শচীবে ্বপ্রের 
কথ। জানাইয়। শেষে বলিলেন, “ম। ! তুমি অঙ্গীকার কর তোমার পুত্রকে 


ক “সত্য সত্য করি প্রভু বলে বার বার। নীলাচলে বাস সত্য হইবে আমার ॥” চৈঃ মঃ 


প্রভুর শাস্তিপুর ত্যাগ ৪৩ 


একবার আমাকে দেখাইবে।” শচী শ্বীকার হইলেন। শাস্তিপুর 
হইতে পুত্রের চলিয়া! যাইবার সময়, সেই কথা মনে হওয়ায়, তাহাকে 
ইহ! বলিলেন । নিমাইও মাতার প্রতিজ্ঞা-পালনার্থে এক দেহ শাস্তিপুরে 
রাখিয়। অন্ত দেহ ধরিয়া অন্তরীক্ষে শ্রীহট গমন করেন ও পিভামহীকে 
দর্শন দেন। এই কাহিনী এ গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত আছে । 

জননীকে এই কথ বলিয়। গ্রভু আবার “হরিবোল” বলিলেন। 
“হরিবোল” শব্দটি চিরকাল বড় মধুর, সে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা 
আরও মধুর হইয়াছিল । আবার এই চারিটি অক্ষর শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে 
কি মধুর লাগিত, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু এই সময় শ্রীগৌরাজের মুখে 
“হরিবোল" শব্দটী বজ্র ন্যায় শ্রতি-ছুঃখকর বোধ হুইল । 

রদলোলুপ পাঠক ! একবার প্অক্রুর-সংবাদ” গীত শ্রবণ করিবেন। 
সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ, শচীকে যশোদা, ভক্তগণকে গোপী, আর 
শ্রীমতী রাধ! যে কুঞ্জের আড়ালে দ্রাড়াইয়। গমন দর্শন করিতেছিলেন, 
তাহ! শ্রনবন্ীপে শ্রীমতী বিষুপ্রিয়াকে ভাবিলে শ্রীগৌরাঙ্গের শাস্তিপুর- 


ত্যাগ-লীঙ্া কিছু অনুভব করিতে পারিবেন । বথ! £-- 
এ বোল বলিয়া প্রভূ বলে হরিবোল। সত্বর চলিল!. উঠে ক্রন্দনের রোল ॥ 
মাতাকে প্রদক্ষিণ করি করিল! গমন । এথ!| আচার্্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন || চৈঃ মঃ 
কবি কর্ণপুর, প্রভূর বিদায় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ২-- 
মায়ের চরণে প্রভু কৈল নমস্কার । শচীর নয়নে বহে অবিচ্ছিন্ন ধার ॥ 


প্রভু বলে “মাতা ছঃখ না! ভাবহ মনে | সর্ব সিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে ॥ 
যদি আমা প্রতি শ্রদ্ধা আছে সবাকার। কুষ্ণ ভজ তবে সঙ্গ পাইবে আমার ||” ' 
প্রভূ যদি চলিলেন, তখন শান্তিপুর তাহার পশ্চাৎ চলিল, কেবল শচী 
ছাড়া ॥ শচী পুত্রকে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন, তিনি আর কি বলিয়া 


চলিবেন। তিনি পুত্র পানে এবকটুষ্টে চাহিয়া রহিলেন। 
ধাইয়া চলিল৷ পাছে সব ভক্তগণ । কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন | 
কান্দিতে কান্দিতে সব প্রিয় ভক্তগণ। উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ || 


6৪ শীঅমিয়নিমাই-চরিত 


যখন সমন্ত শাস্তিপুর গ্রতূর পশ্চাঁৎ চলিলেন, তখন প্রভূ ফিরিয়। 
দাঁড়াইয়া বলিলেন, ণ্হে আমার বন্ধুগণ! তোমর। গৃহে যাইয়া 
শ্রীকৃষ্ণকীর্ভঘন কর। তোমর! ভাবিতেছ, আমার বিহনে দুঃখ পাইবে । 
তাহা, কেবল তোমরা কেন, আমার জননীও পাইবেন না। 
্ীকষ্ককীর্তনে ডুবিলে জীবের ছুঃখ থাকে না । তোমাদের সেই বহুমূল্য 
সম্পত্তি রহিল। তবে আমার নিমিত্ত বিরহ-কষ্ট,--তাহাঁর ওষধ আমি 
বলিতেছি। যিনি অনুরাগে শ্রকুষ্চতজন করিবেন, তিনি আপনার 
ক্রোড়ে আমার দেখিতে পাইবেন । (যথা ঠচতন্যমঙ্জলে )-- 
“কাহারে হৃদয়ে নাহি রবে ছঃখ শোক । সংকীর্তন-সমুদ্রে ডুবিবে সর্বলোক ॥ 
কিবা ভক্ত কিবা বিষুঃপ্রিয় মাতা শচী। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি।।” 
ইহা বলিয়! গ্রভূ সজল-নয়নে করজোঁড়ে ভ্ভক্তগণকে তাঁহার পশ্চাঁৎ যাইতে 
নিষেধ করিতে লাগিলেন । সেই কারুণাপূর্ণ নয়ন দেখিয়া ভক্তগণ 
আর অগ্রবর্তাঁ হইতে পারিলেন না । এই সংসার-অরণ্য । রোগ শোঁক 
নৈরাশ্ত দারিত্র্য প্রভৃতি ব্যান সর্প ভন্গুক সর্বদা বিচরণ করিতেছে । জীব 
ভবসাগর পার হইবে বলিয়া করুণাময় প্রভু ঘরে ঘরে হরিনাম 
বিলাইলেন, এবং যাহাতে সংসারে ছূঃখ না পায় তজ্জন্ত সংসার ত্যাগ 
করিয়৷ যাইবার সমর শ্রীপ্রভৃ আজ্ঞ! করিয়! গেলেন যে, দুঃখের একমান্ত 
ওষধ ভগবদগুণ-কীর্ভন ₹ সেই কীর্তন করিয়! যে স্থধাসমুদ্র উঠিবে, 
তাহাতে অবগাহন করিলে ছুঃখ দূর হইবে ।” অতএব হে পুত্রশোঁকিন 1 
যদি পুত্র-বিয়োগরূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া! থাক, তবে একদল কীর্তনীয়া 
আনিয়া শ্রীভগবানের জয় দিয় এইরূপ একটা গান শ্রবণ করিবে? যথা__ 
ফি দিব কি দিব বধু মনে করি আমি। যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ 
তুমি ত আমার বধু সকলি তোমার! তোমার ধন তোমায় দিব কি দায় আমার ॥ 


সকলি তোমার দেওয়া আমার কিবা আছে বাছিয়! লওহে বন্ধু যাহা তোমার ইচ্ছে )। 
নরোত্রম দীসে কহে শুন গুণমণি |" তোমার অনেক আছে, আমার কেবল তুমি ৪ 


শ্রীঅদৈত ও প্রত ৪৫ 


কোনও অতিশয় বুদ্ধিমান ও সুক্ষদর্শী পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 
বে, "শ্রীভগবদগুণ-কীর্তনে, সংসারে রোগশোকাদি-রূপ ছুঃখ কিরূপে নাশ 
হইবে? জড়-পদার্থের সহিত অজড়-পদার্থের কি সম্বন্ধ আছে? এ 
প্রভুর কথা» ইহার উত্তর তাহারই দেওয়া উচিত, আমি কিরূপে দিব? 
তবে যাহ দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি । শ্রীভগবদ্গুণ-কীর্ভনে চিত্ব-দর্পণ 
নিশ্মল হয়, ও অনেক দুঃখ যে কেবল ভ্রম মাত্র, তাহা! দেখ! যায়; এবং 
অনেক আনন্দ, যাহ] লুক্কায়িত আছে, ক্রমে নয়নগোচর হয়; আর তিনি 
যে জাগরিত থাকিয়া! আমাকে রক্ষা করিতেছেন, কীর্তনে এ জ্ঞানটি 
যে পরিমাণে প্রচ্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে দুঃখের শক্তি হাস হয়। তুমি 
যদি পুত্রশোক পাইরা, ভক্তি করিয়া নরোত্তমের উল্লিখিত পদটা গাইতে 
পার, তবে ভগবান অতিশয় লজ্জ। পাইয়! শ্রীহন্ডে তোমার নয়নজল 
মৃছাইবেন, আর আপনি তোমার পুত্র হইতে শ্বীকার করিবেন । 

শ্রাগৌরাঙ্গ যথন কাতর হুইয়! ভক্তগণকে তাহার পশ্চাৎ যাইতে 
নিষেধ করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তগণ আর যাইতে পারিলেন ন', 
চিত্রপুতলিকার স্তায় দাড়াইয়। গেলেন । প্রভু আবার “হরিবোল* বলিয়া 
দ্রুত-গমনে চলিলেন। এবার তাহার সঙ্গিগণ ছাড়া আর কেহ গেলেন 
না। কেবল শ্রীমদ্বিত চলিলেন। তিনি কিরূপ চলিতেছেন, তাহ! 
শ্রবণ করুন। প্রভু দ্রত-গমনে চলিতেছেন। আচাধ্য পশ্চাতে তাহার 
সহিত কষ্টে শ্রষ্টে কাঁকালি অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন; বদন বিরস, 
তাহা! হইতে বিন্দু বিন্দু ঘন্ন পড়িতেছে, নয়নে জল-মাত্র নাই ।* প্রভু 
দেখিলেন ষে, আচাধ্য ব্যতীত আর কেহই তাহার পশ্চাতে আদিতেছেন 
না। প্রথমে প্রভূ 'আচার্ধ্যকে লক্ষ্য করিলেন না, কিন্ত যখন দেখিলেন 
তিনি পশ্চাৎ ছাড়িলেন না, আর অতি কষ্টে আসিতেছেন, তখন প্রত 
:* উত্তরিল। আচাধ্য কাকালি অবলম্বে। বয়ান বিরস ধর্ম বিন্দু বহে তাহে ।1- চৈঃ মঃ 
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ফিরিয়া বলিলেন, “আমি কেবল আপনার ভরসায় সন্াসরূপ হুরূহ কাধ্যে 
সাহসী হইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম আমি গৃহ ত্যাগ করিলে নকলে ব্যাকুলিত 
হইবেন, আর আপনি তাহাদিগকে সাত্বন! করিবেন । কিন্তু আপনি যদি 
অধীর হয়েন, তবে আর আমার যাওয়া হয় না। আমর। সকলে 
আপনার আশ্রিত। মাতৃ-মাজ্ঞায় আমি নীলাচলে বাস করিতে চিলাম । 
আপনি আমার মাতাকে প্রতিপালন ও সাস্বনা করিবেন, আর, 
ভক্তগণকে নিরুপদ্রবে রাখিবেন। কিন্তু আপনি যদ্দি এবূপ অধীর হন, 
তবে ত কেহ প্রাণে বাচিবে ন1।” শ্র্নগৌরাঙ্গ চুপ করিলে শ্রীঅদ্বৈত 
বলিলেন, “প্রভু! আগে আমার কথ! শুন, পরে তিরস্কার করিও । তুমি 
আমাদের সকলের প্রাণ । তুমি এই নবীন বয়সে সমুদ্বায় ত্যাগ করিয়া 
সন্্যাসী হইতেছ, ইহাতে স্থাবর জঙ্গম পর্ধ্যস্ত রোদন করিতেছে, তোমার 
ভক্তগণের কা কথা! । এ দেখ, সকলে ঘোর বিয়োগে মৃচ্ছিত হইয়৷ পৃড়িয়। 
আছে। ইহাতে কেবল এক জনের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। সে এই 
পাষণ্--আমি। তুমি বাইতেছ, ইহাতে যে আমার অস্তর পুড়িতেছে না, 
তাহ! বলিতে পারি না; হৃদয় দগ্ধ হইতেছে বটে, কিন্ত দেখ আমার 
নয়নে এক ফৌোটাও জল নাই। ইহাতে বুঝিলাম যে, ত্রিজগতে আমা 
অপেক্ষা কঠিন-হৃদয় আর নাই । কেবল এই ৰকথাটী বলিতে তোমার 
পশ্চাতে আসিতেছি |” 

প্রভূ এই কথ। শুনিয়। একটু হাসিয়া! বলিলেন, “আচাধ্য ! তোমার 
কোন দোষ নাই, সমুদ্বায় অপরাধ আমারই | আমি দেখিলাম যে, আমার 


এস ৭৯৯ 


&১ 1 তোর নিজ জন তোমার বিচ্ছেদে! কান্দয়ে কাতর হয়ে চরণারবিন্দে || 
আমার পাঁপিষ্ঠ প্র।ণ নহি দ্রবে কেনে । এ কাঠ কঠিন অশ্রু নাহিক নয়ানে || 
২। আমার অধিক আর ছুরাচীর নাই। তোমার বিচ্ছেদে মোর হিয়ায় প্রেম নাই|। 
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসি কৈল কোলে ।__চৈতন্যমঙ্গল। 


বহির্ববাসে প্রেম-আবদ্ধ ৪৭ 


যাইবার সময় সকলে অধীর হইবেন, তাই তাহাদের সাত্বনা ও রক্ষণা- 
বেক্ষণের জন্য একজন অসীম তেজন্বী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন । 
সে তুমি ছাড়া আর কে? আমার গৃহত্যাগে অন্যে অধীর হইবেন সত্য, 
কিন্ধ তোমা অপেক্ষা অধিক অধীর আর কেহ হইবেন না। এই জন্তু 
আমার কাধ্যপিদ্ধির নিমিত্, তোমার আমাতে যে প্রেম, তাহা এই 
বহির্ব্বাসে বান্ধিয়া লইয়! যাইতেছিলাম ; ভাবিয়াছিলাম, সকলে শ্বস্ত 
হইলে উহা খুলিয়া! দিব। সেই জন্য তোমার নয়ন-জল আসিতে পারে 
নাই। তুমি ছুরাচারও নও, আমার প্রতি কঠিনও নও । তোমার অপেক্ষা 
ত্রিজগতে আমাকে আর কে অধিক ভালবাসে? তবে, তোমার বড় 
হুখ হইয়াছে, কান্দিতে পাঁরিতেছ ন1); ভাল, তাই হউক, যত পার 
কান্দ, কিন্ত সকলকে সমাধান করিও |” ইহা বলিয়। গ্রভু বহি্ববাসের গ্রন্থি 
দেখাইয়।৷ বলিলেন, “ইহাতে তোমার প্রেম আবদ্ধ আছে, এখনই খুলিয়। 
দিতেছি।” এই কথ বলিতে বলিতে প্রতু গ্রস্থিটি খুলিয়া দিলেন । (৩) 
যে মাত্র প্রতু বহির্ববাসের গ্রন্থি খুলিলেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত “হ! গৌরাঙ্গ” 
বলিয়া চীৎকার করিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর অনবরত 
ধার। পড়িক়! পৃথিবী ভিজিয়। গেল। শ্রীঅত্বৈতকে অতি আদরে কোলে 
করিয়! প্রভু বলিলেন, মনস্কামন! সিদ্ধি হইল ত? এখন অশ্রু সম্বরণ কর। 
তুমি বি “প্রেমায় বিহ্বল হও, তবে আমি চলিতে পারিব ন1। এখন 
ধৈধ্য ধর, আর সকলকে সাস্বনা কর ! তুমি ত জান, এ সব কার্য কি 
জন্য ছইতেছে। 
বসনের গ্রন্থিতে প্রেম-বন্ধন সম্বন্ধে লীলাটি শ্রীচৈতশ্যমল গ্রন্থে বণিত 
আছে। এখনকার লোকে এ সমুদয় কথা বিশ্বাস করেন না । তাহার! 
বলেন প্রেম আবার বন্ধন কি শোষণ করে কিরূপে? কিন্তু আমরা 
(৩) “ইহা বলি এলাইল বসনের গ্রস্থি।  প্রেমায় বিহ্বল সে আচাধ্য মনে চিস্তি |” 


৪৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় দেখিতেছি পপ্রেম দান করা”, "প্রেম শোষণ কর।” 
প্রেম কলমে কলসে বিলান” হইতেছে । এ সমস্তই কি রূপক বর্ণনা, 
ন। ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে? প্রথমত দুরে দাড়াইয়া একজন যে 
অপরকে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন, তাহ! অনেকেই জানেন। এক 
ব্যক্তি বক্তৃতা দ্বার বু লোককে মুগ্ধ করিলেন? কিন্তু সে কথাগুলি 
মুদ্রিত হইলে, তাহাতে আর সে শক্তি দেখা যায় না । কারণ বক্তৃতাকালে 
বক্তা! তাহার এক একটি বাক্য অলক্ষিত শক্তি দ্বারা জীবন্ত করিয়া 
থাকেন । শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলায় আছে “হানিল নয়ন-বাণ, গেল অবলার 
প্রাণ ।” দুর হইতে নয়ন-বাণ হানিলে অবলা প্রাণে মরে কেন? 
কারণ অলক্ষিতভাবে নয়ন হইতে একটি শুক্তি আসিয়া অবলাঁকে বিদ্ধ 
করে। প্রেম দান করিবার শক্তি বে মন্ুষ্যের আছে, তাহার সাক্ষী এখনও 
দেখা যায় । কোন সাধুর নিকট গেলে তিনি তোমাকে দ্রব করিবেন । 
তোমার দ্রব হইবার ইচ্ছা নাই, কি দ্রবিবে না চেষ্টা করিতেছ, তুমি 
যে সাধুর সঙ্গ করিতেছ হয়ত তাহাও তুমি জান না, হয়ত সে সাধুতে 
তোমার ভক্তি নাই, তবু তাহার কথায়, হ্বরের ও অন্প্রত্যঙ্গের ভঙিতে 
তুমি দ্রবীভূত হইতেছ | এইরূপে যে বিষয়ের সাধনা কর, সেই বিষয়ে 
শক্তি পাওয়। যায়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সায় বীর কেবল কথ' 
কি দৃষ্টি দ্বারা, বহু লোককে মৃত্যুমুখে পাঠাইতে পারেন । প্রেম-ভক্তির 
সাধন করিয়াও কোন কোন সাধুকে এখনও শক্তি চালনা করিতে দেখা 
যায়, আর তখন তাহারা প্ত্রজের ভাগ্ার” লুটিয। আনিয়াছিলেন। 
সুতরাং তখন যে কলসে-কলসে প্রেম বিলাইবেন তাহার বিচিত্র কি? 
পাঠক মহাশয় ! তুমি যদি নাস্তিক ব৷ সন্দিপ্ধচিত্ত হও তবে এই শক্তিটির 
কথ। বিচার করিয়! দেখিলে হয়ত উপকার পাইবে । এরূপ একটি 
শক্তি ঘে অলক্ষিতভাবে জীবকে বিচলিত করে তাহা বেশ বুঝিতে 


শ্রীঅহ্ৈত ও প্রভু ৪৯ 


পাইবে | ইউরোপেও এ শক্তি এখন হ্বীরুত হইয়াছে । ইহা! পধ্যানোচন। 
করিলে পরিষ্কাররূপে বুঝিবে যে, এমন কোন মহাশক্তিধর বস্তু আছে, 
যাঠ। পঞ্চেক্তিয়ের অতীত; এবং মনুষ্যের জড়-দেহ ব্যতীত আরও নুন 
বন্ত আছে, তাহ! হইলে পরকালে এবং স্বভাবতঃ শ্রীভগবানেও বিশ্বাস 
হইবে । আর তখন ইহাও বুঝিতে পারিবে বে, শ্রীভগবান বড় উপকারী 
্ধু। তিনি যে শুধু জন্মিবার আগে মাতৃত্তনে ছুপ্ধ দেন তাহ! নয়ঃ 
মরিয়া গেলে আমাদের জন্ত একট বৃন্দাবন করিয়৷ রাখিয়াছেন। 
শীভগবান বড় উপকারী বন্ধু, ইহ বুঝিলে প্রেম-ভক্তি আপনি আসিবে, 
এবং তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ফাদে পড়িয়া! যাইবে । এ জন্ ছুঃথ করিও ন1। 
আমি কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা! করি যে, তৃমি এইবপ ফাদে পড়। 

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅ্বৈতকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া, দ্রুতগতিতে 
চলিলেন। সঙ্গে চলিলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ও 
গোবিন্দ । ইহার! সকলেই উদাসীন । সকলেরই পরিধান বহির্বাস ও 
কৌপীন, হাতে করোয়। । জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড, আর দামোদর তাহার 
করোয়া লইয়াছেন। নবদ্ীপের ভক্তগণের অগ্রবন্ভী হইতে প্রতৃর আজ্ঞ। 
নাই, কাজেই তীহারা এগুতে পারিতেছেন না, অথচ শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদের 
ষথাসর্ধবন্ঘ লইয়। ঘাইতেছেন ! দেখিতে দেখিতে গ্রভু নয়নের অন্তরালে 
গেলেন । তখন “তবে নিমাই গেল” বলিয়া শচীদেবী মৃচ্ছিত হইয় 
ধূলায় পড়িলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


“কে যায় রে নবীন সন্ন্যাসী । কোন বিধি নিরমিল দিয়া সুধারাশি ॥' 
হেন রূপ হেন বেশ বড় ভালবাসি । অন্তরে পরাণ কান্দে দেখি মুখশশী ॥ 
সঙ্গের ভকতগণ সমীন বয়সী । হরি হরি বলি কান্দে পরম উদাসী ॥ 

ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মুখে হাসি। করঙ্গ কৌগীন দণ্ড ভাবে পড়ে খনি ॥ 
নন্দরাম দাসে কর মনে অভিলাধী। কান্দায়ে কান্দালো গোর! ব্রিভূবনবাসী।" 


নান! কথা উত্থাপন করিয়! এতদিন গ্রভৃকে শান্তিপুরে রাখিয়াছিলাম, 
আর রাখিতে পারিলাম ন1--প্রভু নদে ও শান্তিপুর শৃন্ত করিয়া 
চলিলেন। এদিকে ভক্তগণ জগজ্জননী শচীকে দোলায় উঠাইয়৷ নবদ্বীপে 
ফিরিলেন। শচী কোথা যাইতেছেন সে জ্ঞান বড় নাই। ওদিকে 
বিষুপ্রিয়। আশ! করিয়া আছেন যে, মা তাহার প্রভুকে আনিবেন ; কিন্তু 
হঠাৎ দুরে ক্রন্দনের রোল শুনিয়। বুঝিলেন, নদেবাসী প্রতুকে হারাইয়। 
আমিতেছেন। ইহাদের অবস্থা, যদি পারি পরে বলিব। 

প্রভু ন'দেবাসীর দৃষ্টির বাহির হইলে দীড়াইলেন। প্রভুর তখন, 
সম্পূর্ণ সহ জ্ঞান। ঈধৎ হাস্ত করিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ঞশ্রীপাদ! আপনারা পথের সম্বল কে কি আনিয়াছেন, আর 
কেইব| কি দিলেন বলুন ।” ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, “কপর্দকও আনি নাই, 
সম্থলের মধ্যে দণ্ড করোয়া, কৌগীন, বহির্ববাস ও ছোঁড়া কীথা 1” তারপর 
বলিলেন, “তোমার আজ্ঞা ব্যতীত সম্বল আনিতে সাহপ হইবে কেন?” 
প্রভু অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “সাধু! সাধু! শ্রকষ্ণ ব্রিজগৎ 
পালন করেন, আমাদেরও করিবেন। আমরা আহারের জন্ত কেন, 
ভাবিব? এই কথ বলিতে বলিতে শ্রীনীল'চলচন্জে তাহার চিত্ত আবিষ্ট 
হইল; ক্রমে বাহা জগতের সহিত সম্বন্ধ লোপ পাইতে ও পথাপথ জ্ঞান 
শূন্ত হইতে লাগিল। তখন কথন দ্রুত কথন বা ধীর গমন, কথন হস্ত 


গঙ্গার তীরে তীরে গমন ৫৯ 


কখন ক্রন্দন, কখন উর্ধদৃষ্টি কখন ঘোর-মুচ্ছা! । মাঝে মাঝে বলিতেছেন, 
“নীলাচলচন্দ্র | আমাকে দেখা দাও ।৮” কখন বা “হা! নীলাচিলচন্্র” 
বলিয়া অচেতন হইয়। পড়িতেছেন; কখন ব। ভক্তগণকে জিজ্ঞাস। 
করিতেছেন, “জগমাথ আর কত দূরে ?” 

প্রভু এই ভাবে চলিয়াছেন। চারিপার্থে ভিন্্ লোক, কেহই তাহাকে 
চিনে না। কেহ নদীয়া-অবতাঁরের কথ। শুনিয়াছে, কেহ-ব। শুনে নাই। 
কিন্তু তিনি জগৎ আলো করিয়৷ চলিয়াছেন। প্রভুর সুন্দর মুর্তি, কচি 
বয়স, অরুণ আয়ত-লোচন, অবিশ্রাস্ত প্রেমধার1, শ্রীমুখে হরেক ধ্বনি, 
প্রেমে টলমল মরাল-গতি, যে দেখিতেছে সেই ভাবিতেছে, এ বস্তুটা 
গোলক হইতে জীবের ভাগ্যে এখানে উদর হইয়াছেন । আবার যখন 
দেখিতেছে, তাহার সোণার অঙ্গ ধুলায় ধুসরিত, পরিধান কৌগীন ও 
অঙ্গে ছেড়৷ ক্বাথা, তখন উন্মাদ হইয়া প্প্রাণ যায়” বলিয়। চীৎকার করিয়া 
রোদন করিতেছে । উপরে শ্রীনন্দরাম দাসের যে পদটি দিয়াছি, উহাতে 
প্রভূর সেই সময়ের অপরূপ শোভার কতক আভাষ পাইবেন। প্রভুর 
সঙ্গীদের মধ্যে গোবিন্দ ব্যতীত আর সকলেই সমান বয়সী । সকলের 
বড় নিতাই, তাহার বন্ধন উদ্ধদংখ্যা ৩০-৩২। সকলেই উদাসীন ও 
ঘোর টৈরাগী, তেজস্কর, প্রেমভক্তিতে জর্জর ও মনোহর । প্রভু এই 
সব “সাঙোপাঙগ” সহ জীব উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন। 
“ঢলিয়! চলিয়! চলে হরি বলে গোরারায়। সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে, মাঝধানে গৌরাজরায় ॥ 

শাস্তিপুরে প্রভূ ভক্তগণ ও জননীকে ছঃখ দিবেন ন! বলিয়া সন্স্যাসের 
সব নিয়ম ছাড়িয়াছিলেন » পথে আসিয়া আবার সমুদয় ধরিলেন এবং 
ঘোর কঠোরতা আরম্ভ করিলেন । প্রভুর মৃত্তিকায় শয়ন, উপাধান বাম 
হস্ত, বৃক্ষতলে বাঁস, নাসিক দ্বারা ভোজন, কারণ জিহ্বায় অন্ন স্পর্শ 
করিলে কোন একটি ইন্দ্রিয়নুখ অনুভব হইবে। ইহাতে ভক্তগণ মর্ীহত 


৫২. শ্রীঅমিরনিমাই-চরিত 


হইজেন। ক্ষিস্ত কি করিবেন? তাহারা দেখানে আছেন ন! আছেন 
প্রভূ সে জ্ঞান পধ্যস্ত হারাইয়াছেন, তাহাদের কথ কি শুনিবেন ? প্রভু 
মুুমহঃ বলিতেছেন, “হে নীলাচলচন্দ্র! দর্শন দাও। শ্রীজগন্নাথ ! 
চরণে স্থান দাও ।” দাস্তভাবে মগ্প হইয়! প্রভু নদে, নদেবাসী, মাও প্রিয় 
ও সঙ্গিগণ সমুদায় ভুলিয়াছেন। 

নবীন বৈরাগিগণ প্রভুকে মধ্যস্থানে লইয়া আঠিগারা গ্রামে 
আসিলেন। সেখানে শ্রীমনস্ত পণ্ডিত, প্রভুকে দর্শনমাত্র আত্মসমর্পণ 
করিলেন, প্রেম-ভক্তি পাইয়৷ আনন্দে বিহ্বল হইলেন । তৎপরে সারানিশি 
কীর্তনানন্দ ভোগ করিতে করিতে তীরে তীরে শ্রীগঙ্গার দক্ষিণ-সীমা 
ছত্রভোগে আমিলেন। গঙ্গ! এখানে শতমুখী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছেন । 
এই স্থানটি এখন ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমায়, মথুরাপুর থানায়, খাড়িগ্রামে 
অবস্থিত এবং জয়নগর-মঙ্জলপুর হইতে আন্দাজ তিন ক্রোশ দূরে। 
তখন গঙ্গ। এ পথে ছিলেন % এবং এই ছত্রভোগ একটী লক্ষ্মীসম্পন্ন নগর 
ছিল। ইহা গীঠস্থান বলিয়া! তান্ত্রিকগণের মান্ত-স্থান। এখানে শ্রীবিধু- 
মূর্তি ছিলেন, এখন তিনি ছুই হস্ত হইয়া! জয়নগরে আছেন । এখানে 
অন্থুলিত ঘাটে, জলমপ্র শিব আছেন । স্থতরাং এই ছত্রভোগ বৈষ্ণব 
ও শাক্তগণের তীর্থস্থান । প্রভু গঙ্গার কুলে-কুলে অনেক পবিত্র স্থান 
দর্শ॥ করিতে করিতে আসিতেছেন। প্রভুর কৌগীন পরিয়! এই 
প্রথম একটি তীর্থ দর্শন হইল । এই তীর্থ দেখিয়া প্রভু আহলাদে বিহ্বল 
হইলেন এবং হুহুষ্কার করিয়৷ সেই অন্ুলিঙ্গ ঘাটে বম্প দিলেন। তাহার 
সহিত ভক্তগণও বম্প দ্বিলেন। প্রভু মহানন্দ্ে সেই ঘাটে জলক্রীড়া 
করিয়৷ তীরে উঠিলে, গোবিন্দ তীহাকে গু বহির্বাস দিলেন। ইহা 
পরিধান করিয়1 তাহার নয়ন দিয়া শতমুখে আনন্দধার। পড়িয়া কৌপীন ও 
বহির্ধান ভিজিয়। গেল। গোবিন্দ তখন অন; কৌপীন ও বহির্বাস দিলেন, 


গ্রভূর পদ্দতলে রামচন্দ্র খান ৫৩ 


কিন্তু তাহারও সেই দশ! হইল। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, শ্রীগঞ্জাদ্দেবী 
যেখানে শত্মুখী হইয়াছেন, প্রভুর নয়ন দিয়াও সেখানে শতমুখী ধার! 
চলিল। যখ।-- | 

“পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার । প্রভুর নয়নে বহে শতমুখা আর ॥” 

সহআ্র লোকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের নানাবিধ ভাব অদ্ভুত প্রেমধারা 
দেখিয়া গগনভেদী হর্ধ্বনি করিতেছে । ইহা! শুনিয়া! গৌড়ের 'দক্ষিণ- 
ভাগের অধিকারী রাজ! রামচন্দ্র খান সেখানে আইলেন। এই ছত্রভোগ 
গৌড়রাজ্যের শেষ-সীম।। ইহার ওপার উড়িষ্যা-রাজ! প্রতাপরুদ্রের 
অধীনে । তিনি ক্ষত্রিয় মহাযোদ্ধ1; মুসলমানগণ তাহার সহিত পারিয়া 
উঠিত না । তখন ছই রাজ্যে মহা বিবাদ চলিতেছে । সুতরাং ছত্রভোগ 
পার হইয়। কোন গৌড়িয়ার উড়িষ্য! যাইবার অধিকার' ছিল না । রামচন্দ্র 
থান হোসেন সাহার অধিন অধিকারী, এবং তাঁহার নামে গৌড়ের 
দক্ষিণদেশ শাসন করেন। তিনি কলরব শুনিয়া সঙ্ন্যাসীকে দেখিতে 
দোলায় চড়িয়। আসিতেছিলেন। কিন্তু প্রভুকে দর্শন করিবামান্র ভয়ে 
ভয়ে দোল। হইতে নামিয়া প্রভুর পদতলে পড়িলেন। অবশ্য ইহাতে 
প্রভুর তাহাকে আদ্র কর! উচিৎ ছিল। কিন্তু (যথ। চৈঃ ভাগবতে ) 


প্রভুর নাহিক বাহ প্রেম।নন্দ-জলে। 
হাহা জগন্নাথপ্রভু বলে ঘন ঘন। পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন ॥ 


প্রভুর তেজ দেখিয়! রামচন্দ্র থানের প্রথম ভয় হয়, আর ভয়ে হৃদয়ের দক্ত 
অন্তহিত হয়। এখন প্রভুর চরণম্পর্শে কারণ্যরসের উদয় হইল। প্রতুর 


নয়নে জল আর আত্তি দেখিয়। তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল । 


দেখিয়! প্রভূর আন্তি রামচন্দ্র খান। অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ ॥ 
কোন মতে এ আর্তির হয় সম্বরণ। কান্দে আর এই মত চিন্তে মনে মন ॥ 


রামচন্দ্র খান ভাবিতেছেন, নবীন গৌঁসাইর এ আর্তি কিরূপে 
নিবারণ করিবেন । তখন নিত্যানন্দ বলিতেছেন, “প্রভূ! কৃপা করিয়া 


৫৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-্চরিত 


আপনার পদতলস্থ এই ভদ্রলোকটির প্রতি একবার শুভদৃষ্টিপাত করুন ।” 
প্রভূ এই কথ শুনিয়। কিঞ্িৎ বাহা পাইলেন । তখন রাজাকে দেখিয়া 
বলিতেছেন, “বাপু! কে তুমি?” রামচন্দ্র বলিলেন, “আমি ছার, 
আপনার দাসের দাস হইব এই বাসনা করি।” তখন উপস্থিত সকলে 
বলিলেন, প্প্রভু! ইনি এদেশের অধিকারী |” প্রভু বলিলেন, “তুমি 
অধিকারী ? বড় ভাল। আমি সকালে “নীলাচলচন্দ্র” দশন করিতে 
যাইব । তুমি তাহার সহায়তা করিতে পারিবে ?” পনীঙগাচলচন্জ্র” 
বলিতে গ্রাভু আনন্দে ঢলিয়! পড়িলেন । 

রামচন্দ্র খান ভাবিতেছিলেন, তিনি কিরূপে প্রভূর আত্তি নিবারণ 
করিবেন, এখন সুযোগ পাইলেন । আবার ভক্তগণ ভাবিতেছিলেন, 
রামচন্দ্র খানের সেই সময় ছত্রভোগে আস প্রভুর একট! লীলাখেলা | 
প্রভুর লীলাখেলা কেন, তাহা শ্রবণ করুন। প্রভূ স্ুস্থির হইলে 
রামচন্দ্র বলিতেছেন “গ্রভূ ! ছুই রাঁজায় বিষম বিবাদ চলিয়াছে, উভয়ই 
আপনাপন সীমানায় ত্রিশূল পুতিয়াছেন ক এই সীমানা যদি কেহ 
অতিক্রম করে, তবে তাকে গোয়েন্দা বলিয়া প্রাণে মারিতেছে। 
আমি এ দেশের অধিকারী, আমার এখন এ পথে কাহাকেও যাইতে 
দিবার অস্থমতি নাই । দিলে অগ্রে আমার প্রাণ যাইবে । কিন্ত প্রভুর 
ইচ্ছা শিরোধাধ্য । আমার যে কোন বিপদ ঘটে ঘটুক, প্রভূকে কল্য 
উড়িস্যা রাজ্যে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেই হইবে। 

এখন মনে ভাবুন, রামচন্দ্রের আগ্মনকে ভক্তগণ কেন প্রভুর লীলা- 
খেল! ভাবিতেছিলেন | রামচন্দ্র খানের দেই সময় সেই স্থানে আগমন 
না হইলে প্রভুর লৌকিক-লীলায় উড়িঘ্যায় যাঁওয়! হইত ন1$ হয়ত নৌকা 
পাইতেন না, কি আর কোন উপায়ে উড়িয়া রাজ্যে প্রবেশ করা 

“রাজার ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে ?”-_ গ্রীচতন্য ভাগবত। 


ছত্রভোগ পরিত্যাগ €€৫ 


সম্ভবপর হইত ন1। শুধু যে রামচন্দ্র খানের সেখানে তখন আগমন 
ভইল তাহা নহে, তীহাঁর মনেব ভাবও এইরূপ হইল। রামচন্দ্র খানের 
এই কথা শুনিয়। প্রতৃ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং তাহাকে কিঞ্চিং 
পুরস্কারও দ্বিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে--“ছাদি তারে করিলেন শুভ 
দৃষ্টিপাত ।” যদ্ধি বল, প্রভু একবার প্রসন্ন মুখে চাহিলেন, তাহাতে খাঁর 
কি হইল? তিনি প্রভূর নিমিত বে কোন সর্বনাশ গ্রহণ করিতে 
ক্বীকার করিলেন । আর, গ্রভূ কেবল একটু চাহিলেন ঠব ত নয়? এ 


তাঙ্গার কিরূপ উপকার-শোঁধ ? ইহার উত্তর ঠতন্তভাগবত দিতেছেন,-- 
“দৃষ্টিপাতে তীয় সর্ধধ বন্ধ ক্ষয় করি। ব্রাঙ্গণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি ॥” 


রামচন্দ্র খান প্রভৃর নিমিত সর্বনাশ স্বীকার করিক্বাছিলেন মাত্র, তাহার 
কিছু বিপদ ভোগ করিতে হয় নাই। আর প্রভু তাহার বিনিময়ে 
তাহাকে শ্রীভগবানের চরণপন্ম-মধু পান করিবার অধিকার দিলেন । 
সুতরাং গ্রভু যে রামচন্দ্রের নিকট খণী রহিলেন এ কথ কিরূপে বলিব? 

রাঁমচন্দ্র ঘোর তান্ত্রিক শান্ত ছিলেন, এখন পরম গোৌরভক্ত হইলেন ! 
তখন রামচন্দ্র গোন্তী সমেত প্রভূকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন । একজন 
বান্ধণের বাড়ীতে তাহাদিগকে বাসা দ্িলেন। তথায় অনেক লোক 
উপস্থিত হইল। ক্রমে প্রভু নৃত্য করিতে উঠিলেন, এবং সেই ভুবনমোহন 
নৃত্য দেখিয়া অনেকের ভব-বন্ধন ছিন্ন হইল। সারাঁনিশি কীর্তনানন্দ 
চলিতে লাগিল ॥ প্রহর খানেক রাত্রি থাকিতে রামচন্দ্র খান আসিলেন। 
প্রভুকে প্রভাতে উড়িম্য! রাঁজোে পাঠাইবার জন্ত বিশেষ চিন্তিত থাকার 
তিনি কীর্তনে আনন্দভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ নাবিকগণের 
সহজে প্রাণ দিবার জন্য উড়িষ্যায় যাইতে সম্মত হইবার কথা নয়। বাছা 


ইউক, প্রভুর ইচ্ছায় নৌক1 পাইপ রামচন্দ্র তাহার নিকট আসিয়া প্রণাম 
করিয়া কড়ষোড়ে বলিলেন, “গ্রভ ! নৌকা প্রস্তুত, উঠিতে দ্গাক্ঞা 
হউক |” প্রভু সঙ্গীগণসহ্ নৌকায় উঠিয়া উড্ভিত্যায় চলিলেন। গ্রদু 


৫৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


নৌকায় উঠিক়াই আনন্দে নৃত্য করিতে লংগিলেন। নাবিকগণের ইচ্ছা 
চুপে চুপে যাইয়া প্রভূকে উড়িষ্যায় নামাইয়া দেশে পলায়ন করে ! কিন্ত 
প্রভূ নৃত্য আরম্ভ করিলে নৌকা টলিতে লাগিল । আবার মুকুন্দও আনন্দে 
“হরি হরয়ে নমঃ” কীর্তন আরম করিলেন । নাঁবিকগণ ভাবিল, পধগল। 
ঠাকুরের হাতে বুঝি প্রাণ যায়। তখন তাহারা বলিতে লাগিস, 
"গোসাঞ্ি 1” নৌকা ভুবিয়া গেলে কোথা যাঁইবেন? এদেশে জলে 
কুমীর, ডেঙ্গায় বাঘ । আবার জল-ডাকাইতগণ সর্বদা ফিরিতেছে, শব 
শুনিলেই আসিয়া ধরিবে। এখন আপনারা নিদ্রা যাউন।” কিন্ত 
শ্াগ্রভুর আহার নিদ্রা নাই। তিনি শাস্তিপুর হইতে এই পধ্যস্ত কিরূপ 


মনের ভাবে আসিয়াছিলেন, তাহ! চেতন্তভাগবতে এইরূপ বণিত আছে-_ 
“বিশেষ চলিল ষে অবধি জগন্নাথে । নাকে দে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে ॥ 
কারে বলি রাত্র দিন পথের সঞ্চার । কিবা জল কিবা! স্থল কিব৷ পারাপার ॥ 
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি প্রেমরসে ॥” 


প্রভূকে স্বয়ং তিনি বলিয়! জানিলেও “জীবধন্মবশতঃ ভক্তগণ সে কথা 
মাঝে মাঝে ভুলিয়। বাইতেন । কাজেই নাবিকগণের কথায় কেহ কেহ ভয় 
পাইলেন । ইহাতে মুকুন্দ চুপ করিলেন, আর গ্রতুকে স্থির হইয়! বসিবার 
জন্য বলিতে লাগিলেন । তখন প্রভু বলিলেন, “তোমর। ভয় পাইয়াছ? 
এ দেপ শ্রীরুষ্ণের চক্র মাথার উপর ঘুরিয়৷ ভক্তগণকে রক্ষা করিতেছে ।” 
ইহা শুনিয়া ভক্তগণের আবার মনে হইল প্রভু বস্ত কি! তথন প্রতৃকে 
ন1 থামাইয়া, আপনার! কীর্তনে পুনঃ যোগ দ্বিলেন। এইরূপে নৌকা 
টলিতে টলিতে কীর্ভনের সহিত উৎকলদেশে পৌছিল। প্রতু গ্রয়াগ- 
ঘাটে উঠিয়। ভাব সম্বরণ করিলেন এবং জগন্নাথদেবকে লক্ষা করিয়া 
উৎকলদেশকে প্রণাম করিলেন ! তথন গৌড়দেশরূপ কণ্টক উত্তীপ হইয়া 
ও শচী প্রভৃতিকে পশ্চাতে ফেলিয়৷ আসিয়াছেন । যে পঞ্চজন তাহাকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এখন তাহাদের হাত হইতে রক্ষ1! পাইলেই বাচেন । 


প্রভুর ভিক্ষা ৫৭ 


প্রয়াগঘাটে যৃধিষ্টির-স্থাপিত মহেশ আছেন। সেখানে প্রভু গণসহ 
নান করিলেন । গ্রাভু তথন সহজ ভাবেই বলিলেন, "আমি বাই, অন্ন 
মাঙ্গিয়! আনি ।” এখন, ভিক্ষা-মাজ। গোবিন্দ, কি জগদানন্দ, কি আর 
যাহারাই হউক, প্রভুর কাজ কখনই নহে। প্রভুর হাতে কেবল জপের 
মালা । তাহার দণ্ড জগদানন্দের এবং বহির্বাস, কৌগীন ও করোয়। 
গোবিন্দের হাতে । তিনি প্রমানন্দে বিভোর ; কোনক্রমে তাহার ,উদরে 
দুটো অন্ন প্রবেশ করাইয়া ভক্তগণ্‌ তাহাকে বাচাইয়। আনিয়াছেন । এখন 
প্রভূ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাই ছয় জনের জন্য ভিক্ষা! করিতে চলিলেন। 
নিষেধ করে কাহার সাধ্য, আর নিষেধ করিলেই বাঁ শুনিবে কে? এই 
যে পঞ্চভক্ত প্রতুকে রক্ষা করিয়া লইর়! বাইতেছেন, ইহাতে তীহারাই 
আপনাদ্দিগকে কৃতার্থ ভাবিতেছেন । তাহার! প্রভূর নিকট কিছু মাত্র 
বাধ্য নহেন। বরং প্রভু চেতন লাভ করিলেই ভক্তগণ তীহাকে যত 
করিতেছেন । সেই প্রভু ভিক্ষা করিতে চলিলেন, ইহ! তোমার আমার 
সহে ন।, তাহার]! কিরূপে সহিবেন। কিন্ত নিষেধ করিতেও তাহারা 
সাহস করেন না। প্রভু এইরূপে তাহাদের চিন্তবিত্ত অধিকার করিয় 
বসিয়াছেন । 

প্রভূ বহির্ববাস দ্বার ঝুলির মত করিয়, ভক্তগণকে মন্দিরে রাখিয়। 
আপনি ভিক্ষায় বাহির হইলেন। প্রভুর এ হরিনাম ভিক্ষা! নয়, চাঁউল 
ভিক্ষা । প্রভূ উপস্থিত হইবামাত্র গ্রাম টলমল করিয়া উঠিল। “ওরে 
নবীন সন্গ্যাসী দেখে যা” বলিয়। সকলে দৌড়িল। প্রভূ কোন গৃহস্থের 
দ্বাবে “হরে কষ” বলিয়া, অবনত মন্তকে আ্বাচল বিস্তার করিয়! 
ধাড়াইলেন ; মুখে কিছু বলিলেন না। মস্তক অবনত করিবার কারণ 
গৃহস্থের বাড়ী স্ত্রীলোক দর্শন সম্ভব । যাহার বাড়ী গুভু গেলেন সে 
ভাবিল তাহার বথাসর্ধবন্ব প্রভৃকে দিবে। কিন্তু আর সকলেও ছুটিল। 


৫৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বাহার যে উৎকষ্ট দ্রব্য, তাহ দিবার জন্টু সকলে ব্যত্ত হইল । দুই এক 
বাড়ীতেই আচল পুরিক়/ গেল। শেষে, লইতে পারিবেন না বলিয়া 
'অনেক দ্রব্য ফিরাইয়। দিলেন। ইহাতে লোকে মহাক্রেশ পাইল, 
প্রভূও তাহাদের ছুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, ইহাতে 
প্রভুর একটি শিক্ষা হইল। তিনি বরাবর ভিক্ষ|) করিবার যে হচ্ছ! 
করিয়াছিলেন, তাহ! ছ'ড়িয়! দিতে বাধ্য হইলেন। প্রভু প্রফুল্ল বদনে 
ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন । ভিক্ষার দ্রবা দেখিয়৷ সকলে 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, প্বুঝিলাম, প্রভু আমাদিগকে পৌধিতে 
পারিবেন 1” তখন জগদানন্দ রন্ধন করিলেন, এবং আহারাস্তে সকলে 
কীর্তন আরম্ভ করিলেন। বস্ততঃ তাহাদের ভিক্ষা করিব।র প্রয়োজন 
ছিল না। কারণ সর্বত্রই দেবালয় ও অতিণিসেবা ছিল। ভারতবর্ষের 
সে ভাব আর নাই। এখন ইউরোপীয়েরা যেরূপ সৈগ্ঠ পোষে, তখন 
ভারতবর্ধীয়র। সেইরূপ সাধু পোষিতেন। এদেশে এত উদাসীন ছিলেন 
যে, “গৃহস্থ” কথাটার স্্টি হইল। বিশেষতঃ তখন এখানে সর্বজ্ 
দেবস্থলী, অতিথিশালা, পুষ্করিণী ও কুপ দ্বারা পরিপূরিত ছিল। 

উড়িষ্য। গমনের পথে পাটনির বড় উৎপাত ছিঙ্গ। তাহার! বাত্রীদের 
উপর বড় অত্যাচার করিত। প্রভু গঙ্জাসাগর, হুন্দর-বন প্রভৃতি 
উত্তীর্ণ হইয়া উড়িষ্যায় গেলেন বটে, কিন্তু পাটনীর হাতে ধরা পড়িলেন। 
এ ঘাটপালগণের সঙ্গে গ্রভুর অনেক কাণ্ডের কথ! উল্লেখ আছে, 
কতকগুলিতে বেশ আমোদও আছে । কথ কি, পাঁটনী ঘাটের রাজা। 
পার করেন যাত্রীদের | তাহার! বিদেশী, সুতরাং সহার ও শক্তি-শৃন্য | , 
পাটনী লোকজন লইয়! ঘাটে থাকে, অনায়াসে যাত্রিগণকে প্রহার, 
বন্ধন, লুণ্ঠন প্রভৃতি যাহ। ইচ্ছ! অত্যাচার করিতে পারে। নিজেরা 
ছোটিলোক, অথচ অপারশ্ক্ষমতা-সম্পল্প । পাঠক! এখন পাটনীর 


দালীর হাতে লাঞ্ছনা ধু 


অত্যাচারের কারণ বুঝিয়! লউন | প্রভূ উড়িষ্যার অন্যকে কি ভবসাগর 
পার করিবেন, প্রথম যাইয়াই প্দানীর সহিত তাহার দন্ছ বাঁধিল। 
তীহারা ছয় জন পার হইবেন, তাহার দান চাই। কিন্তু কাহারও 
নিকট কপর্দক-মীত্র নাই । থেওয়ারিই বা বিনা কড়িতে কেন পার 
করিবে? সঙ্গে কিছু প্রব্যা্দি থাকিলে কাড়িয়া লইত, কিন্তু তাহাও 
বিশেষ ছিল না। প্রভু সমেত ছয় জন ঘাটে যাইয়! দাড়াইলে, দানী 
দান চাহিল । তীহারা বলিলেন, কপর্দক মাত্র নাই। পার কর, 
তোমার পৃণ্য হবে ।” কিন্তু সে লোভে দানী ভূলে না। আগে তাহাকে 
ঢঃখ দেয়; ছুঃখ পাইয়া যদ্দি কিছু থাকে, তথন সাধু তাহা দানীকে 
দেন। যদি কিছু না থাকে, সাধুর ছুঃখ দেখিয়া অন্তান্ট যাত্রীগণও 
পারের মূলা দ্বেয়। এইরূপে খেওয়ারির প্রায়ই বিনামূল্যে পার করিতে 
হয় না। দানীকে কাহারও ফাকি দিবার যে! ছিল না। আগে 
দান পরে পার, এই তাহাদের নিয়ম । 

প্রভুর গণের যখন বলিলেন, ণ“কপর্দিক মাজ্র নাই” তখন দানী 
নলিল, “তবে ওদিকে যাও, এদিকে আসিও না” একটি পরিখা আছে, 
তাহার এ-পারে থাকিয়। মুল্যের বন্দোবস্ত করিতে হয়। যাহার। মুল্য 
দেন তাহারা পরিখার ও-পারে যাইতে পারে । তাহার] সেখানে বসিয়া 
থাকে, এবং এক নৌকা মানুষ হইলে তখন সকলকে পার করে। দানী 
গ্রভু ও তাহার গণকে বলিল, “ও-দিকে যাও, এ-দ্দিকে আসিও না,” 
ইহা বলিয়াই প্রভূর পানে চাহিল। তখন তাহার তেজ দেখিয়া ভন্ন 
হইল । ভাবিতেছে, এর কাছে তদ্দান লইব ন1, ইহার সঙ্গে যাহার! 
আছেন, তাহাদের কাছেও লইব না। ইহা ভাবিয়। বলিতেছে, “ঠাকুর ! 
তুমি আইপ, তোমার দান লাগিবে না। আর তোমার সঙ্গী 
কয়েক জনকেও লইয়1 আইস ।” প্রভু বলিতে পারিতেন যে, তাহার 


৬৬ শ্রীঅমি্ননিমাই-চরিত 


সছিত আর ৫ জন আছেন, তাহা হইলে সকলে পার হইতে পারিতেন । 
কিন্ত রসিকশেখর প্রভূ বলিলেন, “দানি, জ্িজগতে আমার কেহ নাই, 
আমিও কাহার নহি।” এই কথা বলিলে, দানী প্রতুকে পরিখার মধ্যে 
আসিতে দিল, কিন্তু তাহার সঙ্গীদিগকে দিল না। প্রভু পরিখার মধ্যে 
আসিয়া ঘাটের ধারে বসিলেন, এবং ছুই জান্ুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া! 
জগন্নাথ আমাকে দর্শন দাও? বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । 


গ্রভুর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ হাসিয়! উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই 
চিন্তাসাঁগরে ডুবিলেন । প্রভূ মুখে একটী কথা বলিলেই দানী 
তাহাদিগকে ছাড়িয়। দিত, কিন্তু তাহা কেন বলিলেন না? তবে কি 
প্রভূ সত্যই তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন? এখন ওপারে গেলেই প্রত 
হাত-ছাড়! হইবেন, আর তখন কোথায় যাইবেন তাহার ঠিকান| পাঁওয়। 
যাইবে না । কিন্ত প্রভূ ফেলিয়া যাইবেন কেন? তথন ভাবিতেছেন, 
তাহার! প্রভৃকে ইচ্ছমত কিছু করিতে দেন না । কি জানি, সত্যই ঘদ্দি 
তাহার এরূপ ইচ্ছা! হইয়া থাকে” যে, ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিয়া 
যাইবেন ! এই সব ভাবিয়া, যদ্দিও প্রভু অতি অল্প দুরে বসিয়া আছেন, 
তত্রাচ তাহার! ভূবন আধার দেখিতে লাগিলেন। দানী তাহ্‌।দিগকে 
বলিল, “তোঁমর1 ত গোসাঞ্চির লোক নও, কড়ি দিলে তোমাদের পার 
করিয়া দ্রিব।” এই কথ বলিয়া তাহাদিগকে পরীথার বাহিরে রাখিয়া 
প্রভুকে পার করিতে চলিল। যাইর1 দেখে, প্রভু ণ্জগন্নাথ, দেখা দ্লাও” 
বলিয়, স্ত্রীলোকের ন্যায় বিনাইয়া৷ বিনাইয়। ক্লাদিতেছেন। সে খ্বর 
শুনিয়া নিঠুর দানীরও হৃদয় দ্রব হইল। তখন দানী, ইনি কে ও ব্যাপার 
কি, জানিবার জন্ উৎসুকু হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট আপিয়। 
বলিতে লাগিল ণ্গোসাঞ্ি! ইনি কে? এত কান্দেন কেন? 
মানুষের এত নয়ন-জল ত কখন দেখি নাই? ক্রন্দনও ত কখন 


প্রভুর রস . ৬১ 


শুনি নাই? তোমরা! কি সত্যই এ ঠাকুরের লোক 1” তথন শ্রীনিত্যানন্দ 
বলিলেন, “শুন নাই কি, উনি নবদ্ীপের অবতার, দ্বয়ং ভগবান, এখন 
সন্ন্যাসী হইয়া জীব উদ্ধার জন্য নীলাচলে চলিয়াছেন। আমরা উহাকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছি,,-ব্লিয়াই সকলে কাদির 
উঠিলেন। দানীও সেই সঙ্গে কাদিতে লাগিল, এবং ভক্তগণকে যত 
করিয়া! পরিখার মধ্যে লইয়া গেল। দানী তখন প্রভুর চরণে পড়িয়া 
বলিল, “কোটী জন্মের পুণ্যফলে আজ তোমার চরণ দর্শন করিলাম” 
তখনই দানীর সমুদ্দায় বন্ধন মোচন হইল, আর সকলে হরি হরি বলিয়। 
প্রভৃমহ নৌকায় উঠিয়৷ পার হইলেন । 

উড়িব্যার পথে ছুই ভয়,_-ডাঁকাতির ও ঘাঁটপালের। ছুই রাজায় যুদ্ধ 
হইতেছে বলিয়া ছুই সীমানার মধ্যস্থানে কোন রাজারই শাসন নাই, 
লোকে যাহ। ইচ্ছ। তাহাই করে। তাহার পর সমন্ত পথ জঙ্গলময়, 
ডাকাতি করিলেও ধরে কে? কিন্ত শ্রীগৌরাক্গ ও তাহার গণ সমুদায় দায় 
হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন । উপরে এক দাঁনীর কাহিনী 
বলিলাম; আবার কবি কর্ণপুর এই উপলক্ষে কি বলিতেছেন শুমুন-_ 


আর শুন এক অদ্ভুত কহি চমৎকার | গ্রামে গ্রামে বড়ই কপট ঘট্টপাল ॥ 
মহা রণ্য পর্বতে ঘতেক বাটপাড়। প'থক লোকের তার! বড় শঙ্কাকর ॥ 
(স সকল দস্ুযু দেখি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর | কাঁন্দিয়। ঢলিয়। পড়ে পৃথিবী উপর॥ 


“কৃষ্ণ” “কুধঃ” বলে, নেত্রে বহে প্রেমধার। গড়গড়ি যায়, দেহে প্রেমের সন্ধার ॥ 
এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথ। বলিয়া! রাখি । শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ্তে 
সকল সময়ে শক্তি-সঞ্চার করিতেন না। শ্রীনবদ্ধীপে, সকল কার্যই 
প্রায় গোপনে সাধন করিতেন, ইচ্ছাপূর্বক আপনাকে ধর! দিতেন না । 
কিন্তু সন্দ্যাসী হইয়া গৌড়দেশ ত্যাগ করিক্পা যখন নীলাচলে চলিলেন, 
তখন অসীম শক্তির সহায়ত। লইতে বাধ্য হন। পথিমধ্যে একজনকে 
উদ্ধার করিতে হইবে । দৃষ্টিমাত্ত কাধ্য শেষ কর! চাই | তাহা ন। 


৬ই শ্রীঅমিয়নিমাইশচরিত 


হইলে সেপানে থাকিতে হয়, কিন্ত থাকিবার সম্ভাবন! নাই । এই সম্বন্ধে, 
একটী কাহিনী বলিব । প্রভু বিভোর হুইয়! চলগিয়াছেন, সঙ্গে ভক্তগরণ। 
সেই পথে একজন রজক কাপড় কাচিতেছিল। সেখানে আসিয়। প্রভূ 
হঠাৎ যেন চৈতন্য পাইয়া! রজকের দিকে যাইতে লাগিলেন । ভক্তগণও 
নেই সঙ্গে চলিলেন। তাহাদের আগমন রঞ্জক আড়চোখে দেখিয়। 
আপন মনে কাপড় কাচিতে লাগিল । এমন সমর শ্রাগৌরাঙ্গ রজকের 
নিকট ঘযাইয়! বলিতেছেন, “ওহে রজক ! একবার হরি বল।” সাধুগণ 
ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন ভাবির, রজজক বলিল, “ঠাকুর! আমি অতি 
গরীবঃ কিছু ভিক্ষা দিতে পারিব না। প্রভু বলিলেন, “রজক ! 
তোমার কিছু ভিক্ষ। দিতে হইবে না, তুমি কেবল হপ্ি বল।” রজক 
তখন ভাবিতেছে, “ঠাকুরদের মনে কোন অভিনন্ধি আছে, নচেৎ 
আমাকে হরি বলিতে বলিবেন কেন, অতএব হরি না৷ বলাই ভাল। 
এই ভাবিয়! মুখ না তুলিয়া! কাপড় কাচিতে কাচিতে রক বলিল, 
“ঠাকুর আমার কাচ্চাবাচ্চা আছে। আমি পরিশ্রম করে তাহাদের 
অন্ন-সংস্থান করি। আমি এখন হরিবোল! হলে, তাহার উপোষ করে 
মর্বে।” প্রভু বগিলেন, “রজক ! তোমার কিছু' দিতে হবে না, শুধু 
একবার হরি বল।” রজক ভাবিতেছে, “এ দায় ত মন্দ নয়! কি 
জানি, কি হইতে কি হইবে, কাজেই হরিনাম না৷ লওয়াই ভাল।” 
ইহাই সাব্যস্ত করিয়! রঞ্জক বলিল, “ঠাকুর ! তোমাদের কাজ কর্ম নাই, 
আমর! পরিশ্রম করে পরিবার পালন করি । আমি কাপড় কাচব, ন। 
হরিনাম লব?” প্রত বলিতেছেন, “রক! যদি তুমি ছই কাজ 
একসঙ্গে না করতে পার, তবে আমি কাপড় কাচিতেছি, তুমি হরি 
বল।” এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ ও রজক ত অবাক। তখন রজক 
ভাবিতেছে, গেঁসাইয়ের ' হাত ছাড়ান মছা! দায় হয়ে পড়ল, ত। 


প্রভূ ও রজক কি. 


এখন করি কি? যাহা! থাকে কপালে তাহাই হবে, ইহাই ভাবিয়া 
বলিতেছে, “ঠাকুর! তোমার কাপড় কাচতে হবে না, তুমি শীদ্ব 
বল আমায় কি বলতে হবে, আমি তাই বলছি।” এ পধ্যস্ত 
রজক মুখ উঠায় নাই। কাপড় কাচা! রাখিয়া এখন সে মুখ উঠাইয়!. 
প্রভুর পানে চাহিয়! উপরের কথাগুলি বলিল। সে দেখিল, সন্ন্যাসী 
সকরুণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া! আছেন, আর তাহার নয়ন দিয়া 
ধারা পাঁড়তেছে। ইহাতে রজক একটু মুগ্ধ হইয়! বলিতেছে, “ঠাকুর ! 
কি বলব, বল।” প্রভু বলিলেন, “রজক ! বল ছুরিবোল” |” রজক 
তাহাই বলিল । তখন প্রভু বলিলেন, “রজক ! আবার বল “হরিবোল” । 
রজক আবার বলিল,-_'হরিবোল” । রজক এই দুইবার গ্রভূর অস্থরোধ- 
ক্রমে হরিবোল বলির একেবারে আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইল, এবং বিহ্বল 
হইয়। গেল। তথন নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও, যেন গ্রহগ্রস্থ হইয়া, আপনিই 
ক্রমাগত “হরিবোল' “হরিবোল” বলিতে লাগিল । এইরূপে হরিবোল 
বালতেছে, আর ক্রমে বিহ্ব্গ হইতেছে । বলিতে বলিতে শেষে একেবারে 
বাহাজ্ঞান শৃন্ত হইল, তাহার নয়ন দরিয়া অজন্ম ধার] বহিতে লাগিল, আর 
একটু পরেই রূজক ছুই বাহু তুলিয়, “হরিবোলঃ হরিবোল” বলির! নৃত্য 
করিতে লাগিল ! ভক্তগণ ইহ! দেখিয়া বিস্মিত হইয়! রহিলেন। কিন্তু 
গ্রভুর কাধ্য সমাধ! হইয়াছে, তিনি দ্রুতবেগে চলিলেনঃ ভক্তগণও সঙ্গে 
চলিলেন। অল্প দুরে বাইয়। প্রভু বসিলেন, আর ভক্তগণ রজকের কাণ্ড 
দেখিতে লাগিলেন । রজক ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে, প্রভু যে চলিয়া 
গিয়াছেন, তাহার সে জ্ঞান নাই। তখন সেই ভাগ্যবান আপনার হৃদয়ে 
গৌর-রূপ দেঁখিতেছেন ! ভক্তগণের বোধ হুইল, রজক যেন একটি যন্ত্র। 
প্রভু কল টিপিয়া আড়ালে আসিলেন, আর সেই কল “হরিবোল” বলিতে 
ও নাঁচিতে লাগিল। একটু পরে রজ্জকের স্ত্রী শ্বামীর আহারের দ্রব্য. 


৬৪ শ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


লইয়া আসিল, কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়। শ্ডন্ধ হইয়া! দাড়াইয়! রহিল । 
কিন্ত কিছু বুঝিতে না! পারিয়া, শেষে হাসিয়। উড়াইয়৷ দিবার ইচ্ছায় 
বলিল, ও আবার কি? ভুমি নাচতে শিখলে কবে?” কিন্তু রজক 
উত্তর দিল না, পূর্ববকার মত তুই হাত তুলিয়া! ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া, অঙ্গ-ভঙ্গি 
করিয়া "হরিবোল” পহরিবোল” বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল! রজকিনী 
বুঝিল যে স্বামীর বাহাজ্ঞান নাই, আর তাহার কি একট! হইয়াছে । তখন 
ভয় পাইয়। চীৎকার করিতে করিতে গ্রামের ভিতর দৌড়িল ও লোক 
ডাফিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে গ্রামের লোক ভাঙ্গিল। তাহারা 
আসিলে, রজকিনী অতি ভীতভাবে বলিল যে তাহার স্বামীকে ভূতে 
পাইস্বাছে। দিনের বেলায় ভূতের ভয় নাই ভাবিয়। সকলে রজকের 
কাছে যাইয়া দেখে যে, সে বিভোর হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয় নৃত্য করিতেছে, 
আর তাহার মুখ দিয়! লাল! পড়িতেছে। ইহ! দেখিয়া প্রথমে ভয়ে কেহ 
তাহার নিকট যাইতে সাহসী হইল না। পরে সাহস করিয়া! একজন 
ভাগ্যবান লোক তাহাকে ধরিল । ইহাতে রজকের অদ্ধ-বাহ জ্ঞান হইল । 
রজক আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । আলিঙ্গন পাইয়া সেই 
ব্যক্তিও “হরিবোল” বলিয়া! নৃত্য করিয়া উঠিল! তখন ইহার। ছুইজনে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । ক্রমে সেই মহাবাদু জনে জনে ধরিল, এমন 
কি রজকিনীও সেই মনে উন্মত্ত হইলেন। এইযে দৃষ্টি মাত্র শক্তিসধার, 
ইহার বিস্তারিত বর্ণনা পরে করিব । সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভু দক্ষিণ 


ভারতে ভ্রমণে বাহির হন। ক্রমে দুই বৎসর কাল সমগ্র ভারতবধে 
এই ভাবে ৫বষ্গব্ধন্ম প্রচার করেন । তিনি বাহাকে আলিঙ্গন করিতেন, 
কেবল সে যে শক্তি পাইত তাহ। নয়, তাহার শক্তি-সথগরের শক্তিও প্রায় 
পূরুমাত্রায় লাভ হুইত। যেমন উঞ্চজলের মধ্যে শীতলজলপুণ পাত্র 
রাখিলে এ জল উষ্ণ হয়, এবং শেষোক্ত উষ্তজলের মধ্যে আবার শীতল- 


জলপূর্ণ পাত্র রাখিলে সে জলও উষ্ণ হয়, তবে ক্রমে এই উক্ত কমি! 


শক্তি সঞ্চার ৬৫ 


'্ম|সে, সেইরূপ প্রভুর যে শক্তি তাহা সঞ্চারিত-ব্যক্কির পূর্ণমাত্রায় লাভ 
হইল না। আবার সঞ্চারিত-ব্যক্তি ঘাহাকে সঞ্চার করিলেন তাহারও 
প্ীরূপ সঞ্চ!রকের পূর্ণ-শক্তি প্রাপ্তি হইল না । এই গেল সাধারণ নিয়ম । 
কিছু এরূপও কখন কখন হইত যে, সঞ্চারক অপেক্ষা সধশরিত-ব্যক্কি 
অধিক শক্তিসম্পন্ন হইতেন । সে হইত যখন সধারক অপেক্ষা সঞ্চারিত 
স্যক্তি অধিক অধিকারী কি বড় সাধক হইতেন। অধিকার সকলের 
সমান হয় না, আবার উন্নতির নিমিত্ব চেষ্টাও সকলে সমান করে না। 
শাস্ত্রে আছে যে, গৌরশঅবতারে পাক মোটে সাড়ে তিন জন, যথা--. 
স্বরূপ, রামরায়, শিথি মাহিতী ও মাধবী দাসী । স্বরূপ-_ইনি নবদ্ীপের 
পুরুষোত্তর আচার্য, ধাহাকে পূর্বে একবার আমরা পাঠকবর্গকে গললশ্ী- 
বাসে প্রণাম করিতে বলিয়াছি। অপর আড়াই জন পাত্রের কথা পাঠক 
ক্রমে জানিতে পারিবেন । পাত্র মানে এই বে, ইহার! শ্রীগৌরাজ-দতত 
শুধা যতখানি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, এত আর কোন ভক্ত পারেন 
নাই। অতএব যাহার হৃদয়ে এই ভক্তি কি প্রেম-স্ুধারদ যতখানি ধরে 
তিনি সেইবূপ অধিকারী হন। অধিকার সকলের সমান নয় ;-_-কেন নর, 
তাহা বলিতে পারি নাঃ তাহ1 লইয়। বিচার করিতে পারি মাত্র, তাহাও 
এ স্থলে করিব না । এই যে অধিকার, ইহার পরিবর্ধন করার চেষ্টাকেই 
সাধন করা বলে। যেমন কর্কশ-ক কোন ব্যক্তি সাধনার দ্বারা হুক হই! 
ভাল গায়ক হইতে পারেন, সেইরূপ অল্প অধিকারী হইয়াও সাধনার দ্বার 
একজন ক্রমে অধিক অধিকার অঞ্জন করিতে পারেন। পথে চলিবার 
সময় শ্রীগৌরাঙ্গ কাহাকে কৃপা করিতেছেন, কাহাকে করিতেছেন না ১-- 
ইহার কি কারণ তাহা আমর! বলিতে পারি না। তবেষে তিনি বাছিয়া 
বাছিয়। লোক উদ্ধার করিতে করিতে গমন করিতেন, তাহ। স্পষ্ট বোধ 
হয় । পথে কত লোকঃ কত সাধু দেখিলেন, কিন্তু কৃপা করিলেন রজককে &' 
ঙ 


৬৬ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


রজকের দ্বারা কেবল যে তাহার গ্রামবাসীদ্দিগকে রুপা করিলেন তাহা 
নয়, সে অঞ্চল ভক্তিতরজে ডুদয়। গেল। 
দানীর সঙ্গে প্রভুর আরও ছুইবার গোল হইবার কথ! শুন বাঁয়। 
একবার কোন দানী মুকুন্দকে বন্ধন করে। তাহার নিকট কপর্দীক না 
পাইয়া তাহার ছে ড়! কম্বল কাঁড়িয়া লয় । কিন্ত ইহ! কোন কার্যে আসিল 
না দেখিয়া, দানী সক্রোধে কম্বলথানি ছয় খণ্ড করিয়া ছয় জনের দানম্বরূপ 
গ্রহণ করিল । কিছুক্ষণ পরে সেই থেওয়ারীর কর্ত]! আসিয়! গ্রভূকে দর্শন 
করিল ও সমূদয় শুনিল। যথা চৈতন্যমঙ্গলে __ 
“এ বোল শুনিয়! সেই সঙ্কোচ অন্তর । নূতন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর ॥৮ 
ইহাঁর পূর্বের প্রভু আর এক স্থানে পার হুইয়৷ উত্তেজিত অবস্থায় দ্রুত- 
গমনে যাইতে যাইতে হঠাৎ দ্াড়াইলেন এবং শেষে ফিরিলেন। প্রভুর 
হঠৎ ফিরিবার কারণ ভক্তের কিছু বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা 
করিতে সাহস হইল না, তাহার পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন । শেষে 
দেখিলেন যে, বনু যাত্রীকে দানী নানারপ যন্ত্রণা দিতেছে । প্রভূ আসিবা- 
মাত্র কি হইল শ্রবণ করুন। যথ। ঠৈতন্যমঙ্গলে 2-_ 
“প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কানে উভরায়। ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোলে যায়। 


প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে সর্বজন । দেখিয়৷ পাপিষ্ঠ দানী ভাবে মনে মন ॥ 
এরূপ মানুষ নাই জগত ভিতরে । এই নীলাচলটাদ জানিল অন্তরে ॥ 


এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী। প্রভুর চরণে পড়ি কহে কাকু বাণী ॥” 
যাত্রীগুলি উদ্ধার করিয় প্রভু আবার নীলাচলে চলিলেন। উড়িম্যায় 
প্রবেশ করিয়াই প্রভু দেখিলেন যে, রাজপথে গমন তাহার পক্ষে স্থবিধা- 
জনক হইতেছে না । তিনি আপন মনে যাইবেন। ভক্তগণ যে তাহার 
পাছে পাছে আসিতেছেন, ইহাঁও তাহার ভাল লাগিতেছে না। এই 
জন্য তাহাদের উপর তিনি মহ! বিরক্ত । আবার রাজপথে উঠিয়া দেখেন 
যে, প্রতাপরুদ্রের সহিত গৌড়ের বাদশাহের যুদ্ধ চলিতেছে । রাজপথ 


অন্তকে শক্তি সঞ্চার সাধন ৬৭ 


সৈন্য ও হাতী-ঘোড়ার কোলাহলে চলিবার যে! নাই। প্রভূ বিরক্ত 
তইয়! বনপথে চলিতে লাগিলেন । তবে তীর্থস্থান দর্শনের জন্য মাঝে 
মাঝে রাজপথে আমিতে হইতেছে । তবু প্রভুর কণ্টক হইতেছেন-- 
নিজ-গণ । যদিও প্রভূ নাসিকায় ভোজন করিবেন "সংকল্প করিয়াছেন, 
তবু নান! প্রকারে ভক্তগণ তাহাকে মাঝে মাঝে ভোজন করান এবং 
নান! প্রকারে তাহার সেবা করেন । প্রভূর ইহা ভাল লাগে না। তিনি 
ভক্তগণ সহ শুবর্ণরেখ| নদীর পরিষ্কার জলে স্নান করিয়া আবার চলিতে 
লাগিলেন । হঠাৎ ভক্তগণকে বলিলেন, প্হয় তোমরা আগে যাও, না 
চয় আমি আগে বাই,__আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না” প্রভুর এই 
চরিত্র দেখিয়া ভক্তেরা একটু হাস্ত করিলেন, কিন্তু বড় চিন্তিতও হইলেন । 
“তাহার অভিসন্ধি কি, তাহ! কে জিজ্ঞাসা করে, আর কেই বা তাহার 
আজ্ঞ। লজ্বন ব| পালন করে, অর্থাৎ তাহাকে এক যাইতে ছাড়িয়া 
দিতে পারে? কাজেই ভক্তগণ উত্তর দ্রিতে পাঁরিলেন না। তবে 
মুকুন্দ বলিলেন, প্প্রভু আপনি গমন করুন, আমর! পাছে রহিলাম 1” 
এই কথ৷ শুন্রি। নহাহর্ষিত হ্ইয়! প্রভু হুঙ্কার করিয়।, শ্রীজগন্লাথের উদ্দেশে 
দৌড়িলেন ; প্রভু একটু দুরে গেলে, ভক্তগণও তাহার পশ্চাৎ দৌঁড়িলেন । 
তাহাদের মনের ভাব, তাহার অলক্ষিতরূপে তীহাকে রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে করিতে যাইবেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গের এই *“নিঠুরতা” লইয়া! একটু বিচার করিব। প্রভূ 
নিজ-জন-নিঠুর । অর্থাৎ তিনি নিজ-জনের সহিত যত নিঠুতা করেন, 
তাহাদের সহিত আত্মীয়তা! তত বুদ্ধি পায়। গ্রীতি যদি কখন আম্বাদ 
' করিয়! থাক, তবে জানিবে যে, যেখানে প্রীতির স্য্টি হইয়াছে, সেখানে 
। এইবূপ কোন্দলরূপ ঝড়ে ইহার মূল আরো শক্ত হয়। মনে কর, শ্বামী যদি 
[উদাদীন হইয়] যান, আর স্ত্রীকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া তাহাকে প্রহার 


৬৮ শ্বীঅমিয়নিমাইশচরিত 


করেন, কি তাহাকে লুকাইয়া পলায়ন করেন, তবে কি সেই স্বামীর 
প্রতি স্ত্রীর ক্রোধ হয়? না, প্রেম আরো! বৃদ্ধি পার ? ইহাও সেইরূপ । 

প্রভূ এক দৌড়ে জলেশ্বর আসিলেন | ইহ! শিবের স্থান। এখানে 
ব্ছতর মন্দির বিরাজমান । জলেম্বর-শিব সেখানকার প্রধান ঠাকুর । প্রভু 
সন্ধ্যার সময় সেখানে মাসলেন । তখন সবে আরত্রিক আরম হইয়াছে। 
শিবের পৃজার মহ! আয়োজন হইতেছে, এবং বহুতর বাছ্ধ বাঁজিতেছে। 
পুজার সঙ্জ! দেখিয়। গ্রভু আনন্দে বিহ্বল হইলেন, এবং সেখানে যাইয়াই 
সেই ঢাকের বাগ্ের সহিত নাচিতে লাগিলেন । প্রভুর ভাব দেখিয়া 
সকলে ভক্তি-তরঙে ডুবিয্া গেলেন ; তখন বোধ হইল শিব যেন স্বস্নং 


উপস্থিত হইয়াছেন ! যথা চৈতন্ত-ভাগবতে-_ 
“করিতে আছেন নৃত্য জগত্জীবন। পর্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জন || 


দেখি শিবদাস সবে হইল বিস্মিত। সবেই বলেন শিব হইল বিদ্দিত ॥ 
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাছ্ধ। প্রভু নাচিতেছেন, তিলাদ্ধেক নাই বাহ্য |” 


ভক্তগণ্‌ প্রভুর দে দৌড়িয়াছেন, কিন্তু পারিবেন কেন? তাহাতে 
আবার অনাহার। তবুও প্রভু বেশী অগ্রে আসিতে পারেন নাই। 
কারণ ভক্তগণ প্রাণপণে দৌড়িয়াছেন । প্রভু যখন আনন্দে পাগল 
হইয়। সকলকে পাগল করিয়াছেন, যখন শিব আসিয়াছেন ভাবিয়! 
সকলে আত্মহারা হইয়াছেন, ঠিক সেই সময় তক্তগণ আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন । দুর হইতে কোলাহল শুনিয়া তীহারা! বুঝিলেন, কি একট। 
কাণ্ড হইতেছে । কাজেই প্রভুর সহিত যে চুক্তি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়৷ 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং মুকুন্দ প্রভুর প্রিয়-কীর্ভন আরস্ত 
করিলেন। এ পর্যন্ত প্রভুর নৃত্যে ও শিবের বাদে মিল হইতেছিল ন|। 
কিন্তু মুকুন্দ আসিয়া! কীর্তন আরম করিলে, প্রভুর আনন্দ সর্ববাঙ- 
স্থননার ও নৃত্য আরও মধুর হইল। ভক্তগণ গাইতে লাগিলেন, আর 
প্রভু আনন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন । শেষে প্রতুকে 


গ্রভুর ভক্তগণের সঠিত আবার মিলন ৬৯ 


ভক্তগণ শান্ত করিলে, তিনি পরম হ্থখে তাহাদিগকে প্রেমালিজন করিলেন 
এবং সকল কলহ মিটিয়! গেল। ক্রমে তাহারা বাসদহ। পথে, তমলুক 
অতিক্রম করিয়া, রেমুনাতে আনিলেন ৷ রেমুনা! রাজপথের ধারে, গোপী- 
নাথের স্থান। ঠাকুর গোগীনাথ দ্বিভূজ মুরলীধর । প্রভূ এই প্রথম ত্রিভূজ 
মুবলীধর মুত্তি দেখিলেন, ও ভক্তগণকে দেখাইলেন। এ কথার তাৎপধ্য 
বলিতেছি । প্রভূ প্রকাশ হইয়াই দ্বিভূজ-মুরলীধর-ধ্যান শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন। তখন সকণে শ্রীরুষ্ণকে শঙ্ঘ-চক্র-গদা-পল্মধারী চতুভূ'জরূপে 
ধান করিতেন। এখন প্রভু শ্রীভগবানের মাঁধুরধ্যভাব শিক্ষা! দিবার জন্য 
অবতীর্ণ। মাধুর্য-ভজন অর্থ শ্রীভগবানকে নিজ-জন অর্থাৎ পতি পুত্র 
সথ। রূপে ভঞ্জনা করা । কিন্তু শ্রীভগবান যর্দ চারিহস্তসম্পরধ শঙ্খ-চক্র 
'গ্রভৃতিশ্ধারী রহিলেন, তবে তাহাকে হৃদয়ের সহিত নিজ জন বলিতে 
পারিবে কেন? সুতরাং মাধুধ্য-ভাবে ভজন করিবার অগ্রে শ্রীভগবানের 
খানি হাত ফেলিয়া দিতে হইবে । আর যে দুখানি থাকিবে তাহাতে 
এমন বস্ত্ব দিতে হইবে যাহা! মনোহর ও মন্ুুষ্যের ব্যবহার-উপযোগী । 
অর্থাত প্রভু বৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দনের ভজন উপদেশ দিতে লাগিলেন । 
শ্রননের নন্দন চতুভূ্জ নহেন ; তাহা! হইলে নন্দ তাহাকে দিয়া কিরূপে 
মাথায় বোঝ! বহাইবেন, কি যশোদ। তাহাকে বন্ধন করিবেন ? শ্রীনন্দের 
নন্দন দ্বিভূজ মুরলীধর, আর প্রভূ মাধুধ্য-ভজনের নিমিত্ত এইরূপ ঠাকুরের 
ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 


গ্রভু এই ন্টায়সঙ্গত কথা বলিবামান্র ভক্তগণ তাহ! গ্রহণ করিলেন। 
কিন্তু বাহাব। বাহিরের লোক, তাহার তর্ক উঠাইত যে, যদি দ্িভূজ- 
মুরলীধর শ্রীক্ুষ্ণ ধ্যানের বস্ত হইলেন, তবে এক্প প্রাচীন মুর্তি নাই 
কেন? ভক্তগণ এ কথার উত্তর দিতে পারিতেন না। কিন্তু রেুনার 
গোপীনাথ বহুদিনের প্রাচীন মুত্তি, আর তিনি দ্বিভুজ-মুরলীধর | তাহাই 


৭৪ শ্রীমমিয়নিমাই-্চবিত 


প্রভু ভক্তগণ সহ বনপথ ছাড়িয়া, বাঁজপথে রেমুনার গোপীনাথকে দর্শন 
করিতে আসিলেন ৷ এই ঠাকুর উদ্ধব কর্তৃক বারাণসী নগরে স্থাপিত 
হইয়াছিলেন। পরে তীহাকে রেমুনাতে আনা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই 
কথা স্মরণ করিয়। প্উদ্ধব” বলিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে ঠাকুরের 
অগ্রে আসিম়াই প্রথমে প্উদ্ধবের ঠাকুর” বলিয়া অঞ্জলি-বদ্ধ করিয়া 
মস্তক স্পর্শ করিলেন, এবং পরে শ্রীগোপীন।থকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্ত্য 
করিতে লাগিলেন । যথা চৈতন্-মঙ্গলে-_ 

“উদ্ধব উদ্ধাব বলি ডাকে আর্ভনাদে । প্রেমায় বিহ্বলে প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে ॥ 
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার । পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বারেধার ॥” 

গোগীনাথের দাসগণ প্রভুর বূপ গুণ ও প্রেম-তরঙ্গ দেখিয়া! স্হ্বিল 

হইলেন । তখন কে গোপীনাঁথ, ইহা তাহাদের ভ্রম হইতে লাগিল। 
প্রভু নৃত্য করিতে করিতে গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন । অমনি 
শ্রীগোপীনাথের মস্তক স্থিত পুষ্পরচিত চড় খসিয়! প্রভুর মন্তকে পড়িল। 
প্রভু উহ মন্তকে ধারণ করিয়া আরও ন্মুত্তির সহিত নৃত্য করিতে 
লাগিলেন । আবার ভাবের তরঙ্গে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নৃত্যে ক্ষান্ত 
দিয়া, ঠ|কুরের অগ্রে দীাড়াইয়1, করজোড়ে এই শ্লোক পড়িয়া গোপীনাথের 
স্তব করিলেন, যথ।-_শাচৈতন্থচন্দ্রে।দয় নাটক ৬ষ্ঠ অঙ্ক-_ 


“ন্যঞ্চৎ কফোণিনমদংসমুদক্চদগ্রং তিষ্যক্‌ প্রকোষ্টকিয়দাবৃত গীনবক্ষ।2। 
আরজ্যমানবলয়ো! মুরলীমুখস্তয শে(ভাং বিভাবয়তি ক।মপি বামবাভঃ ॥ 
আকুঞ্চনাকুলকফোণিতলাদিবাধো, লব্ধ ত্রুত1 মধুরিসামৃত ধারয়ৈব। 
আপ্লাবয়ন্‌ ক্ষিতিতলং মুরলীমুখস্ত লঙ্গ্রীং বিলক্ষয়তি দক্ষিণবাহুরেষ ॥” 


ক্রমে লোক সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর নৃত্যের বিরাম 
নাই। চৈতন্য-মঙ্গলে-_ 

“চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে। আকাশ পরশে যেন গ্রেমার হিল্লোলে ॥” 

এইরূপে সমস্ত দিন নৃত্য চলিল। সন্ধ্যা হইলে ভক্তগণ অনেক যত 


রেমুনাঁয় দ্বিভূজ মুরলীধর দর্শন ৭১ 


করিয়। প্রভুকে বসাইলেন এবং সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়! বসিয়। মনস্থথে 
কুঞ্ণকথা কহিতে লাগিলেন । প্রভু বলিলেন, “এই যে ঠাকুর, ইনি 
একবার ভক্তের নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, তাই ইহার না 
“ক্মীরচোরা-গোপীনাথ” । ভক্তগণের অনুরোধে প্রভু এই কাহিনী 
বলিতে লাগিলেন । শ্রঈশ্বরপুরী শ্ীপ্রভুর গুরু, আর ঈশ্বরপুরীর গুরু 
মাধবেন্দ্রপুরী । ইহার কথ! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে । এই মাধবেন্দ্ের 
নিকট শ্রীজ্বৈত মন্ত্র গ্রহণ করেন। বিগ্যাপতি, চত্তীদ্বাস ও নিশ্থমঙ্জল যে 
সকল রসের পদ লেখেন, গ্রভূ তাহা জীবন্ত করিলেন। সেইরূপ 
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তি-ধন্মের বীজ রোপণ করিয়া যান, প্রভু তাহাই 
মক্করিত ও পরিশেষে ফলবান করিলেন । মাধবেন্্রপুরী ভারতবিখ্যাত। 
তাহার ন্যায় কুষ্তপ্রেমে প্রেমিক, প্রভৃর পূর্বে কেহ কখন দেখেন নাই, 
সনেনও নাই । মাধবেন্দ্রপুরীর মেঘ দেখিলে কৃষ্স্ফুত্তি হইত, ও তিনি 
অচেতন হইতেন । তখনকার কালে সে অতি বড় কথা । অবশ্ত প্রভু 
অবতীর্ণ হইয়া যে বন্যা উঠাইলেন, তাহার নিকট মাধবেজ্্পুরীর প্রেমের 
তুলন! হয় না। কিন্ত তাহাই বলিয়) প্রভু তাহা বলিতেন ন1। 
"মাধবেন্ত্র” নাম করিতে প্রভূ বিহ্বল হইতেন। এই মাধবেন্দ্রপুরী 
রেমুনার গোগীনাথের 'এখানে আসিয়।ছিলেন। গোপীনাথের এখানে 
বারখানি ক্ষীর ভোগ দেওয়। হয় । এই বারখানি ক্ষীর ভৃবন-বিখ্যাত। 
মাধবেন্দ্রের ইচ্ছা হইল, এই ক্ষীর আস্বাদ করিয়। দেখিবেন, কেন ইহা 
ভুবন-বিখ্যাত ; এবং ইহ।র তথ্য জানিতে পারিলে তিনিও তাহার 
ঠাকুরকে এরপ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া ভোগ দ্বিবেন। মাধবেন্দ্রের মনে 
এই ইচ্ছা হইলে, তিনি লজ্জিত হইলেন, এবং মন্দিরের দুরে বাইয়! 
কৃষ্ণ-কীর্তনে রাক্তি যাপন করিতে লাঁগিলেন। এদিকে পুজারী ভোগ 
দিয়া শয়ন করিবার পর, গোপীনাথ তাহাকে শ্বপ্রে বলিলেন,_-“একথানি 


খ২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিৎ 


ক্ষীর আমার অঞ্চলের মধ্যে লুকান আছে। তুমি উহ। লইক্! বাজারে 
মাধবেন্দ্রপুরী নামক যে একজন সন্ন্যাসী কীর্তন করিতেছেন তাহাকে 
দাও। পুৃজারী মাধকেন্দ্রকে তল্লাস করিয়। তাহার অগ্রে ক্ষীর রাখিয়া 
প্রণাম করিয়া বলিল, ”গোসাঞ্চি! এই ক্সীর ধর, ঠাকুর তোমার 
নিমিত্ত ইহা চুরি করিয়া! রাঁখিয়াছিলেন”। সেই অবধি গোপীনাথের 
নাম হইল, ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ ।৮ তৎপরে প্রভু মাঁধবেন্দ্রের গুণ 
এবং তাহার মানবলীল! সম্বরণ ঘটনা, ইঈশ্বরপুরীর নিকট যেরূপ 
শুনিয়াছিলেন, তাহ! বলিলেন । মাঁধবেন্্র বুক্ষতলবাসী ৷ তাহার অস্ত্িম- 
কাল উপস্থিত হইলে, ঈশ্বরপুরি আহার নিদ্র! ত্যাগ করিয়া অন্ন বদনে 
গুরুর সেব1 ও তাহার মল-মুত্র পরিষ্কার করিলেন । ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া 
তিনি ঈশ্বরপুরীকে তাহার সমুদয় কৃষ্ণপ্রেম অর্পণ করিলেন । তাই - 
ঈশ্বরপুরীরও শক্তিধর হইলেন, এবং শ্রীগৌরাঙগ তাহারই নিকট মন্ত্র 
লইলেন। প্রভূ বলিতেছেন, ঈশ্বরপুরী সেবা করিতেছেন, আর 
মাধবেন্দ্র “কৃষ্ণ” “কৃষ্ণ” বলিয়। হৃদয় উঘারিয়া বিলাপ করিতেছেন। 
ক্রমেই তাহার কৃষ্ণ-বিরহ বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিল। শেষে সেই বিরহ-বেগ 


একটি গ্লোকরূপে ভ্রীমুখ হইতে নিঃস্যত হইল | সেই গ্লোকটি এই,-_ 
“অয় দীনদয়ার্নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোকাসে। 
হাদয়ং ত্বদলোককাতং দয়িত ভ্রামাতি কিং করোম্যহম্‌ 11৮৯ 


রাধাভাবে পুরী গোসাঞ্জি বলিতেছেন, "হে নাথ ! দীনজনের 
দুঃখে দয়ার উদয় হইয়া তোমার কোমল-হ্ৃদয় দ্রবীভূত হয়। হে নাথ। 
হে প্রিয়! আমার হৃদয় তোমার আদর্শনে কাতর হইয়া তোমাকে 
ইতি-উতি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। হে মথুরানাথ! আমি 
কবে তোমায় দেখিব ?” শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,-_-এই শ্লোক পড়িতে 


* এই “অয়ি দীন” শ্লোকে, শ্রীঠাকুর মহাশয় সুর বসাইয়া এবং আর কয়েকটা চরণ 
ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া একটা অপরূপ পদের সৃষ্টি করেন। 


মাঁধবেন্্রপুরীর কাহিনী ৭৩ 


পড়িতে পুরী গোসাঞ্ির চক্ষু স্থির হইল। তথন ঈশ্বরপুরী দেখেন যে, 
পুরী গোসাঞ্এিকে শ্রীকৃষ্ণ লইয়া গিয়াছেন! আর এ শ্লোকটি পড়িতে 
পড়িতে প্রভু অমনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ দেখেন, প্রভূর 
সমস্ত বাহোক্ি্ নিজ্ভীব হইয়া গিয়াছে । তখন সকলে নানাবিধ সেবা 
করিতে লাগিলেন । কিছুকাল পরে প্রভূ নিশ্বাপ ফেলিলেন, পরে-_ 


“প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি ইতিউতি ধায়। হুম্কার করয়ে, হাসে নাচে কান্দে গায় ॥ 
অযি দীন অয়ি দীন বোলে বারে বার। কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, নেত্রে অশ্রধার ॥ 
কম্প স্বেদ পুলকা শ্র স্তৃস্ত বৈবণ্য । নিবেরেদ, বিষাদ, জাঁড্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্া। 
এই শ্লোকে উ্াড়িল প্রেমের কবাট। গোপীনাথ-নেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ 


ৃ শেষে লোকের দংঘট দেখি প্রভুর বাহ হইল।৮__চৈঃ চরিতামৃত ॥ 

পবিত্র হইব বলিয়। মাঁধবেন্্রপুরীর কথা একটু আলোচনা করিব। 
তাহার নিজের বলিতে কেহই ছিল না, আর এক কপর্দক সম্পত্তিও 
ছিল না । রোগাক্রান্ত অবস্থায় বৃুক্ষতলে শুইয়া আছেন; ঈশ্বরপুরী 
তাভার সেবা করিতেছেন। তীহার এই অবস্থা মনে করিলে 
কাহার না! হৃতৎকম্প হইবে? কিন্তু ইহা তাহার নিজের বোধ নাই। 
কুষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়। তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। 
বলিতেছেন, “কষ, তুমি বড় দয়াময়, দীনজনের দ্রখ দর্শনে তোমার 
কোমল হৃদয় দ্রব হয় 1” তিনি যে এই অবস্থায় কৃষ্ণকে দয়াময় বলিয়। 
আদর করিতেছেন, ইহা কি বিদ্রপ করিয়া? ন1,-_তাহা কখনও নয়। 
তবে তিনি রোগে অভিভূত হইয়া, নিঃসহায়, বৃক্ষতলে পড়িয়। ষে যন্ত্রণা 
পাইতেছিলেন, তাহার মধোও এমন কিছু ছিল, যেজন্ত তাহার হৃদয় 
কষ্:ের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেছিল । মাধবেন্দ্রপুরী বুদ্ধিতে বিদ্যায় 
সাধনে অদ্ধিতীয় ; নততুব। শ্রীনত্ৈত আচার্ধা সমস্ত জগৎ খুজিয়া তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিবেন কেন? এই মাধবেন্দ্রপুরীর, আমাদের স্তায় সামান্ 
জীবের বিবেচনায়, খুব সমৃদ্ধিশালী হুওয়! উচিত ছিল। বহুতর লোক 
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ত্বাহার অনুগত থাকিবে, রাজা! মহাঁরাজগণ তাহার আজ্ঞান্ুবস্তী হইবেন 
ইত্যাদি । শ্রীকৃষ্ণের বিচারে তিনি ইহার কিছুই পাইলেন না; তবে 
পাইলেন কি, না-বোগ, বুক্ষতল, কাঠের একটি জলপাঁত্র ও একটি 
কপালু শিষোর সেবা! তবু তিনি আনন্দে গদ্গদ হইয়া, তাহ।র সমুদয় 
যন্ত্রণা ভুলিয়া, মৃত্যুকালে বলিতেছেন,-প্হে দীনদয়ার্জনাথ 1” ইহার 
তৎপধ্য কি? শুধু তাহাও নয়। তিনি যে মৃত্তাকালে অশেষ বন্ত্রণার 
মধ্যে, শ্রীরুষকে দীনদয়ার্জনাথ বলিয়া আঞ্র করিতেছিলেন, তুমি 
সিংহাসনে বসিয়া, শত সহমশ্র লোক দ্বারা সেবিত হইয়া, মহা সুখের 
সময়ও তাহা বলিতে পার না! কেন? ইহার একমাত্র এইট উত্তর 
সম্ভব যে, তোমার সিংহাসন ও দাস-দালী ছ্বার। যে সখ, তাহা অপেক্ষা 
অনেক গুণ অন্থঙ্জাতীয় স্থুখ মাধবেন্ছের ছিল। নতুবা তিনি মৃত্যুকালে 
রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে গাঁকিয়া এ কথা বলিতে পারিতেন ন। ইহাতে এই 
সিদ্ধান্ত হইতেছে সে, শ্রীভগবাঁন জীবন্ত সামগ্রী, ও তাভার ভক্তগণও এই 
“ভবের বাজারে” সার্থক “বিকিকিনি” অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় করিয়। থাকেন । 

আবার দেখুন, মাধবেন্ত্র “তে দীনদয়ার্ঘনাথ ! আমি তোমাকে ন। 
দেখিয়া তঃখ পাইতেছি” বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে গাণত্যাগ করিলেন । 
সামান্য জীবে মৃত্যুকালে যাহা বলে, যথা! “আমার গ! জ্বলিতেছে,” কি 
উপরে যন্ত্রণ। হইতেছে” কি “অঙ্গ অবশ হইতেছে, আমার প্রাণ গেল,” 
এরূপ ভাবের কোন কথা তিনি একবারও বলিলেন না । ইহাতে শ্ররুষ্ণ 
কি করলেন? 

কোন কোন পণ্ডিত লোকে বলেন, স্যষ্ট- প্রক্রিয়া আপনি হয়, অর্থাৎ 
নিসর্গ ই সমস্ত স্থষ্টি করিয়া! থাকেন, শ্রীভগবান্‌ বলিয়া আর কোন পৃথক্‌ 
বস্ত নাই। জ্ঞানী লোকের এই কথায় আমার তত দ্ঃথ নাই, যেহেতু 
তাহার! ইহাও বলেন যে, হ্বভাবের স্যষ্টিতে জটিলত। নাই ; যথা, স্বভাব 
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যেমন অভাব দিয়াছেন, তেমনি অভাব দূর করিবার বস্ক দিয়াছেন ; যেমন 
পিপাসা দিয়াছেন, তেমনি জল দিয়/ছেন ; যেমন ক্ষুধ। দিয়াছেন, তেমনি 
অন্ন দিয়াছেন; শিশুর জন্মিবার অগ্রে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়। 
রাখিয়াছেন। ন্বভাবই যদি স্যষ্টি করিয়া! থাকেন, আর সে স্য্টির যদ্দি 
ভুল ন! থাকে, তবে “আমি কখন মরিব না,” কি “কৃষ্ণ দরশন দাও নতুবা 
প্রাণে মরিব»”-এ সমুদয় ভাব তিনি কেন দিলেন? আমি মরিব, অর্থাৎ 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইব, জীবে ইহা! ভাবিতেও পারে ন1। 
স্বভাবের স্ট্টিতে যদ্দি জটিলতা ন1! থাকে, তবে ইহ! দ্বারা ইহাই 
প্রমীণীকৃত হইবে যে, জীব বিলুপ্ত হইবে না। যদি শ্ভগবান্-রূপ বস্ত 
না থাকিতেন, তবে স্বভাব জীবকে ঈশ্বরের ভাব মনে আদিতে দিতেন 
না। যদি শ্রীকষ্চকে পাইবার সম্ভাবনা ন! থাকিত, তবে স্বভাব কুষ্ণের 
প্রতি লোভ দিতেন না। স্বভাব লোভ দিবেন, লোভের বস্তু দিবেন 
না,--ইহা অসম্ভব | 

এই ঘে মাধবেন্দ্রগুরী “কৃষ্ণ ! দেখ! দাও, প্রাণ যাঁর,” বলিতে বলিতে 
প্রাণত্যাগ করিলেন, ভাবের দৃটিতে বদি ভুল না থাকে, তবে কৃষ্ণ তথন কি 
করি করিবেন, তাহ সংসাররূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখিয়া বাখিয়াছেন। যখন 
গো-বৎস হাম্বা রবে ডাকিতে থাকে, তখন তাহার দূরবর্তী জননী দেই 
ডাক শুনিবামাত্র হাম্ব। বলিয়া উত্তর দিয়া দৌড়িয়া আইসে । যেমন 
মাধবেন্ত্র “কৃষ্ণ দর্শন দাও, প্রাণ যায়” বলিয়! প্রাণত্যাগ করিলেন, আর 
কৃষ্ণ “এই যে আমি” বলিয়া দর্শন দিলেন? ম্বভাব পরোক্ষে ইহা প্রথাণ 
করিতেছেন । ইহা! বদি না! হয় তবে সমুদ্ধার মিথ্য!, যে ব্বভাব লইয়া 
নাস্তিকের গৌরব করেন, সে ব্বভাবও মিথ্যা । বাহ হউক প্রভূ শান্ত 
হইলে গোগীনাথের সেবকগণ প্রসাদী বার খান! ক্ষীর আনিয়। প্রভুর 
সম্মুখে ধরিলেন । প্রভু কিছু লইলেন, এবং তক্তগণ সহ নেব! করিলেন। 
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তথা হইতে সকলে জাজপুরে মাসিলেন । জাজপুর তখন বড় সমুদ্ধিশালী 
স্থবান। এখানকার প্রধান ঠাকুর আদদিবরাহ। ইহা বিরজাদেবীরও স্থান 


বটে। শুধু তাহাও নয়। বথ| চৈচষ্ঠ ভাগবতে-_ 
জাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান। লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি নাম ॥ 
দেবালয় নাহি হেন নাহি সেই গ্থানে। কেবল দেবের বাস জাজপুর গ্রামে ॥ 
প্রকৃত কথা, ভারতবর্ষের প্রধান সম্পত্তি দেবালয়। জাজপুরের ষে 


অবস্থা, এক-কালে সমস্ত ভারতবর্ষের সেই অবস্থা ছিল। মুসলমানগণ 
ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া এই সমুদায় দেবালর ভঙ্গ করিতে লাগিল, 
তাহাতে ভারতবর্ষ এক প্রকার দেবালয়শূন্ত হইল । কিন্তু উড়িঘ্যায় 
মুনলমান প্রবেশ করিতে না পারায় ভারতবর্ষের পুর্ব্বকার অবস্থার সাক্ষী 
ত্বরূপ উতৎকলদেশ ছিল। জাজপুরে কাছেই বনুতর ব্রাঙ্ষণ দেবালয় 
লইয়া জীবন-যাঁপন করিতেন । জাজপুরের আর এক সম্পত্তি ঠবতরণী 
নদী । ইহার দশ্ব।শ্বমেপঘাটে প্রভু গণসহ নান করিয়া বরাহ দর্শন 
করিতে গেলেন। সেখানে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া প্রভু অন্তান্ত দেবালয় 
দেখিতে চলিলেন। প্রভূ বিরজাঁদেবীকে দর্শন করিয়। গোপীভাবে 
অভিভূত হইলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ প্রম ভিক্ষা 
করিলেন। সকলেই দেবদর্শনে তন্ময় হইয়া আছেন, এই অবকাশে 
শ্রীগৌরচন্্র লুকাইলেন! ভক্তগণ তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়! একটি 
সহ্কেতস্থান করিয়া, সকলে নগরের সমস্ত দেব-স্থানে প্রভুকে তল্লাশ 
করিতে লাগিলেন। মধ্যা্কে সঙ্কেত স্থানে সকলেই আসিলেন। কিন্তু 
প্রভৃকে পাওয়া! গেল না। তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, “এস আমরা 
ভিক্ষা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করি। প্রভু আমার্দিগকে ফেলিয়। 
যাইবেন কেন? আর যদি তিনি প্রকৃতই লুকাইয়। থাকেন, তবে আমাদের 


কি সাধ্য যে তাহাকে তল্লাশ করিয়া ধরিব? মুখে যাই বলুন, তিনি 
ভক্তবংসল, আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না ।৮ 
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এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া সকলে আহারাঁদি করিলেন, এবং সেই স্থানে 
বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পর দিবস প্রাতে প্রকৃতই প্রভু আসিয় 
উপস্থিত হইলেন। হাঁরাধন পাইয়া সকলে আনন্দে হরিধবনি করিয়া 
উঠিলেন । প্রভুর লুকাইবার আর কোন কারণ ছিল না। তবে লোকসঙ্গে 
দেবদর্শনে স্থথ পাইবেন না বলিয়। ভক্তগণকে ফেলিয়। একাকী সমস্ত 
দেবদেবী দর্শন করিতেছিলেন । 


ক্রমে তাহারা কটকে আসিলেন। কটক উড়িষ্যার রাজধানী, 
প্রতাপরুদ্রের বাসস্থান । সেখানে তখন দিবানিশি সৈন্য-কোলাহল 
হইতেছে । প্রভু লোকসঙ্গ ভয়ে বনপথেই গমন করিতেছেন, কেবল 
যেখানে দেবস্থান সেখানেই রাজপথে আসিতেছেন। প্রভূ সাক্ষীগোপাল 
দর্শন করিতে কটক আমিলেন। রাজা তখন রাজকাধ্যে ব্যস্ত থাকায় 
ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। এইরূপে প্রতাপরুত্রের ভবিষ্যৎ 
“নংত্রাতা” তাহার ভবনের নিকট দিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে চলিয়! 
গেলেন। কটকের নিয়ে মহান্দী। প্রভু গণসহ সেখানে ন্নান করিয়। 
গোপাল দর্শনে গমন করিলেন । সাক্ষীগোপাল ঠাকুরটি শ্রীগৌরাঙ্গেরই 
মত। উভয়েরই প্রকাণ্ড শরীর, কমল নয়ন ও একরূপ ভঙ্গী। ভক্তগণের 
বোধ হইতে লাগিল যেন দুই জনেই এক বস্ত, কি এক প্রকার । বিশেষতঃ 
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ও গোপাল উভয়ে উভয়ের পানে চাঁহিয়। থাঁকিলেন, 
তখন ভক্তগণের মনে হইল দুই জনেই এক, তবে পৃথক হই! কথ! 
কহিতেছেন। প্রকৃত কথ, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন রুষ্ঞমুণ্তি দর্শন করিতেন, 
তখন তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইত যে, তিনি যেন কোন জীবন্ত বস্তু 
দেখিতেছেন, ও তাহার সহিত মধুর আলাপ করিতেছেন। ভক্তগণ 
দেখিতেছেন, যেন গোপাল ও গৌরাঙ্গ দুই জনে কথা কহিতেছেন। 
শ্রচরিতামূতে এ সম্বন্ধে এইরূপ বণিত আছে । যথা 
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গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।  ভক্তগণ দেখে ষেন ছুই এক মুক্তি ॥ 


ছু'ছে এক বর্ণ, ছু'হে প্রকাণ্ড শরীর । ছ'হে রক্তাম্বর ছু'হে স্বভাব গম্ভার ॥ 
মহা তেজোময় ছু'হে কমল নয়ন। দ্ু'হার ভাবাবেশে ছু'হে শ্রীচক্্রবদন ॥ 
ছুঁহে দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙে | ঠার। ঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে ॥ 


এই সম্বন্ধে চৈতন্চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বণিত মাছে । বথ।-- 
গোপাল-_“অধর হইতে বেনু ভূমিতে রাখিল। গৌরচন্ত্র সঙ্গে যেন কথ| আরম্ভিল ॥” 
কটকের মত জনাকীর্ণ স্থানে প্রেমতরঙ্গ উঠাইলে বিষম-ব্যাপার 
হইবার সম্ভাবনা বলিয়া চুপে চুপে গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভু, 
গণসহ ক্রমে ভূবনেশ্বরে আসিপেন । ভুখনেশ্বরের গ্যায় সুন্দর-মৃত্তি জগতে 
আর নাই। গ্রীন ও রোম দেশের অনেক মৃত্তি মনোহর বটে, কিন্ত 
ভূবনেশ্বরের দেবমুত্তির যে ভঙ্গী তাহা ইউরোপে কিরূপে অনুভূত হইবে ? 
ৃত্তি প্রস্তুত করিতে কািগরি ব্যঠীত প্রেমভক্তির চর্চাও চাই। যেরূপ 
গায়ক প্রেমভক্তির চ্চ। করিলে তাহার গীতে*ভূবন মোহিত করিতে 
পারেন, সেইরূপ চিত্রকর ভক্তি5চ্চ! করিলে তাহার কারিগরিতে ভুবন 
মুগ্ধ করিতে পারেন । বিশাখ! চিত্র করিয়া শ্রীরুষ্ণকে পাইয়াছিলেন । 
ভুবনেশ্বরের শিবের স্থান, কাশীর ন্যায় বিখ্যাত, সেই জন্য উহাকে 
গুপ্টকাশী বলে। প্রভূ শিবের বৈভব দেখিয়া! বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং 
শিবের অগ্রে নৃত্য করিলেন। যথ! ঠৈতন্ত ভাগবতে-_ 
“যে চরণ-রসে শিব বসন নাজানে। হেন প্রভু নৃত্য করে সবে বিমানে ॥” 


শিবের প্রেমে প্রভূ উন্মত্ত হইলেন, যথ|__ 


"মহেশ দেখিয়! প্রভুর আবেশ শরীর । টলমল করে তনু নাহি রহে স্থির ॥ 
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। পুলকে ভরল অঙ্গ পড়ে বার বার ॥ 


পরদিন প্রাতে বিদ্ুসরোবরে আবার স্গান করিয়৷ সকলে কমলপুরে' 
আসিলেন; এবং ভাগী নদীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর-শিব দর্শন 
করিতে চলিলেন ; নিত্যানন্দ গেলেন না, ঘাটে বসিয়া রহিলেন। 


জাজপুর হুইয়া কটকে আগমন ৪ 


শ্রীনিত্যানন্দের গৌর ব্যতীত অন্থ কোন ঠাকুর দেখিতে সেরূপ স্পৃহা 
ছিল না। ঘা হউক, সকলে কপে।তেশ্বর-শিব দেখিতে চলিলেন, তখন 
জগদানন্দ ভাবিলেন যে, এ স্থযোগে ভিক্ষা! করিয়া আনিবেন। তিনি 
ঠাকুরের দণ্ড বহিত্ডেন, ভিক্ষা করিবেন বলিয়!, দণ্ড-খানি গ্রানিত্যানন্দের 
হত্ডে দি! গেলেন, এবং নিতাই দণ্ড লইয়। ভাগ্ী নদীর তীরে বসিলেন। 
গৌর কাছে নাই, কাজেই নিতাই গ্রগৌরাঙগের দণ্ডের সহিত কথা কহিতে 
লাগিলেন । বলিতেছেন, “দণ্ড ! তোমার মত আমারও একখানি দণ্ড 
ছিল, তাহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি; এখন তোমাকে ভাঙ্গিতে পারিলে 
আমার মনের দুঃথ যায়। ভাল, দণ্ড ! আমি যে ঠাকুরকে হৃদয়ে বহন 
করি, সে ঠ।কুর তোমাকে বহন করেন, তোমার এত বড় স্পর্ধা কেন? 
এখনই তোমার ঘাড় ভাঙ্গিব, দেখি তোমাকে কে রাখে । ঠাকুর বংনী 
হাতে করিয়। ত্রিজগত মোহিত করিতেন । সেই বংশী ভুমি দণ্ড হইয়া 
তাহাকে বুক্ষতলবাসী কাঙ্গাল করিয়াছ । আজ, দণ্ড! তোমায় আমি. 
দণ্ড দ্রিব।” ফুল কথা, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্যযাসে তাহার ভক্তগণ ও নিজ-জন 
বড় ব্যথ। পাইয়াছিলেন । তাহাদের নিকট গ্রতৃর সন্গ্যাসের সমস্ত উপকরণ 
বিষের ন্থায় বোধ হইত ; কিন্ত কিছু করিতে, বা কিছু বলিতে সাহস 
পাইতেন না । এখন শ্রানিত্যানন্দ দগ্টীকে পাইয়্াছেন, তাহাকে 
ছাড়িবেন কেন? প্রকৃতই তাহাকে ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিলেন, করিয়া! 
জলে ভাসাইমা দিলেন । 

জ্ঞানী-লোকে বলে যে, দগ্ুটী বিধির প্রতিবূপ। শ্রীভগবান বিধির: 
ভৃত্য নহেন, তিনি তাহার বাহিরে ; তাহাই শ্রানিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গির! 
ফেলিলেন। কেহ কেহ বলেন যে শ্রাগৌরাঙগ প্রেম-ধর্শ শিক্ষা দিতে 
আপিয়াছেন। বিধি-ধর্ ও প্রেম-ধন্্ন পরস্পর বিরোধী ॥ নিতাই প্রেম- 
ধর্মের পক্ষপাতী ও ফলোপভোগী । তিনি গ্রসুর এই দগ্ডরপ ভগ্তামী 
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রাখিতে দিবেন কেন? তাই দগু-গাছটী ভাঙ্গিয়া ফেপিলেন। দণ্ড 
'ভাঙ্গিয়া নিতাই বসিয়া রহিলেন, মনে মনে সাহস বান্ধিতে লাগিলেন 
যে, প্রভূ যদি দণ্ড-ভাঙ্গ। লইয়া ক্রোধ করেন, তবে প্রভুর সহিত ঝগড় 
করিবেন। সেই হইতে ভাগী নদীর নাম হইল দগুভাঁজ। নদী ! 


তৃতীয় অধ্যায় 


“গ্যাম-নাগর ডাকে মোরে অঙ্গুলি হেলায়ে। চাহিছে আমার পানে হাসিয়ে হাসিয়ে ॥ 
- চৈতন্যমঙ্গল গীত। 
প্রভু কপোতেশ্বর দেখিয়। আবার চলিলেন। নিত্যানন্দ তাহার ষে 
দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন, ইহার তথ্য লইলেন না; তিনি যে ইহার কিছু অবগত 
আছেন তাহাও ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না। কমলপুর ছাড়িয়াই 
গ্রভু মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলেন । দেখিয়াই যেন চেতন! পাইলেন, 
এবং জিজ্ঞাস! করিলেন, ”ও কি?” ভক্তগণ বলিলেন, “শ্রীমন্দিরের 
চূড়া” ইহা! শুনিয়া নানাভাবে প্রভুর শরীর তরজায়মান হইল, এবং 
এই সকল ভাব অঙ্গে লুকাইবার স্থান না পাইয়। প্রকাশ হইয়! পড়িতে 
লাগিল; বথ!-- 
“অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুম্কার। বিশাল গর্জনে কম্প সর্ব দেহ ভার ॥ 
প্রসাদের দিকে প্রভু চাহিতে চাহিতে।  চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে ॥” 
সে শ্লোকটী এই--প্রসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ ম্মেরবক্তারবিন্দো, 
মমালোক্য শ্মিতন্থবদ্দনে। বালগোপালমুত্তিঃ 
প্রভূ বথন প্রসাদাগ্র দর্শন করিলেন, তখন স্তম্ভিত হুইলেন। প্রভুর 
মন তখন দাস্তভাবে নীলাচলচন্দ্রে নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরুষ্ণের স্থান 


বালগোপাল দর্শনে প্রভূর ভাব ৮১ 


বৃন্দাবন । তখন তাহার স্থান নীলাচল হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ নীলাচলচন্ছের 
মন্দিরে অবস্থিতি করেন। শ্রীমন্দিরের চুড়া--বহুদিন পরে, বহু কষ্টের 
পরে, বহু সাধনার পরে- প্রত দর্শন করিলেন । এ চূড়াটী কি, না 
মন্দিরের সাক্ষী । মন্দির কি, না শ্রীকৃষ্ণ উহ্থার মধ্যে আছেন। গ্ররস্ 
চিত্পুত্তলিকার ন্যায় চুড়ার অগ্রভাগ দর্শন করিতে লাগিলেন । দেখেন যে 
বালক বনমালী প্রালাদাগ্রে দীড়াইয়া, হাসিয়া তাহাকে আহ্বান 
করিতেছেন । যেন বলিতেছেন, “এই দেখ, তৃমিও যেমন আমাতে 
মিলিতে ব্যন্ত, আমিও তেমনি তোমাকে অভ্যর্থনার্থে দাড়াইয়৷ আছি ।* 

শ্রীমন্দিরের চড়ার উপর বালগোপাল ত্রিভঙ্গ হইয়া ধাড়াইয়! । তাহার 
গলে বনমাল, মাথায় মধুরপুচ্ছশ্চুড়া, সর্ববাঙ্গ কুনুমমালায় সজ্জিত, বাম- 
হন্তে মুরলী । শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ দীড়াইয়৷ দেখিতেছেন, আর 
বনমালী হাসিয়া হাসিয়া, দক্ষিণ-হস্ত দ্বার! প্রভুকে ডাকিতেছেন। হে 
ভক্ত! এই চিত্রটি হৃদয়ঙ্গম কর। শ্রীনিমাই যে শ্রীভগবান বলিয়া 
বালগোপাল দর্শন করিলেন, তাহ! নয় । তিনি ভক্তরূপ ধরিয়া, ভক্তের 
কর্তব্যাকর্তব্য, লাভালাভ এবং স্থথানস্থখ কি, তাহা জীবগণকে 
দেখাইতেছেন। শ্রীনিমাই যেটুকু ভক্তির বলে গেপাল দর্শন করিলেন, 
তোমার যদি সেইটুকু ভক্তি হয়, তবে তোমাকেও বালগোপাল হাসিয়! 
হাসিয়া রূপে ডাকিবেন। প্রভূ “প্রসাদাগ্রেশ শ্লোকটি বালগোপাল 
দর্শনমাত্র রচন। করিয়া! অদ্ধেক বলিয়াই মৃচ্ছিত হুইয়! পড়িলেন। স্তরাং 
উহার অপরার্ধ জীবে আর জানিতে পারিল না। কিন্তু প্রভু মুচ্ছিত 
হইয়। থাকিতে পারিলেন না । আনন্দ এত হইল যে, হদয়ে না ধরিয়া 
উথলিয়। উঠিল । আনন্দ উথলিয়! উঠিতে থাকিলে যতক্ষণ পথ পায় 
ততক্ষণ এক প্রকার চেতন অবস্থা থাকে । কিন্তু আনন্দ-তরঙের 


গতিরোধ হইলেই মুচ্ছ। উপস্থিত হয় । প্রভুর আনন্দ-তরঙ্গ এত হইয়াছে 
ণ 
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যে, উচ্বার গতি বন্ধ হওয়াতে তিনি মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্ত 
মুচ্ছা গ্রভুকে অধিকক্ষণ ভূমিশায়ী রাখিতে পারিল না। তিনি অল্প" 
চেতন! পাইয়াই আবার শ্রীমন্দিরের দিকে গমনের চেষ্টী করিলেন; 
কিন্ত চেষ্ট! মাত্র, -_যাইতেছেন, আবার ধুলায় পড়িতেছেন। প্রভূ যখন 
অল্প-চেতন পাইয়। উঠিতেছেন, তখন প্রাসাদাগ্রে চাহিয়াই দেখিতেছেন 
ঘে, তিনি দীড়াইয়। আছেন; আর টেঁচাইয়। বলিতেছেন, “দেখ ! দেখ ! 
কৃষ্ণবর্ণ-শিশু! আহা মরি, কি হ্ন্দর নীলম্ণিকাস্তি! কি ন্ুন্দর বদন । 
কি ন্ুন্দর হাস্ত ! এঁদেখ আমার পানে চাহিয়। মধুর হাসিতেছেন !” 
কখন-ব| নিতাইয়ের হাত ধরিয়া বলিতেছেন, “এ দেখ!” নিতাই করেন 
কি, না দেখিন্নাও বলিতেছেন, “ই! দেখিতেছি ।” আনার কখন প্রভু 
"দাড়াও 1 দাড়াও ! আমি এখনই আসিতেছি,” বলিয়া দৌড়িতেছেন, 
কিন্ত আবার মুচ্ছিত হইয়। পড়িছেন! এই স্থানে চৈতন্তমজলের 
অপরূপ বর্ণনা কিছু উদ্ধৃত করিতেছি 1% 


সান সমাধিয়! প্রভু চলি যান পথে । জগন্নাথ মন্দির দেখিল। আচম্ঘিতে ॥ 
অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠাম। দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান ॥ 
ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহক সম্বিত নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত ॥ 
তা দেখিয়া সব জন চিন্তিত অন্তর । “প্রভূ” “প্রভু” বলি ডাকে ন! দেয় উত্তর। 
হেনই সময়ে প্রভু উঠিল! সত্বর | পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল ॥ 
দেখিয়া সকল লোক জীল পুনর্বার। মরণ শরীরে যেন জীউর সঞ্চার ॥ 
তা সভারে মহপ্রভু পুছয়ে বচনে। দেউল উপরে কিছু দেখহ নয়নে || 
নীলমণি বরণ কিরণ উজিয়াল । ভ্রেলে।কামোহন এক হন্দর ছাওয়াল।। 
কিছু না দেখিক্প! তার! কহয়ে দেখিল। পুন; মোহ পায় পাছে, আশঙ্ক। হইল || 
পথে যত দেখে সুকৃতি নরগণ। তার বলে এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ || 
চতুর্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ। আনন্দধারায় পুর্ণ সবার নয়ন || 


সবে চারি দণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে । প্রহর তিনেতে আমি হইল প্রবেশে ॥ 
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এইরূপ লীল1! করিতে করিতে প্রভু মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। ঘষে, 
শিগ্ধ নেহময় মনোহর মুখ সহঙ্জ অবস্থায় দেখিলে লোকের জগৎ স্থখময় 
বোধ হয়, এখন সেই বদন নানাভাবে, নানারূপ সৌনর্ধে পশোভিত 
হইয়াছে! যেমন দ্বাদশবর্ধীয়৷ বালার মনে আবেগ হইলে ঠোট অল্প 
অন্ন ৰ্বাপিতে থাকে, প্রভুর সুচিক্ধণ হিন্ুলরঞ্রিত ঠোট সেইরূপ অল্প অল্প 
কাপিতেছে, পদ্নচক্কৃদুটি লোহিত বর্ণ হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, সে ছৃটী 
কারণ্য-রসের সরোবর । প্রতুর গলিত্মথবর্ণ-অঙ্গ যখন ধুলায় ধূসরিত 
হইতেছে, তখন অপরূপ শোভা হইতেছে । আবার একটু পরেই নয়ন- 
জলে সমস্ত অঙ্গ ধৌত হওয়ায় অতি উজ্জল গৌরবর্ণ প্রকাশ পাইতেছে। 
প্রভুর স্থবলিত অঙ্গে অস্থি আছে বলিয়। বোধ হইত ন1। প্রভুর বয়স 
প্রকৃত যত তাহা অপেক্ষাও তাহাকে অল্প-বয়স্ক বোধ হইত। বয়স বৃদ্ধির 
সহিত তাহার ইন্দ্রিয়গণ-বৃদ্ধি পায় নাই। কাজেই সকলে ভাবিতেছে» 
ইনি যে শ্রীজগন্সাথ দর্শন করিতে যাঁইতেছেন, ইনিই ত কিশোর- 
নারায়ণ! প্রভূ চলিয়াছেন কিরূপে, যথ! চৈতন্য চরিতামুতে--- 
“হাসে কান্দে নাচে গায় হষ্কার গঞ্জন। তিন ক্রে'শ পথ হৈল সহন্র যোজন 1৮ 
কমলপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র তিন ক্রোশ, এইটুকু পথ আসিতে ছুই গ্রহর' 
বেলা হইল । যেমন প্রতাপরুদ্র কটকের রাজ, তেমনি শ্রীজগঞ্জাথ পুরীর 
রাজা । ইচ্ছ। করিলেই তাহার দর্শন পাওয়। যায় না! যথা! চন্ট্রোদয় 


নাটকে--- 
“নীল।চলচন্দ্র জগন্ন থ দরশন । পরিচায়ক বিনা নাহি পায় অন্য জন ॥। 
তার মধ্ো পরদেশী যেই লোক সব। তা সবার দরশন অত্যান্ত ভুর্লভ | 
রাজার মনুস্তে যদি করয়ে সহায় । তবে সে স্থলভ হয় জগন্নাথ রায় ||” 


ভক্তগণ ভাবিতেছেন যে, তাহাদের দর্শন কিরূপে হইবে । তাহারা 
পরদেশী, কাহারও সহিত পরিচয় নাই । তবে শ্রীবাহুদেব সার্বভৌম 
নীলাচলে আছেন । তিনি সহায়তা করিলে অবশ্য ঠাকুর দর্শন হইতে 


৮৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পারে। র্লারণ এক প্রকার তিনিই পুরীর রাজা । উড়িষ্যাবাসীর। 
তাহাকে রাজার নীচে সম্মান করেন । তবে তিনি বড়লোক, বাজমন্ত্রী 
হইতেও অধিকতর পৃজ্য । রাজ! তাহার আজ্ঞাবহ, তিনি কেন তাহাদের 
গায় উদ্দাসীনদিগকে সহায়ত! করিবেন? এই সময় মুকুন্দ বলিলেন যে, 
গোগীনাথ আচার্য প্রভুর ভক্ত, তিনি নীলাচলে আছেন। কাজেই 
তিনি সহায়তা করিবেন । আর ইনি সার্বভৌমের ভগিনীপতি বলিয়৷ 
সহায়তা করিতে সক্ষম হইবেন। অতএব এই গোগীনাথের ভরদাকে 
প্রধান করিয়। ভক্তগণ নীলাচলে চলিলেন। অবশ্ত প্রভু এ পরামশের 
কিছুই জানেন না । আঠারনালার আসিয়। প্রভু সমুদায় ভাব সম্বরণ 
করিয়া নিত্যানন্দকে বলিতেছেন, “আমান দণ্ড কোথায়?” নিত্যানন্দ 
বরাবর ভাবিতেছেন যে, দগ্ুভাগ্ার দণ্ড হইতে তিনি এড়াইয়াছেন। 
এখন প্রসুকে দণ্ডের অনুসন্ধান করিতে দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়। 
গেল। তবে প্রভূ এখন নীলাচলে আসিয়াছেন, আর কি করিবেন? 
তাহার পরে, সক্ন্যাস-গ্রহণাবধি প্রভু ভক্তদিগের নুখ-ছুঃঘের কথা! না 
ভাবিয়া আপনার ইচ্ছামত কাধ্য করিয়াছেন । কাজেই শ্রীনিতাইয়ের 
মনে রাগও আছে। এই দৃগ্ড-ভঙ্গ লইয়! প্রভুর সহিত কোন্দঙগ করিবেন, 
সেসঙ্কল্পও তাহার ছিল! কিন্তু প্রভুর সম্মুখে আসিয়া সে সাহস আর 
'থাকিল না । কাজেই নিতাই উত্তর করিতে না পারিয়া মস্তক অবনত 
করিলেন । তখন প্রভু যেন কৌতুহলী হইয়1 অন্তান্ত ভক্তজনের দিকে 
চাহিলেন। জগদানন্দ গ্রভুর দণ্ড বহিতেন। তিনি উহার রক্ষণা- 
বেক্ষণের জন্য দ্বায়ী। কাজেই তিনি প্রভূকে বলিলেন, “আমাদের দিকে 
চাঁছেন কেন? শ্রীপা্কে জিজ্ঞাসা করুন ।* ইহাতে প্রভূ জগদানন্বকে 
দণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । জগদানন্দ বলিলেন, “তাহা তিন খণ্ড 
'হইয়| গিয়াছে ।* তখন প্রত একটু হাসিয়া! শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, 
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“দণ্ড ভাজিলে কেন? পথে কি কাহারও সহিত দাগ! করেছিলে ?” 
শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, “তুমি মুচ্ছিত হুইয়৷ পড়িয়াছিলে, তখন আমার 
হাতে দণ্ড ছিল। তোমাকে ধরিতে যাইয়া ছুই জনের ভরে উহা! ভাঙিয়। 
গেল।” ইহা! শুনিয়া জগদানন্দ বলিলেন, *শ্রীপাদ ! প্রভুকে বঞ্চনা 
করিয়। লাভ কি, আর অব্যাহতিইবা কোথা ? আমার নিকট দণ্ড ছিল, 
আমার এখন স্পষ্ট করিয়। বলাই ভাল। প্রভু, শ্রীপাদ কি ভাবিয়! 
আপনার দণ্ড ভাঙ্গিয়! জলে ভাসাইয়। দিয়াছেন।”* তখন প্রভু ষেন 
কোপ করিয়! শ্রীনিতাইয়ের পানে চাহিলেন। নিতাইয়ের এখন, হয় 
প্রভুর চরণে পড়া, কি কোন্দন করা, ইহার একটা বাছিয়া লইতে 
₹ইবে। কিন্ত একটু কোন্দল করিবার সাধ আছে । তাই বলিলেন, 
“তা আমি ইচ্ছ! করেই ভেঙ্গেছি। একথান1 বাঁশ ঠবত নয়? ইহার 
যে দণ্ড হয়, কর।” 

প্রভুর সহিত মুখোমুখি করিয়া নিতাই ভয় পাইলেন, ভক্তগণও 
চিন্তিত হইলেন। প্রভূও একটু ক্রোধ করিয়া বলিলেন, “সন্ন্যাসীর দণ্ডে 
সমস্ত দেবতার বাস, সেই দগুকে বল কিনা একখান। বাশ?” প্রকৃত 
পক্ষে নিতাইয়ের নিকট দগুচী একথানা বাশ বই আর কিছু নয়। 
প্রেমভক্তি ভজনে সঙ্নযাসের বা অন্ত নিয়মের প্রয়োজন কি? ব্রজের 
গোগীগণের মধ্যে কে কবে দণ্ড ধরিয়াছিলেন? কিন্ত নিতাই আর 
বাড়াবাড়ি না করিয়া একটি বড় মধুর উত্তর দিলেন, বলিলেন, “ভাল, 
তোমার বাশে সমুদায় দেবগণ বাস করেন। তুমি বুঝি এখন তাহাদিগকে 
ঘাড়ে করিয়া বেড়াইবে ? আমর! তাহ! কিরূপে সহিতে পারি 2” এ 
কথায় প্রভুর ক্রোধ গেল না । কিন্তু ভক্তগণের যেরূপ ভয় হইয়াছিল 
তেমন কিছু ক্রোধ প্রভূ করিলেন না। তবে» প্রভু বড়ই ক্রোধ করিবেন 
তাহা ভাবিবার কাঁরণ ছিল। প্রভু কাহাকেও নিয়ম ভঙ্গ করিতে দিতেন 
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না; করিলে ভারি শাসন করিতেন । আর নিজেও নিয়ম ভঙ্গ করিবেন 
না, তাহ! নিশ্চিত । দণ্ড-ধারণ সক্স্যাসের নিয়ম | গুরু দণ্ড দিয়াছেন, ইহা 
ভঙ্গ হইলে আবার তাহার কাছে যাইয়! আর একখানি দণ্ড লইতে হইবে। 
কিন্তু তিনিই বা কোথা, আর তাহার গুরু কেশব ভারতীই বা কোথ] । 
যদ্দি প্রভূ সন্গ্যামের নিয়ম রক্ষার নিমিত্ত বলিতেন যে, দণ্ড ভাঙ্গার সঙ্গে 
ধর্ম নষ্ট হইয়াছে, অতএব আমি হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিব, তাহ। 
বলিলেও পারিতেন। স্তরাং দণ্ড ভঙ্গ কর! শ্রানিতাইয়ের পক্ষে কম 
সাহসিকের বাধ্য হয় নাই। নিত্যানন্দই ইহ! পারিয়াছিলেন, আর 
কাহারও সাহসে কুলাইত না, সাধ্যও হইত নাঁ। তবে, দণ্ডের উপর 
প্রভুর নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল না, তাহ 'বলাই বাহুল্য । এ দগ্ড-গ্রহণ 
প্রকারান্তরে তাহার আপনার ধর্মের বিরোধী । কাজেই দণ্ড ভঙ্গ 
হওয়াতে তাহার বিশেষ ক্লেশ হইতে পারে না। ক্রোধও যেটুকু 
করিলেন, সেও কেবল ভক্তগণকে শাসন করিবার নিমিত্ত । প্রভু 
বলিতেছেন, “তোমরা আমার সঙ্গে আসিয়া খুব উপকার করিলে । 
সবে একখানি দণ্ড আমার সম্বগ ছিল, তাহাও অগ্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভঙ্গ 
হইল। এখন আমার সহিত আর তোমর! যাইতে পারিবে না। হয় 
তোমরা! আগ্রে যাইয়া জগম্নাথ দর্শন কর, নতুবা আমি আগ্রে যাই।” 
ইহাতে মুকুন্দ বলিলেন, “ভুমি অগ্রে বাও।” “দেই ভাল,” বঙ্গিম। 
প্রভূ ছুটিলেন। প্ররুত কথা, প্রভূর ইচ্ছা তিনি এক! বাইয়া মন্দিরে 
গ্রবেশ করিবেন, একা জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কেন এরপ 
ইচ্ছ! করিলেন তাহা পরের ঘটন! শুনিলে বুঝিতে পারিবেন ৷ তাই 
দণ্ড-ভাঙ্গার ছল করিয়া ক্রোধ করিলেন; আর ক্রোধ উপলক্ষ্য করিয়া, 
ভক্তগণকে পশ্চাৎ রাধিকা একা শ্রীমন্দির অভিমুথে তীরের গ্ভায় 


ছুটিলেন। 


প্রভু জগন্নাথের সম্মুখে ৮৭ 


এখন উপরের কথ! একটু স্মরণ করুন। ভক্তগণ সমস্ত পথ ভাবিতে 
ভাবিতে আমিতেছেন যে, প্রভূকে লইয়া তাহারা কিরূপে শ্রীমন্দিরে 
প্রবেশে ও ঠাকুর-দর্শন করিবেন। এখন সেই ঠাকুর-্দ্শন করিতে 
প্রভু এক। চলিলেন--একেবারে অচেতন হইয়া! । জগয্াথের দ্বার, 
সেবকগণ রক্ষা করিতেছে । তাহাদের অতিক্রম করিয়। কাহারও ভিতর 
যাইবার যো নাই। প্রভু না জানি আজি কি লীলা করেন! তাহার! 
প্রভুর সঙ্গে গেলেও হয়ত কিছু সহায়ত! করিতে পারিতেন, কিন্তু গ্রতুর 
আজ্ঞা কেহ সঙ্গে বাইতে পারিবে না। তাহার পর, প্রভু বিছ্বাৎ- 
গতিতে গমন করিলেন। চেষ্টা করিলেও তাহার সঙ্গে কেহই যাইতে 
পারিবে না, তাহ। তাহার! জানেন । এই চিনস্তাক্র মগ্ন হইয়! ভক্তগণ, প্রভু 
নয়নের অদর্শন হইলেই, দ্রতপদে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং ক্রমে 
মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া পঁছছিলেন। তাঁহারা যে শ্রীজগন্নাথদেবের 
মন্দিরে আসিয়াছেন, তাহা মনে নাই-মনির দর্শন করিয়া প্রণাম 
করিতেও ভুলিয়া গিক়াছেন। সিংহদ্ধারে আনিয়া, তাহারা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তোমরা কি একজন নবীন-সক্স্যাসীকে এদ্দিকে আসিতে 
দেখিয়াছ? তাহার গায়ে ছেঁড়া কাথা, প্রকাণ্ড শরীর, বর্ণ কাচাসোনার 
হায়। আর প্রেমে তাহাকে পাগলের মত করিয়াছে” ইহ! শুনিয়া 
সকলেই বলিয়া উঠিলেন, “দেখেছি, সে বড় অদ্ভুত কথা।” এদিকে 


তিনি আঠারনালায় ভক্তগণের নিকট বিদায় লইবামাত্র-- 

“মত্ত সিংহগতি জিনি চলিলা সত্ব | প্রবিষ্ট হইলা আমি পুরীর ভিতর |1”--চৈ ভা2। 
ধাহার! দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন তীগরা নিবারণ করিতে পারিলেন 

না, করিবার অবকাশও পাইলেন না । প্রভু মন্দিরের মধ্যে প্রবশে 

করিবার পর তাহারা জানিতে পাইলেন, ও “মার” “মার” করিয়। তাহার 

পশ্চাতে দৌড়িলেন। মনে ভাবুন, যেন মহারাজ প্রতাপকদ্র রাজ- 

পিংহাসনে বসিয়া আছেন, আর বহুতর দ্বারী দ্বার রক্ষ। করিতেছে। 
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রাজার নিকটে গমন করা মক্ষীকারও সাধ্য নাই । এই অবস্থায় ঘদি কেহ 
দৌড়িয়,। বিন! অন্থমতিতে, রাজার নিকট যাইতে থাকে, তবে 
রাঁজসভাস্থ সকলের ও দ্বারিগণের মনে কি ভাবের উদয় হয়? “কে” 
"কে" “মার” “্ধর্* শব দিক হইতে উঠে? আর তাহাতে ধরিতে সকলে 
ধাবমান হয়। শ্রীমন্দিরেও তাহাই হইল । প্রভু একেবারে শ্রীজগন্নাথের 
সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত ! 
“দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুস্কারে। ইচ্ছা হেল জগন্নাথে কোলে করিবারে ॥” 
প্রভু দেখিলেন জগন্নাথ সিংহাসনে বসিয়া | তখনই ইচ্ছ। হইল, হম 
তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবেনঃ কি তাহাকে আপন হৃদয়ে পুরিবেন। 
এইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত প্রভূ জগন্নাথকে ধরিতে গিয়া 
লম্ফ দিলেন, জগন্লাথকে ম্পর্শও করিলেন, অমনি মৃচ্ছিত হইয়া ভূতলে 
পড়িয়া গেলেন । জগন্নাথের যে সমস্ত সেবক সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন, এবং ধাহার। গ্রস্থুর পাছে পাছে দৌড়িয়া আমিলেন, তাহারা 
সকলেই ইহা! দেখিলেন, কিন্তু কেহই বাধা দিতে পারিলেন না। 
তাহাদের মতে প্রভু আপন জোড়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, 
সেই তাহীর এক অপরাধ । কিন্তু তাহ! অপেক্ষাও তাহার কোটিগুণ 
অধিক অপরাধ হুইল, শ্রাজগন্নাথকে স্পর্শ কর । যদি কেহ এইরূপ বিন! 
অনুমতিতে, 'এবং রক্ষকগণকে অতিক্রম করিয়া, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের 
মন্তকে ঘঠির আঘাত করে, তবে সেই সাহসিক ব্যক্কির,--রক্ষক ও 
সভাসদগণের মতে,--যেরূপ অপরাধ হয়, জগন্নাথের সেবকগণের মতে” 
প্রভূর তাহ! অপেক্ষাও অধিক অপরাধ হুইল । এবপ ভাবিবার আরও 
একটা বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীজগন্নাথ জীবস্ত-ঠাকুর। তাহার 
সেবকগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহাকে স্পর্শ করিবার অধিকার তাহার 
লেবকগণ ব্যতীত আর কাহারও নাই, এবং যদি অপর কেহ তাহাকে 
স্পর্শ করে, তবে তদ্দণ্ডে তাহার অঙ্গ শতশত খণ্ড হইল যায়। কিন্তু 


জগন্নাথের প্রহরিগণ ও প্রভু ৮৯ 


প্রভু, জগন্নাথকে স্পর্শ করিলেন, অথচ তাহার অঙ্গ থণ্ড-খণ্ড হইল না, 
ইহাতে ম্বভাবতঃ সেবকগণের ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। জগন্নাথ যখন 
দণ্ড করিলে না, তখন সেবকগণ আপনারাই দণ্ড করিতে প্রস্তুত 
হইলেন। প্রথমে “মার্‌্” “মার্” বলিয়। সকলে প্রভুকে মারিতে উদ্যত 
হইল। আবার যখন তিনি মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন, তখন কাজেই 
শত শত লোক সুবিধা পাইয়। প্রভুকে মারিবার উপক্রম করিল। 

ঠিক সেই সময় একজন দীর্ঘকায় পঞ্চদশাধিক বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ 
সেখানে উপস্থিত। তাহার মনে কিন্তু কোনরূপ ক্রোধের উদয় হয় নাই, 
বরং বিপরীত ভাব হইয়াছে । তিনি দেখিলেন যে, বিহ্যুল্লতা-জড়িত 
কোন মহাপুরুষ আসিয়। জগন্নাথের সম্মুখে প্রেমে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
ইহ! দেখিব! মাত্র তাহার সমস্ত অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইল; আর ষখন শত- 
শত সেবকগণ প্রভুকে মারিতে উদ্ভত হইল, তখন প্রতুকে প্রাণ দিয়াও 
রক্ষা করিবেন, এই সংকল্প করিয়া তিনি অতি ব্যগ্র হইয়া বঙিয়া 
উঠিলেন, “তোমরা! কর কি? দেখিতেছ না, মহাপুরুষ?” ধিনি 
এ কথা বলিলেন, তাহার আজ্ঞা সকলেরই পালনীয়। তিনি সে 
স্থানে আজ্ঞ! করিতে পারেন, এবং তিনি আজ্ঞ করিলে উহ! লঙ্ঘন 
করে এরূপ সাহম সেখানে কাহারও ছিল না। কিন্তু তবু জগন্নাথের 
সেবকগণ নিরস্ত হইল না। যেহেতু তাহার তখন ক্রোধে অন্ধ 
হইয়াছে । তাহার কাহারও কখন এবপ ম্পদ্ধা দেখে নাই; হছাতে 
আপনার্দিগকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিতেছিঙগ। কাজেই সেই 
ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া, আপন শরীর দিয়! প্রভূকে আবরণ করিলেন; 
তখন সেবকগণ বাধ্য হইয়! নিরম্ত হইল। যখন সেই ব্রাঙ্ষণ প্রভূকে 
আবরণ করিয়। রাঁখিলেন, মৃচ্ছিত সন্ন্যাসীকে মারিতে গেলে পাছে 
তাহার গাজ্রে লাগে এই ভয়ে সেবকগণ স্থির হইয়৷ দীড়াইল। যিনি, 
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প্রভুকে এইরপে আবরণ করিয়। রাখিলেন, তিনি তুবনবিখ্যাত 
শ্রীবান্থদেব সার্বভৌম ॥ নদীয়ার বিখ্যাত-পপ্তিত মহেশ্বর বিশারদের 
ভুই পুত্র,--বাচম্পতি ও সার্বভৌম | সার্বভৌম মিথিল। হইতে ন্তায় গ্রন্থ 
কস্থ করিয়া আলিয়া শ্রীনব্ধীপে প্রকৃতগ্রস্তাবে প্রথম স্থায়ের টোল 
স্থাপন করেন । তিনি, শ্রীনবন্ধীপে স্ায়ের “আদি-চিস্তামণি” গ্রস্থরচয়িত! 
রঘুনাথ শিরোমণিব গুরু । তাহার «শঃ শুনিয়।, প্রতাপরুদ্র তাহাকে 
যত্ব করিয়া পুরীতে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন। তিনি সমুদ্বায় 
ভারতবর্ষে বিখ্যাত; বল। বাহুল্য তিনি প্রতাপরদ্রের গুরুস্থানীয়। 
ধর্দশাস্ত্র সম্বন্ধীয্র উড়িষ্যায় যে কিছু হয়, তিনি তাহার নেতা, মীমাংসক 
ও মন্ত্রী। কাজেই তিনি এক প্রকার জগগ্নাথ-মন্দিরের কর্ত। । বাহছদেব 
মিথিলায় ন্যায় অভ্যাস করিয়া, বারাণসী-নগরীতে বেদ পড়িতে গমন 
করেন। সেখান হইতে বেদ সমাপ্ত করিয়। শ্রীনব্ধীপে আগমন করেন। 
এখন পুরীতে টোল করিয়াছেন । এখানে কেবল স্তায় নহে, যে বাহ] 
ইচ্ছ! করে তাহাকে তাহাই পড়ানঃ_কারণ তিনি সর্বশান্ত্বেত্ত।। 
বিশেষতঃ তিনি দণ্তীদিগকে বেদ পড়াইয়। থাকেন। সুতরাং বেদ 
পড়িতে কাশীতে না যাইয়া অনেকে তাহার নিকট পুরীতে আসিয়! 
বেদ অধ্যয়ন করেন। 

এক্সপ অদময়ে, আড়াই প্রহর বেলার সময়, তাহার মন্দিরে থাকিবার 
কথা নহে, কিন্ত সে দিবস ছিলেন। কেন ছিলেন ভক্তগণ তাহ। 
অবস্থ বুনিতে পারিতেছেন । তিনি ছিলেন বলিয়াই জগন্নাথ-সেবকগণকে 
নিবারণ করিতে পারিলেন,__তিনি ও কটকবাসী স্বয়ং মহারাজ ব্যতীত 
আর কেহুই ইহা! পারিতেন না। সার্বভৌম যে মহাপুরুষের ভয় 
দেখাইয়াছিলেন, সে ভয়ে সেবকগণ অভিভূত হইতেন না, যেহেতু তাহারা 
জগন্নাথের সেবক । তাহাদের উপর আবার মহাপুরুষ কে? শ্রীভগবানের 
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আত্ীয়ই বা কে? তবে তীহার! যে নিরম্ত হইলেন, সে কেবল 
সার্বভৌমের অনুরোধে ;ত্তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না 
বলিয়া । তবু তাহাদের ক্রোধের শাস্তি হইল না, মনে মনে রহিয়৷ গেল। 
শ্রীজগন্সাথের ভোগ মুহুমুু দেওয়া হয় । বখন ভোগ দেওয়া হয়, তখন 
ভোগের সামগ্রী ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া, সেবাইতগণ কপাট বন্ধ করিয়া 
বাহিরে আইসেন । সে সময় সেখানে কেহ থাকিতে পায় ন।। ভোগের 
সময় উপস্থিত হইল, অথচ ঠাকুরের সম্মুথে প্রভু অচেতন হইয়া পড়িনা | 
জগম্নাথের সেবকগণ সেই কথা অবলম্বন করিয়া বিরক্ত প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। সার্বভৌম তখন কিছু বিপদে পড়িলেন। এই মহাপুরুষটিকে 
অচেতন অবস্থায় ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়! বাড়ী যাইতে পারিলেন না। 
তখন চিন্ত। করিয়া অচেতন সন্্যাপীকে নিজ বাড়ীতে লইয়। যাইতে 
সাব্যস্ত করিলেন, এবং সেবকগণের মধ্যে, যাহারা তাহার শিষ্য, 
তাহাদিগকে সন্নযাসীকে বহন করিয়া তাহার বাড়ী পহুছিয়। দিতে 
অনুরোধ করিলেন। তখন তীহার্দের ক্রোধ একটু শাস্তি হইয়াছে, 
স্ন্যাসীর রূপ দেখিয়াও কেহ কেহ মুগ্ধ হইয়াছেন। কাজেই সঙ্প্যামীকে 
সার্বভৌমের বাড়ী লইন্স। যাইতে অনেকেই প্রস্তত হইলেন । তখন 
' কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ জানু, কেহ মন্ডক, কেহ কটি, কেহ বক্ষ ধরিয় 
সেই প্রকাণ্ড শ্রীঙ্গ বহন বরিয়া সার্ধ্বভৌমের গৃহাভিমুখেই চলিলেন। 
প্রভুর ভাব দেখিয়াই হউক, কি তাহাকে স্পর্শ করিয়াই হউক, গ্রভুকে 
লইয়া যাইবার সময় সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে জগন্নাথসেবকের স্বন্ধে, হরিধ্বনির সহিত, আমাদের প্রভু 
্রীসার্ব্বভৌমের গৃছে শুভাগমন করিলেন। তখন প্রভুকে অভ্যন্তরে 
লইয়! পবিত্রস্থানে, পবিভ্র আসনে শয়ন করাইলেন ও বাহুকগণকে 
বিদায় দিয়, নিজে প্রভুর শিয়রে বলিয়া, তাঁহার সর্বাজ নিরীক্ষণ করিতে 
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লাগিলেন। প্রথমে দেখিলেন, তাহার আত্ত-নয়ন অর্ধ-মুদ্দিত, তারা 
স্থির, আর হৃদয়ে স্পন্দন নাই। ইহাতে ভয় পাইয়া! নাসিকায় তুলা 
ধরিলেন, এবং মনোযোগপূর্্বক দেখিয়া বুঝিলেন, তুলা! ঈষৎ চলিতেছে । 
তখন অনেকট। আশ্বন্ত হইলেন, এবং অঙ্গ পুলকাবৃত দেখিয়া বুঝিলেন যে, 
সন্ন্যাসী মছাভাবে বিভাবিত হইয়! আছেন। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য শান্তরজ্ঞ । শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে সমুদায় 
অবগত আছেন । তাহার মধ্যে কতক মনোগত ও কতক অভ্যাসবশতঃ 
বিশ্বাম করেন, আর কতক আনবে বিশ্বাস করেন না । “কৃষ্ণপ্রেম” শব্ধ 
শুনিয়াছেন, ইহাতে কি কি ভাব হয় তাহাও পড়িয়্াছেন; কিন্ত 
ভাবিতেন যে, কলিকালে উহ! ঘটে না । “করুষ্ণপ্রেম” বলিয়া প্ররুত 
কোন বস্তু “যদি থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণের গণেরই থাঁকিতে পারে, অপরের 
এরূপ প্রেম সম্ভবে না। কিস্ত এখন দেখিতেছেন, কৃষ্প্রেম শাস্ত্রের 
কল্পন1 নয়, প্রকৃত বস্তু । ইহাতে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন, এবং সন্ন্যাসীটিকে 
পাইয়াছেন বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান ভাবিতে লাগিলেন । সন্াসীর! 
সাধারণতঃ বড় অপরিষ্কার বলিয়া তাহাদের দেখিলে গৃহস্থের কখন কখন 
ঘ্বণ! হয়। কিন্তু প্রভুর লীলা-লেখকেরা৷ বলিয়াছেন যে, প্রভুর অঙ্গের 
সৌরভে সর্ববদ! নাসিক! মত হইত । তাহার পর সার্বভৌম দেখিতেছেন 
যে, সন্ন্যাসীটির সর্বাঙ হুনর ও সুবলিত, এবং বর্ণ অলৌকিক । বদন 
দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, এ দেহ কথন পাপ কি কু-ইচ্ছ। স্পর্শ করে 
নাই, আর ইহার হৃদয় করুণ। গ্লেহ ও মমতায় পূর্ণ, অন্তর সরল ও বুদ্ধি 
সুতীক্ষ। সার্বভৌম যত দেখিতেছেন, ততই দন্ন্যাসীর প্রতি আকষ্ট 
হইতেছেন ; তবে বহুক্ষণেও তাহার ঠচতন্থ হইতেছে না দেখিয়া চিত্তিত 
রহিয়াছেন। 

ওদিকে ভক্তের! সিংহদ্বারে আসিয়া মহা কলরব শুনিলেন। একটু 
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পরেই বুঝিলেন যে, অতি রূপবান নবীনবয়ঙ্ক এক সঙ্গ্যাসী দ্রতবেগে 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্ীজগন্লাথদেবকে ধরিতে গিয়া! মুচ্ছিত হুইয়। পড়ায়, 
সার্ধভৌম তীহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন। তাহারা তখন 
সার্বভৌমের বাড়ী ধাইবেন স্থির করিনা ভাবিতেছেন, কিন্নপে তাহার 
সাক্ষাৎ পাইবেন । এমন সময় গোপীনাথ আচাধ্য আলিয়া উপস্থিত। 
ইনি সার্বভৌমের ভগিনীপতি, পরমপগ্ডিত এবং শ্রীগৌরাঙ্কের পরম ভক্ত । 
শ্যাসকের নিকট আসিয়াছেন। তাহাকে পাইয়া সকলেই মহা হর্ষযুক্ত 
হইয়া! ভাবিলেন, এ প্রভুর কাধ্য ন। হইলে, যে সময় যাহাকে প্রয়োজন, 
ঠিক সেই সময় তাহাকে পাওয়। যাইবে কেন? পরষ্পরে বন্দন- 
আলিঙ্গনাদির পরে গোপীনাথ শুনিলেন যে, শ্রীনিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়। নীলাচলে আসিয়াছেন, আর এখন তিনি সার্বভৌমের বাড়ীতে। 
এই সংবাদ শুনিয়া গোপীনাথের সখ ছুঃখ উভয় হুইল । ছুঃখ হইল, 
নবদ্বীপনাগর এখন কাঙ্গাল বেশ ধাঁরয়াছেন বলিয়া, আর সুথ হইল 
প্রভৃকে দেখিতে পাইবেন বলিয়। । গোগীনাথ তৎক্ষণাৎ ভক্তগণ সহ 
সার্বভৌমের গৃহাভিমুখে দৌড়িলেন। ভক্তগণ এখানে মহা অপরাধ 
করিলেন,--মন্দিরের নিকট আলিয়াও শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিলেন না। 
গোগীনাথের সঙ্গে ছিলেন, তাহারা ইচ্ছা করিলেই দর্শন করিতে 
পারিতেন; কিন্তু তাহাদের চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গে নিবিষ্ট, জগন্নাথের কথ 
একেবারে মনেই ছিল না । তবে যাইবার বেল। শ্রীমন্দিরকে প্রণাম 
করিয়া চলিলেন । 

সার্ববভৌমের বাড়ী যাহিয়!, ভক্তদ্দিগকে বহিদ্বারে রাখিয়া, গোপীনাথ 
ভিতরে গেলেন। যাইয়। দেখেন যে, নবধীপচন্দ্র কাঙ্গাল বেশে ধুলায় 
ধূনরিত হইয়া! অচেতন অবস্থায় শুইয়া আছেন। প্রভুর মুখ দেখিয়া 
গোপীনাথের কিছু সখ হইল বটে, তবে তাহার অবস্থ। দেখিয়া হৃদয় 
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বিদীণ হইতে লাগিল । কিন্তু সার্বভোম যদিও শ্যালক, তধু বহিরঙ্গ- 
লোক বলিয়। সন্গ্যাসীর উপর নিজের কি ভাব তাহ। প্রকাশ করিলেন না । 
তবে জানাইঙেন যে সঙ্ম্যাসীর গণ পঞ্চজন আসিয়াছেন! সার্বভৌম 
শুনিয়াই তাহাদিগকে ভিতরে আনিতে বলিলেন । কারণ তিনি সন্ন্যাসীটিকে 
লইয়। বড় বিব্রত হইয়াছিলেন। গৌোপীনাথও তৎক্ষণাৎ যাঁইয়। ভক্তগণকে 
ভিতরে লইয়া আসিলেন। গ্রতৃকে দেখিয়। ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি 
করিয়া উঠিলেন ও তাহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। সার্বভৌম তীহাদিগকে 
যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহারাও, প্রভৃকে যত্বু করিয়াছেন 
বলিয়া, সার্ধভৌমকে বহু ধন্তবাদ দ্রিলেন। তখন সার্বভৌম জিজ্ঞাসা 
করিয়। জানিলেন যে, এরূপ ঘোরমৃচ্ছ। হইলে প্রভূ অচেতন অবস্থায় 
অনেকক্ষণ থাকেন। তাহার পরে সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিয়। যখন 
শুনিলেন যে, তাহাদের ভাগ্যে ঠাকুর দর্শন ঘটে নাই, তখন তিনি আপন 
পুত্র চন্দনেশ্বরকে, তাহাদিগকে লইয়৷ ঠাকুরদর্শন করিতে পাঠাইলেন। 
ভক্তগণ গোগীনাথের তত্বাবধানে প্রভৃকে রাখি, নীল।চলচন্দ্র দর্শন করিতে 
চলিলেন। তাহারা শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে সেবকগণ শুনিলেন যে, 
পূর্বে ষে সন্যাসী শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে গিয়াছিলেন, ইহার! তাহারি গণ। 
তখন তীহার। ব্যস্ত হুইয়৷ বলিলেন, “আপনারা স্থির হইয়। দর্শন করিবেন, 
পূর্ববকার গোসাঞ্চির মত অধীর হুইয়৷ জগম্নাথকে ধরিতে যাইবেন না ।” 
ফল কথা, পূর্ববকার গোঁসাঞ্চির সাহপিক কাণ্ড দেখিয়া তাহার ও তাহার 
গণের উপর দেবকগপের একটু ভয় ও শ্রদ্ধ! জন্মিয়াছিল। তাহার! সেইজন্য 
শ্রীনিত্যানন্দ গ্রভৃতিকে মাল! চন্দনাদি প্রসাদ আনিয়! দ্রিলেন। তাহার! 
জগরাথস্দশন-স্থখ অল্পক্ষণ ভোগ করিয়া! প্রভুর কাছে যাইয়। দেখিলেন, 
যে, তখনও তাহার চৈতন্য হয় নাই। 

বথা-_“বাহপরে শির রাখি প্রভু অচেতন। ধুলায় ধূসরিত অঙ্গ মুদিত নয়ন ||” 
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তখন এভূকে চেতন করিবার জন্য ভক্তগণ উচ্চৈঃখ্বরে নাম-কীর্তন 
আরম্ত করিলেন । মধুর হরিধবনি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র প্রভু হুঙ্কার 
করিয়া “হরি” “হরি” বলিয়! উঠিয়া বসিলেন। তখন সার্বভৌম “নমে। 
নারায়ণায়” বলিয়া প্রণাম করিয়া তাহার পরধূলি লইলেন। প্রভুও প্রুষেঃ 
মতিরস্ত” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তখন সার্বভৌম করজোড়ে, 
বলিলেন, “ন্বামিন্‌, সমুদ্র নান করিয়া আন্ন, এবং এ অধমের গৃহে ভিক্ষা 
করিয়া! আমাদ্দিগকে পবিত্র করুন । প্রভূ দম্মত হইয়া! সেই ৪০০৮৪ 
বেলায় গণসহ সমুত্রশ্নানে গেলেন । 

এদিকে সার্ববভৌম মনের সাধে প্রসাদ সংগ্রহ করিলেন, এবং প্রভু 
গণসহ স্নান করিয়! আসিলে সার্বভৌম স্থবণণ থালায় প্রসাদ পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন । প্রভু ভক্তগণ সহ নান করিতে যাইবার সময়, তিনি 
কিরূপে অচেতন অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করেন, শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে 
যাইয়া! ভূমিতে পড়িয়া যান, সেবকগণ তাহাকে আক্রমণ করেন ও 
সার্বভৌম তীহাকে রক্ষা করেন এবং শেষে কিরপে তীহাকে নিজ 
গৃহে লইয় যাঁন,--এ সমূদ্বায় তক্তগণের মুখে শুনির! প্রভূ সার্ঘভৌমের 
উপর বড় সত্থষ্ট হইলেন। প্রভূ স্নান করিয়া! আসিয়া “তৃণাদপি” নীচ হইয় 
সার্বভৌমকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতে দেখি! তিনি মোহিত হইলেন । 
নবীন সন্ন্যামীকে ভাল করিয়া ভুঞ্জাইবার জন্ত তিনি অতি উপাদেয় 
প্রসাদ আনিয়াছেন | কিন্তু সন্গযাসীর ধর্ম অবলম্বন করিয়া যদি তিনি 
স্থরস প্রসাদ ভোগ না করেন, এই ভয়ে সাধধ্বভৌম আপনি পরিবেশন, 
করিতে লাগিললেন। সার্বভৌম যাহ! ভাঁবিয়াছিলেন, প্রভূ তাহাই 
করিলেন। তিনি মস্তক অবনত করিয়! করজোড়ে সার্ববভৌমকে বলিলেন, 
“এই সমুদ্ধায় পীঠাপানা, ছানাবড়া প্রভৃতি শ্রীপাদ প্রভৃতিকে দিতে 
আজ্ঞ! হয়। আমাকে কিঞ্চিৎ নফর ব্যঞ্জন দিলেই যথেষ্ট হইবে ।* প্রভু, 
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গরুড়-পঙ্গীর ন্যায় সার্বভৌমের অগ্রে বসিয়া আছেন। সার্বভৌম 
তাহাকে প্রসাদ ভূঞ্জাইবার নিমিত বারস্বার অঙ্থরোধ করিতে লাগিলেন ; 
বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথ কিরপ আম্বাদন করিয়াছেন, শ্বামিন 1. একবার 
আপনি আম্বাদন করিয়। দেখুন।* শ্রসার্বধভৌম এইরূপ করজোড়ে 
গ্রভুকে অনুরোধ করিতে থাকিলে, তিনি আর ন! বলিতে পারিলেন 
না, ক্রমে সমুদয় প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্ধভৌম তাহার 
বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়! গোপীনাথ সহ ভোজন করিতে অভ্যন্তরে 
গেলেন । 

এ পধ্যন্ত সার্বভৌম জানেন না যে, ইহার! কাহারা। যতক্ষণ প্রভূ 
অচেতন ছিলেন, ততক্ষণ কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। সমুদ্র- 
স্নান হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকে যত্বপূর্বক ভিক্ষা করাইলেন। 
সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞানা! করাই অন্যায়, তারপর প্রভু তাহার বাড়ী 
আসিরাছেন। কাজেই তিনি তাহার -পরিচয় জিজ্ঞাস! করিতে পারিলেন 
না। আর না করিবার অন্ত কারণও ছিল। গোপীনাথ বে শ্রীগৌরাঙ্গের 
গণ ইহ সার্বভৌমকে বলেন নাই । কারণ সার্ববভোৌম কর্তব্যে নাস্তিক, 
তাঁহার নিকট নদীয়ার অবতারের কথ। বলাও যা, বেগা-বনে মুক্ত। ছড়ানও 
তা। কাজেই গোপীনাথ প্রভুর সাক্ষাতে এক্ধপ ভাব করিতেছেন, 
যেন তাহাদের সহিত তাহার কোন পরিচয় নাই। কিন্তু ইহা গোপন 
থাঁকিল, না ॥ সার্বভৌম বেশ বুঝিলেন যে, নবীন সন্ন্যাসী গোপীনাথের 
কেবল পরিচিত নছেন, অতি প্রিক্ন ও আত্মীয়ও বটেন। তবে তিনি 
প্রভুর মুখে “কৃষ্ণ মতিরস্ত” শুনিয়া! বুঝিয়াছিলেন যে, লল্ন্যাসী রুষ্ণভক্ত। 
ভিতরে যাইয়াই লার্ধবভৌম ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় গোপীনাথ 
বলিলেন যে, নবীন-নন্ন্যাপী নিমাই পণ্ডিত নামে শ্রীনবধীপে বিখ্যাত। 
ইনি নীলাদ্বর চক্রবর্তীর দৌহিঙ্ধ ও জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দরের পুত্র ; আর 


সার্বভৌম ও প্রত ৯৭. 


সজীর। নবীন-সন্্যানীর গণ” ইহা শুনিয়। সার্বভৌম বড়ই আনন্দিত 
হইলেন | উড়িষ্যার রাজ। ও বাঙ্গাল!র বাদসাহে যুদ্ধের নিমিত্ত লোক 
গতায়াত বন্ধ। কাজেই তিনি নির্বাসিতের ন্যায় দূরদেশে বাস করেন। 
এমত অবস্থায় গৌড়ীয় মাত্রই সার্বঘভৌমের আদরের বস্ত। এখন দেখিলেন 
যে, সন্ন্যাসী ও তাহার গণ শুধু গৌড়ীয় নহেন, নদীয়াবাসীও তাহার 
পরিচিত, এবং এক প্রকার আত্মীক়ও বটেন। সার্বভৌম বলিতেছেন, 
“বটে! তবে ইনি যে আমার নিজ-জন। আমার পিত। বিশারদ ও 
ইহার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী সমাধ্যায়ী, আর ইহার পিতা জগন্নাথ 
মিশ্রপুরনদর আমার সমাধ্যায়ী। আমি বড় সুখী হইলাম” ইহাই 
বলিয়৷ সার্বভৌম আবার প্রভুর সম্মুখে আসিয়া, “নমো নারারণায়” বলিয়! 
প্রণাম করিলেন, প্রভুও “কৃষ্ণে মতিরস্ত্র” বলিয়৷ ঘ্যাশীর্বাদ করিলেন । 
সার্বভৌম বলিতেছেন, “আমি আপনার মহিম! শ্রবণ করিলাম । আপনি 
আমার অতি নিজ-জন। আপনার পিত। ও মাতামহের সহিত আমাদের 
বরাবর ঘনিষ্ঠত। আছে, সহজেই আপনি আমার পুজ্য। আবার এখন 
সন্তান লইয়াছেন, অতএব আমাকে আপনার নিজ দ্বাস বলিয়। 
জানিবেন |” এই কথা শুনিয়! প্রভূ শিহরিয়া! উঠিলেন ও কর্ণে হস্ত দিয়! 
বিষণ ম্মরণ করিয়া বলিতেছেন, “আপনি বলেন কি? আপনি জগদ্গুরুঃ 
সকলের শীর্ষস্থানীয় । আমি সন্গ্যাসী বটে, আপনি সেই সন্প্যাসীদের শিক্ষা- 
গুরু । আপনি পরম দয়ালু, এই জগংকে নিজে দয়াগুণে শিক্ষা দিতেছেন । 
এই সমুদায় জানিয়। আমি আপনার আশ্রয় লইয়।ছি । আমি বালক, অন্ত 
ভাল মন্দ জানি না ; বুঝিয়াই হউক আর ন। বুঝিয়াই হউক, সন্র্যাস-ধর্ম 
মাশ্রয় করিয়াছি । আপনি আমাকে আপনার শিশু ভাবিয়া, যাহাতে 
আমার ভাল হয় তাহা করিবেন। অগ্ভকার বিপত্তির কথ! মনে করিলে 
আমার হৃৎকম্প হয়। আপনি উপস্থিত ন থাকিলে আজ আমার যে কি 
৮ 
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হুর্গাতি হইত তাহ! বলিতে পারি না। আমার মনে বড় সন্দেহ ছিল, 
বুঝি আমি আপনার দর্শন পাঁইব ন1; শ্রীরুষ্ণ কুপাময়, তাহা আমাকে- 
মিলাইয়! দিয়াছেন” সার্বভৌম প্রভুর কথায় বাধ! দরিয়া বলিলেন, 
"তুমি আর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিও না তোমার যেরূপ ভাব, 
তাহাতে সিংহদ্বারে যে গরুড় আছেন, তাহার আড়ালে ধ্রাড়াইয়া৷ দর্শন 
কর কর্তব্য । শুন গোপীনাথ, তুমি প্রত্যহ স্বামীকে সঙ্গে লইয়] ঠাকুর 
দর্শন করাইও । গোসাঞ্রির রক্গণীবেক্ষণের ভার তোমার উপর দিলাম |” 
প্রভু অতি দীনভাবে সার্ধভৌমকে আত্মসমর্পণ করায় তিনি 
পরমানন্দিত হইলেন । আর সেই সঙ্গে ধন্ধার বিষম আবর্তে পড়িয় 
গেলেন । সার্বভৌম প্রথম বখন শ্রীগোরাঙ্গকে দর্শন করিলেন, তখন 
তাহার তেজ, আকার, প্রকৃতি ও ভাব দেখিয়া মনে করেন, এ বস্তুটি হয় 
খ্বয়ং জগন্নাথ, ন। হয় কোন দেবতা, মন্ুযুরূপে বিচরণ করিতেছেন। 
কারণ ইহার আকুতি প্ররুতি ঠিক মন্ুষ্বের মত নয়। তারপর এই 
মহাভাব, শ্ররুষ্র প্রতি এরূপ গাঢ় প্রেম, ইহা ত জীবে সম্ভবে না। 
ইহাতে সার্বভৌমের মনে হইল এ বস্ত্রটি অতি হুর্লভ, পরম ভাগ্যে 
মিলিয়াছে। আর সেই জন্ত তাহাকে নিজ বাড়ীতে আনয়ন করিয়াছেন । 
কিন্ত যখন দেখিলেন তীহার সঙ্গীরা মন্থুযু, মনুষ্ের মত আকার, 
প্রকার এবং সেইরূপ কথাবার্তা, তখন ভাবিলেন, ইনি একজন উচ্চ- 
শ্রেনীর সন্প্যাসী,__দেবতা নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গ চেতনা পাইলে তাহার 
শরীরের তেজ লুকাইল, আর তখন তিনিও মন্নষ্যের মত হইলেন । 
তাহার পরে তিনি নান করিয়৷ গরুড়পক্ষীর স্তায় সার্বভৌমের সম্মুখে 
বসির মন্তুষ্ের ন্যায় ভোজন করিলেন, ও অতি দীনভাবে কথ! কহিতে 
লাগিলেন, তখন পসার্বভৌমের চমক অনেকটা ভাঙ্গিল। আবার 
গোপীনাথের নিকট প্রভুর ঘে পরিচয় শুনিয়াছিলেন তাহাতে বুঝিলেন, 


প্রভুর বাসস্থান নিয় ৯৯ 


ইনি দেবত। বা কোন বিশেষ বস্ত নয়,_নদীয়ার একজন সামান্ত পণ্ডিত, 
জগন্নাথ মিশ্র, তীঙ্গার পুত্র । কাজেই প্রভুর উপর অতি বৃহৎ বস্ত বলিয়। 
গ্রথমে ষে ভক্তিটুকু জন্মিয়াছিল, তাহা প্রায় গেল। স্থতরাং প্রভুর 
নিকট আসিয়। যখন তাহাকে আবার প্রণাম করিলেন, তখন ভাবিলেন, 
সন্ন্যাস-আশ্রমে আশ্রন্ন করিলে দত্তের স্যঠি হওয়ার সম্ভাবনা । কারণ 
তখন গুরুজনও তাঁহাকে প্রণাম করেন, আর তিনিও গুরুজনকে আশীর্বাদ 
করিতে অধিকার পান। কিন্তু সার্বভৌমের মনে প্রথমে যে কিছু কুভাবের 
উদয় হইতেছিল, গ্রভূর বিনয় ও মধুর বাক্য শুনিয়! তাহ! একেবারে 
গেল। তথন তাহার প্রতি ভক্তি হইল ন' বটে, তবে ঈর্ধা-ভাবের ষে 
অস্কুর হইতেছিল, তাহার স্থানে বাৎসল্যরূপ ভালবাসার উদয় হইল । 
তথন তিনি প্রভুকে বলিলেন, “তুমি আর একাকী মন্দিরের মধ্যে যাইয়। 
দর্শন করিও না । হয় গোপীনাথের কি আমার সহিত, কি আমি যে 
লোক দিব তাহার সহিত যাইয়া জগন্নাথ দর্শন করিও |” সার্বভৌম 
তাহার পর গোপীনাথকে বলিলেন, “আমার মাসীর বাড়ী অতি নিজ্জন 
স্থান, সেখানে ইগদের বাসা দাও। আর জলপাত্র প্রভৃতি যাহ যাহ! 
প্রয়োজন, তাহারও ব্যবস্থা। করিয়। দাও ।” প্রভূ ও প্রভুর গণ সার্ববভৌমের 
মাসীর বাড়ী যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন । তখন হয় সার্বভৌম 
প্রসাদ পাঠাইয়া! দেন, নচেৎ গোবিন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভিক্ষা করেন। 

এ গ্রন্থের প্রথমে লেখ! আছে যে, গৌরাঙ্গলীল! বিচার করিলে, 
ব্বভাঁবতঃ এইটিই বোধ হইবে যে, এ কাণ্ড হঠাৎ ব|! আপনা-আপনি 
হয় নাই; হয় শ্রীগৌরাঙ্গ শ্বপ্ং শ্রীভগবান ; আর বদ্দি ততদুর বিশ্বাস 
করিতে না পারেন, তবে বুঝিবেন যে, তিনি শ্রীভগবান কর্তৃক প্রত্যক্ষরূপে 
চালিত, নিয়োজিত ও রক্ষিত। যাহারা সন্দি্ধচিত্ত, তাহাদের পক্ষে 
ইহার একট মানিলেই যথেষ্ট । দেখুনঃ যখন গৌরাঙজ নীলাচল 
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ষাইতেছেন, তখন যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের স্থান ঠিক 
সেখানে, সেই সময়ে, রাজা! ব্রামচন্ত্রথা আসিয়া! উপস্থিত! আবার 
নীলাচলের নিকটে আসিয়া, দণ্ড-ভাঙ্গার ছল করিয়া, প্রভু অগ্রে একাকী 
জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন। এখন প্রভুর নীলাচল প্রবেশের অদ্ভুত 
আয়োজন দেখুন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কেহ রোধ করিতে 
পারিল না । সকলে একত্রে গমন করিলে ইহ! হইত না। আবার 
প্রভু যেখানে মুষ্ছিত হইলেন, সেখানে সার্বভৌম দ্দীড়াইক়্া ! তিনি 
ন। থাকিলে, জগন্নাথের দাম্ভিক সেবকগণ, প্রভুর অঙ্গে প্রহার করিত । 
তাহার পর সার্ধভৌমই বা এত বিচলিত কেন হইলেন? তিনি ত 
কিছুই মানেন না। যদ্দি কিছু মানেন তবে সে আপনাকে । একটি 
সন্ধ্যাসীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাকে আপনার অঙ্গ দ্বার আবরণ 
কেন করেন? কত সহম্্র সন্নাসী ত তাহার শিষ্য ? আবার প্রভূর 
লীলাকাধ্যের নিমিত্ত সার্বভৌমের সহিত পরিচয়েরও প্রয়োজন । 
সার্বভৌম কর্তব্য শ্রীক্ষেত্রের রাজা, তিনি ব্যতীত সেখানে কিছুই 
হয় না। তাই তিনি সেখানে দ্রাড়াইয়া, তাই তিনি, যদিও জগৎপৃজ্য, 
তথাপি আপনার দেহ দিয়া প্রভুকে রক্ষ। করিলেন, আর তাই তিনি 
প্রভুকে আপনি বহিয়! ও জগন্নাথের সেবকগণ দ্বারা বহাইপ্সা হরিনামের 
সহিত আপনার বাড়ীতে লইয়া আমিলেন। এ সমুদয় আপনা-আপনি 
ও হঠাৎ হইয়াছে, ইহ! বিশ্বাস করা কঠিন । 

প্রভু বাসায় আগমন করিলে, গোগীনাথ পরদিবস অতি প্রত্যুষে 
আসিয়া! তীহাদ্দিগকে শ্রীজগন্নাথের শয্যোথান দর্শন করাইলেন, এবং তার 
পরে সকলে সার্ববভোৌমের সভায় আগমন করিলেন। সার্বভৌম প্রণাম 
করিলে, প্রভু “কৃষ্ণ মতিরস্ত” বলিয়। আশীর্ববাদ করিলেন । প্রভুর কথ৷ 
শুনিয়!ই সার্বভৌমের শিশ্তগণের বড় আমোদ বোধ হইল। তাহার! 
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বলাবলি করিতে লাগিল যে, সব্্যাঁসী হইয়া বলে কিন! “কষে মতি 
হউক 1” এটা কি পাগল, না মূর্খ? ইহাই বলিয়৷ তাহার হাসিয়। 
উঠিল । সার্বভৌম ইহাতে লজ্জ! পাইয় প্রভুকে অন্য নির্জন স্থানে 
লইয়! বসিলেন ! প্রভুর কথাতে পড়,য়াগণ যে হাশ্ত করিল, তিনি হহা৷ 
বুঝিয়াছেন কি না, তাহা কেহ জানিতেও পারিল না। নির্জন স্থানে 
বসিয়! প্রভূ সার্ববভৌমকে সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন, “আমি শ্রীজগন্নাথ 
দর্শন করিতে আসিয়াছি । আপনি জগতের উপদেষ্টা, আমি আপনার 
আশ্রয় লইলাম, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবেন। আমাকে 
আপনি উপদেশ করুন ; দ্রেখিবেন, যেন আমি ভবকুপে না পড়ি!” 
সার্বভৌম বলিলেন, “তোমাকে আমি কি উপদেশ করিব? তোমার 
উপদেশের কিছু অভাব আছে বলিয়।ত বোধ হয় না। যে ভক্তি তোমার 
হয়েছে ইহা! মন্ুষ্যের পক্ষে ত্র্ভ। তবে সরলভাবে তোমাকে একটা 
কথা বলি ; সম্নাস করিয়া তুমি ভাল কর নাই । তোমার বয়স অতি 
অল্প, এ বয়সে সন্গ্যাস শান্্রপিদ্ধ নয়। প্রথমে সংসার-ন্থথ সমুদ্বায় আত্বাদন 
করিয়া, যখন ইন্ট্রিয়ের তেজ শিখিল হয়, তখনি সন্াস কর্তব্য । আবার 
দেখ,--সন্যাস করিয়াছ ইহাতে গুরুজনে তোমাকে প্রণাম করিতেছেন । 
তুমি অতি সুবোধ, দেখ দেখি এ অবস্থায় অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইবার সম্তাবন! 
আছে কি না?” 

প্রভূ বলিলেন, “আপনি আমার পরম-নুহৎ, আমার যাহাতে 
ভাল হয় তাহাই বলিতেছেন। তবে, বখন সন্গাস-ধর্ম গ্রহণ করি» 
তখন কৃষ্ণের জন্চ আমার মভিচ্ছন্ন হইয়াছিত্ব, স্থতরাং এ কাধ্যের 
জন্য আমি সম্পূর্ণ অপরাধী নহি।” এই কথ। শুনিয়া সার্বভৌম জজ্জা 
পাইয়। বলিতেছেন, “তাহা হউক, ভূমি অতি ভাগ্যবান । তোমার ষে 
প্রেম দেখিলাম, ইহাতে তোমার উপর আমায় বড় শ্রন্ধ! হইয়াছে । 
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তোমার ভালই হইবে ।” সার্বভৌম, «আমি তোমার ভাল করিব ন। 
বলিয়া, “তোমার ভালই হইবে বলিলেন। কিছুকাল আলাপের পর 
প্রভু ভক্তগণসহ উঠিয়! গেলেন, কেবল গোগীনাথ ও মুকুষ্ণ রহিলেন। 
তাহাঙ্গের মধ্যে বড় প্রীতি । তারপর তাহার! সার্বভৌমের সঙ্গে সভায় 
ফিরি] আমিলেন। 

আপনার] জাঁনিবেন যে জগতে যত বিরোধের স্যষ্টি হয়, তাহার 
অধিকাংশই অনুগত জনের দোষে । ঢুটী নায়কের এক স্থানে নির্বিববাদে 
বাস করা সম্ভব, কিন্তু তীহাদের গৌড়াগণ তাহা পারিবে না! 
সার্ধবভৌমের পড়ুয়াগণ তীহাকে প্রায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়া মান্য করে। 
তাহারা বিদ্যাকে পৃজা করিয়া থাকে, আর সার্বভৌম বিদ্বান লোকের 
পরমপুঞ্য । আবার প্রভুর যত গণ, তাহার] প্রকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়! 
সম্মান ও পুজা করেন। কিন্ত সার্বভৌমের পড়,য়াগণ প্রতৃকে খ্যাপা কি 
মর্থ সন্ন্যাসী ভাবে। প্রভূগণ আবার সার্বভৌমকে পাণ্ডত্যাভিমানী 
পাষগু ভাবেন । সার্ধভৌমকে দেখিলে তীহার শিষ্যগণ জড়সড় হন, কিন্ত 
প্রভুর গণ সেরূপ কিছু হয়েননা। আবার প্রভুকে দেখিলে তাহার গণ 
সং্ঞাশুন্ঠ হয়েন, কিন্তু সার্ববভৌমের প্রতি তাহার দুকপাতও করেন না । 
অতএব যুদ্ধ আরম্ত হয় আর কি। এতক্ষণ যে হয় নাই সে কেবল প্রভূ 
নিতান্ত নিরীহ, সার্বভৌম বড় পদস্থ ও গন্তীর বলিয়!। 

প্রভু উঠিয়া গেল, সার্দিভৌম মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামী 
কোন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ?” মুকুন্দ বলিলেন, “ভারতী 
সম্প্রদায়ে। ইহার গ্বরুর নাম কেশব ভারতী, আর ইহার নিজের নাম 
কৃষটচৈতগ্ত ।” সার্বভৌম বলিতেছেন, প্নামটি বেশ হয়েছে । আহ! 
সন্সযাসীর প্রকৃতি কি মধুর! একেবারে বিনয়ের খনি। বলিতে কি 
ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় তরপ হয়েছে । কি জন্য জানি না, 
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উহার প্রতি আমার বড় আকর্ষণ হইতেছে । তাহাতেই বলিতেছি যে, 
'ভারতী সম্প্রদদায়ট। ভাল নয় । গিরি, পুরী, তীর্থ, সরম্বতীঃ--এ সমুদায় 
সম্প্রদায় থাকিতে কেন নিকুষ্ট সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইলেন ?” তথন 
গোপীনাথ বলিতেছেন, “ভট্টাচার্য! শ্বামীর বাহাপেক্ষ। নাই । সংসার 
ত্যাগ কর! উদ্দেশ্য, তাহ বেন তেন প্রকারে করিয়াছেন | 

সার্বভৌম ! বাহাপেক্ষা তুমি কাহাকে বল? 

গোগীনাথ | এ সম্প্রদায় ভাল, ও সম্প্রদায় মন্দ, এ সমস্ত অসার 
বিষয়ে স্বামীর মন নাই » কোন প্রকারে সংপার ত্যাগ করা উদ্দোস্তা, তাই 
সন্যাস গ্রহণের সময় সম্প্রদায়ের ভাল মন্দ বিচার করিবার অবকাশ 
পাঁন নাই। 

সার্বভৌম । তুমি ভাল বলিলে না । যখন সম্প্রদায় আশ্রপ্ন করিতে 
হইবে, তখন বাছিয়! ভাল লওয়াই ত কর্তব্য। 

গোগীনাথ । এ সমুদ্বায় মনের ভাব দত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। লোকে 
গৌরব করিবে, এ বাসনাকে পোষণ না! করাই ভাল। 

সার্বভৌম। লোকে গৌরব করিবে, এ বাসনার দোষ কি? তাহা 
ইলে আমর! বাচিয়া আছি কেন? গৌরব করিবে বলিয়াই ত 
লোকে এ সকল কাধ্য করিয়া থাকে? যাক ও সদায় বালকের কথা! 
ছাড়িয়া দাও । ন্বামীকে হঠাৎ কোন অনুরোধ কর! আমার পক্ষে ভাল 
দেখায় না । তিনি তোমাদের আত্মীয়, তোমর1 তাহাকে বলিয়া! কহিয়া 
বাধ্য কর। আমি একটি ভাল দেখিয়৷ ভিক্ষুক আনাইয়। পুনরায় তাহার 
সংস্ক।র করাইব। . 

এই সমঘ্ত কথা গোপীনাথের ও মুকুন্দের হৃদয়ে শেলের মত 
বাঁজিতেছে। প্রথমত সার্বভৌমের শিষ্যগণ প্রভুকে উপেক্ষা করিয়। 
হাসিল; ইহাতে তোমার আমার মন্্াত্তিক হয়, তাহাদের কি হইল 
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ভাবির! দেখ । তাহারা ভাঁবিলেন, যেমন গুরু, শিষ্যগুলিও সেইরূপ 
হয়েছে । তাহার পর, সার্বভৌমের প্রত্যেক কথায় প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা 
প্রকাশ পাইতেছে । প্রতুকে তাহারা শ্রীভগবান্‌ বলিয়া জানেন; তাহার 
প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ ভক্তের কিরূপে সহা করিবেন? যদিও প্রতৃর 
প্রতি সার্ঘভৌমের স্নেহ অকৃত্রিম, কিন্তু সে তাহার নিজের গুণে নয়, 
প্রভুর প্রকৃতির গুণে । সার্বভৌম প্রভুর প্রতি বিরক্ত হইবার মোটে 
অবকাশ পাইতেছেন না। একটু ঈর্ধার অস্কুর হইতেছে, আর প্রভুর 
সরল বদন দেখিয়!, ও চিত্তমোহন বাক্য শুনিয়া, শুধু যে তাহার সেই 
ঈর্ষ। অন্তষ্থিত ইইতেছে তাহা নয়, এরপ কুপ্রবুত্তকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন 
বলিয়া মনে ধিক্কার উপস্থিত হইতেছে । তবে গোঁপীনাথের দস্তের 
সহিত কথা, সার্বভৌমের অবস্ত ভাল লাগিতেছে না। জগতে একনপ 
কথা কাহারও নিকট শ্রবণ কর! তাহার অভ্যাঁস নাই । তবে যে অনেক 
সহিয়া রহিয়াছেন, সে কেবল প্রভুর গুণে । তাহ! না হইলে গোগীনাথ 
আরও বঢ়বাক্য শুনিতেন। তবুও গোপীনাথের কথায় সার্বভৌমের ক্রোধ 
হইতেছে, ও তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা তিনি করিতেছেন । 
গৌোগীনাথকে আঘাত করিবার অন্য সহজ উপায় নাই। তবে গ্রভূকে 
আঘাত করিয়া অনায়াসে তাহাকে ব্যাথা দিতে পারেন । তাই সীর্বভৌম 
বলিতেছেন, “আহা ! কি সুন্দর এই সন্যাসীটী। কিন্তু ইহার কি 
ভয়ঙ্কর অবস্থা! এত অল্প বয়সে সন্যাস লইয়াছেন, ইহাতে ইন্দ্রিয় বারণ 
কিরূপে হইবে? আমি ইহাকে অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইয়া বাহাতে 
ইহার ধর থাকে, তাহাই করিব |” 

গোপীনাথ আর স্হা করিতে না পারিয়া বাহা হারাইলেন। তিনি 
প্রভুর আগমন অবধি প্রাণপনে তাহার সম্বন্ধে কোন কথ! উঠান নাই, 
উঠাইতে দেনও নাই। সেই তিনি, সার্বভৌমের সাক্ষাতে, আর 
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সার্ধভৌমের সভায় শিষ্যগণ মাঝে, একেবারে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া 
ফেলিলেন। তিনি রক্ষভাবে বলিতেছেন, ওখানে পাগ্ডিত্য চলিবে 
না। তুমি ধাহার ভাল করিবে বলিয়।৷ বারবার ওদাধ্য দেখাইতেছ, 
তিনি তোমার সহায়তার অপেক্ষা রাখেন না । তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান্‌।” 

যেমন কোন নির্জন সরোবরে বন্দুকের শব্ধ করিলে বিবিধ পক্গী 
বিবিধ স্বর করিয়া উড়িতে থাকে, সেইরূপ গোপীনাথের বাক্যে 
সার্ববভৌমের সভায় নানাবিধ শব্দের উৎপত্তি হইল। সার্বভৌমের 
অত্যন্ত ক্রোধ হইল, কিন্তু গন্তীর প্রকৃতি বলিয়া! ও অন্যান্ত কারণে হঠাৎ 
কিছু বলিলেন না । আবার একটু ঠাহরিয়া বলেন, তাহার অবকাশও 
পাইলেন না। কারণ তাহার শিষ্যগণ চারিদিক হইতে “কি প্রমাণ ?” 
বলিঘ! শত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। গোপীনাথ তখনি বুঝিলেন 
কাজ ভাল করেন নাই, কিন্তু তখন আর উপায় নাই । আপনি বিচলিত 
হইয়]! যে ঝড় উঠাইয়াছেন, তাহা নিবারণ করিবার উপায় হঠাৎ স্থির 
করিতে পারিলেন না । তবে শিষ্যগণের সহিত মারামারি করিবেন না, 
ইহা তখনই স্থির করিলেন। শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করিলেন ন।। 
সার্ববভৌমের পানে চাহিয়াই উত্তর করিলেন। 

সার্বভৌমও দেখিলেন যে, কাঁজ ভাল হয় নাই। নবীন-সন্ন্যাসীটি 
তাহার প্রিয়বন্ত, বাড়ীতে অতিথি ও নির্দোধী। তাহাকে লইয়া যে 
তাহার শিষ্যগণ চর্চ। করিবে, ইহ তাহার অভিমত হইতে পারে ন। 
আর তিনি সেখানে থাকিতে শ্িষ্যগণ বিচার করিবে, তাহাও হইতে 
পারে না। তাহার পরে গোগীনাথ তীহার ভগিনীপতি। তাহার 
ভগিনীপতির সহিত যে তীহার শিষ্যগণ সমান হইয়! বিচার করিবে, 
ইহাও তাহার ইচ্ছা নয়। সুতরাং তিনি, শিশ্তুগণকে লক্ষ্য না করিয়া, 
গোপীনাথের দিকে চাহিয়া! তাহার কথ। শুনিতে লাগিলেন । গোপীনাথের 
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উচিত ছিল যে, তখনি, সার্বভৌমের নিকট ক্ষম! চাহিয়৷ চুপ করা। 
তিনি তাহাই করিতেন; কিন্ত তিনি তখন একটু বিচলিত হইয়াছেন, 
তাহার পক্ষে এ অবস্থায় কি কর! কর্তব্য তাহা ঠিক করিতে পারিলেন 
ন1। তিনি সার্বভৌমকে বলিলেন, “ইহা লইয়। তোমার সহিত বিচার 
করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তবে ভট্টাচাধ্য, তুমি উহার মহিমা জান না 
তাই বলিলাম । তুমিও সত্ব জানিবে বে, ও বস্তুটি কি।৮ কিন্তু 
শিষ্যগণ চুপ করিয়া! থাকিবার পাত্র নয়। সার্বভৌমকে উত্তর দিবার 
অবকাশ না দিয়া, “কি প্রমাণ?” “কি প্রমাণ?” বলিয়া তাহার 
চীৎকার করিতে লাগিল। গোপীনাথ তখনও চুপ করিতে পারিতেন, 
কিন্তু চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হওয়ায় তাহ! পারিলেন না । সার্বভৌমের 
দিকে চাহিয়া! শিষ্যগণের কথার উত্তরে বলিলেন, প্প্রমাণ এই যে, 
তাহাতে শ্রীভগবানের সমস্ত লক্ষণ দেখ! যায়।” শিষ্গণ আবার 
সার্ববভোৌমকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া বলিয়। উঠিল, এই সঙ্ম্যাসী 
ভগবান, কি অন্ুমানে সাঁধিবে 7” গোগীনাথ আবার সেইরূপে 
সার্বভৌমের দিকে চাহিয়। বলিলেন, “ঈশ্বর-তত্ব অন্ুমানে জ্ঞান হয় না। 
ইহ। জানিবার এক মাত্র উপায় ঈশ্বর-কৃপা ॥৮ তাহার পর শিষ্যগণকে 
আর কোন কথা কহিতে না দিয়! সার্বভৌমকে বলিতেছেন, “ভট্টাচার্য! 
পৃথিবীতে তোম|র মত পণ্ডিত নাই, তুমি জগতের গুরু, শাস্ত্রে তোমার 
দ্বিতীয় নাই। কিন্তু তুমি ঘে বলে বলীয়ান, ঈশ্বর-জ্ঞান সে বলের 
অধীন নয়। যেহেতু তোমাতে ঈশ্বর-কুপা নাই ।” 

সার্বভৌম নৈয়ারিক । গোপীনাথের তক করিতে ভুল হইল, তিনি 
কিরূপে চুপ করিয়া থাকিবেন ? অমনি বলিতেছেন, “তোমাতে যে 
ঈশ্বর-কুপা আছে তাহার প্রমাণ? গোগীনাথ ৩থন ঠকিলেন, এবং 
কতক কান্দ-কান্দ ভইয়া, কতক কে!পের সহিত বলিলেন, “তুমি স্বচক্ষে 
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যাহা দেখিয়াছ তাহাতেও প্রতুকে চিনিতে পারিলে না, কাজেই বলি ষে 
তোমাতে ঈশ্বর-কপার লেখ মাত্র নাই |” 

সার্ঘভৌম গোপীনাথের ভাব দেখিয়া একটু ভয় পাইলেন। কুলীন 
ভগিনীপতি, উড়িম্যা। পর্যন্ত তাহার বাড়ী আদিয়াছেন। বদি কোপ 
করিয়া চলিয়া যান, তাই গোপীনাথকে একটু শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে 
বলিতেছেন, “ভাই, ক্রোধ করিও না। আমি শাস্ত্দু্টে বলি। শাস্ত্রে 
কলিবুগে অবতারের উল্লেখ নাই। তাই শ্রীভগবানের নাম ত্রিযুগ 
হইয়াছে । তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক, সন্ধ্যাসীটি পরম ভাগবত, 
কিন্ত তিনি যে ভগবান্‌ এ কথ। শাস্ত্রে পাই না।” 

শ্রীগৌরাঙ্গ অংতার হয়েছেন, শ্রীনবধীপে এ কথা প্রথমে উঠিলেই 
বিপক্ষ পগ্ডিতগণ শাস্ত্র দেখিতে চাহিলেন । সার্বভৌম গোপীনাথকে ষে 
কথা বলিয়াছিলেন, তাহারাও তাহাই বলিতে লাগিলেন। কাজেই 
গৌরভক্তগণ দেখিলেন যে, সাধারণ লোকের নিকট গৌর-অবতার প্রমাণ 
করিবার নিমিত্ত শান্ত্র-প্রমাণ প্রয়োজন। তাই গৌরভক্ত পণ্ডিতগণ, 
অন্বেষণ করিয়া! নান। প্রমাণ বাহির করিলেন । যখন শ্রীনিমাই সক্যাসী 
হইলেন, তখন আবার বিপক্ষ পণ্ডিতগণ বলিতে লাগিলেন, শ্রীভগবান্‌ 
সন্ন্যাসী হইবেন তাহা কোন্‌ শাস্ত্রে আছে? সেই সকল শাস্রীয় প্রমাণ 
মহাভারত হইতে বাহির করিতেও ভক্তগণ বাধ্য হইলেন। তখন 
পণ্ডিতগণ ন্তায় ও শাস্ত্র লইয়া! উন্মত্ত হইয়াছিলেন। যে কোন কথা 
উপস্থিত হইলেই তাহারা শাস্ত্রের প্রমাণ চাহিতেন। সুবিধার মধ্য 
শাস্ত্রের অবধি ছিল না, কাজেই প্রমাণেরও অবধি ছিল না । অতএব 
শাস্ত্রের এত বড় শাসন সত্বেও লোকের সংসারযাত্র! নির্বাহ হইতে বড় 
বাধা হইত না। ন্তায়ের চর্চাতে আবার সেইরূপ লোকের “কি 
প্রমাণ ?* ব্যাধি উপস্থিত হইল। গ্াভাতে এক পড়মাট আর এক 
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পড়ুয়াকে বলিতেছেন, “উঠ, প্রভাত হইয়াছে ।” নিত্রিত পড়ুয়া চক্ষু 
মেলিয়া, হাই ভুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভাত হইয়াছে 
তাহার প্রমাণ ?” জাগরিত পড়,য়! বলিলেন, “যেহেতু আলো হইয়াছে ।৮ 
নিদ্রিত পড়,য়া বলিলেন, “আলো হইলেই প্রভাত হয় না, গৃহ-দাহ হইলেও 
রজনীযোগে আলো! হয়।” এইরূপে দুই প্রহর বেলা পধ্যন্ত বিচার 
হইল । শেষে ক্রান্ত হইয়। উভয়ে ক্ষান্ত দিলেন । 

এখন বিচার করুন যে, গৌরাঙ্গ কিরূপ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
যখন কথ! উঠিল যে, নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন, তাহার পূর্বের 
অবতার বলিয়া কথা আদৌ জগতে ছিল না । এখন অবতারে বিশ্বাস 
পূর্বব(পেক্ষা হজ হইয়াছে, কিন্তু তখন শ্রীভগবান্‌ মনুঘ্যসমাজে 
আসিয়াছেন, এবধপ কথা শুনিলে স্বভাবতঃ সর্বদেশে, সকল স্থানে হাসি 
পাইবার কথ! ছিল। কিন্তু গৌর-অবতারের কথা বখন ও যে স্থানে 
উঠিল, সে সময়ের ও সে স্থানের অবস্থা মনে করুন। সে সময়ে সে 
স্থানে প্রমাণ ব্যতীত প্রভাত হইয়াছে ইহাও ভদ্রলোকে স্বীকার করিতে 
অনিচ্ছুক। ম্তরাং বিবেচনা করুন যে, এইরূপ সময়ে ও সমাজে 
শ্রীগৌরাঙ্গের জীবের নিকট শ্রীভগবান্‌ বলিয়া সম্মান লইতে, কত শক্তি 
ও আয়োঞ্জনের প্রয়োজন হইয়াছিল । এই যে তাহার ভক্তগণ তাহাকে 
শ্রীভগবান্‌ বলিয়! পৃজা করিতেন, ইহা মুখে নয়, একেবারে হৃদয়ের 
সহিত। তাহা না হইলে, যে সমুদায় মহাস্তগণ পরকালের নিমিত্ত সর্ধবস্থ 
ত্যাগ করিয়া বুক্ষতলবাসী হয়েছেন, তাহার। হিন্দু হইয়1 তাহার শ্রীপদে 
তুলসী, চন্দন ও গঙ্গাজল দিয়! পূজ। করিতে পারিতেন না । শ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রতি কি কিঞ্চিম্মাত্র অবিশ্বাস থাকিলে শ্রীঅদ্বৈতের স্তায় গোড়া হিন্দুর 
পক্ষে গঙ্গাজল তুলসী দিয়! তাহার শ্রীগরণ পুজা! করা অসম্ভব হইত। 

সেই সময়ের ও সেই সমাজের কথ| এই গ্রস্তের প্রারস্ভে কিছু 


প্রভুর অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ১৪৪ 


'আলোচন! করিয়াছি এবং বাস্থদেব মার্ধভৌম বস্ত কি তাহাও কিঞ্চিৎ 
বলিয়াছি। যেখানে বিচার ও প্রমাণ ব্যতীত, প্রভাত হইয়াছে কি না, 
লোকে ইহ। গ্রহণ করিত না, সেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় বান্ুদেব 
সার্বভৌম । তিনি এই সমাজের ছুগ্ধফেণ, কি প্রকাশ, কি শক্তি। 
তাহার সহিত শ্রীপ্রভূর রঙ্গ অতএব অতিশয় রহস্তজনক | বিশেষতঃ 
পাঠকমহাশয়দিগের মধ্যে যাহার! সতেজ বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা! আপনাদের 
ও সার্ববভৌমের মনের ভাবের অনেক এ্রক্য দেখিতে পাইবেন, নেই 
জন্ত আমি এ সম্বন্ধে একটু বিস্তার করিয়। লিখিলাম। 

শ্রীগে'পীনাথ আবার চঞ্চল হইলেন, হইয়া বলিতে লাগিলেন, “তুমি 
পপ্ডিত-শিরোমণি হুইয়। কিরূপে বলিতেছ যে কলিযুগে অবতারের 
কথ শান্জ্রে নাই । তবে এ সমুদায় শ্লোকের অর্থ কি?” ইহাই বলিয়। 
শ্রীগোপীনাথ, প্রভুর অবতার সম্বন্ধে বে যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ তখন সংগৃহীত 
হুইয়াছলঃ তাহা একে একে বলিতে লাগিলেন। এ সমুদায় শাস্ত্রীয় 
প্রমাণরূপ নীরস বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করিব না । প্রথমতঃ আমার 
শান্তজ্ঞান নাই; দ্বিতীয়তঃ গোগীনাথ যাহা সার্বভৌমকে বলিয়াছেন 
তাহা ঠিক কথা, অর্থাৎ শান্ের প্রমাণে শ্ীগৌরচন্দ্রকে ধিনি বিশ্বাস 
করেন, তাহার বিশ্বাস না করাই ভাল। গোগীনাথ শাস্ত্রী প্রমাণ 
বলিতে থাকিলে, সার্বভৌম তাহার প্রতিপক্ষ করিতে পারিতেন ; 
করিলেও হয়ত তাহার স্ায় পণ্ডিতের সহিত গোপীনাথ পারিয়! উঠিতেন 
ন।। কিন্তু সার্বভৌম অনেক কারণে সহিয়া গেলেন, আর তর্ক 
উঠাইলেন না| বলিলেন, “ও সমুদয় এখন থাকুক। তুমি এখন 
তোমার শ্রীভগবান্কে তীহার গণপহ আমার হইক্া নিমন্ত্রণ কর গিয়া । 
তবে আমাকে শিক্ষ। দেওয়া, তাহা পরে দিলেই পারিবে |” 

এইরূপ কথ! বলিয়া সার্ববভৌম সমুদয় মনের বেগ ব্যক্ত করিলেন। 


১১৩ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রথমতঃ তোমার শ্রীভগবান্কে গণলহ নিমন্ত্রণ কর, ইহা। হাসিবার কথা । 
প্ীভগবানের আবার ”গণ” কে? আর তাহাকে মন্ুষ্কে নিমন্ত্রণ করিবে 
তাহাই বা কি? আবার সার্ধভৌম গোপীনাথকে উপরের কথাগুলিতে 
ইহাঁও বলিলেন যে, শ্রীভগবান্কে নিমন্ত্রণ করা, ইহাও যেরূপ হাস্তকর, 
তুমি গোপীনাথ আর আমি সার্বভৌম, তোমার আমাকে শিক্ষ! দিতে 
আসাঃ সেও সেইবপ হাস্তকর । এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ 
সার্বভৌমের সভা ত্যাগ করিয়া প্রভুর ওখানে চলিলেন। এখন 
সার্বভৌমের অবস্থ। শ্রবণ করুন। তিনি দিপ্বিজয়,_জয় কর! তাহার 
ব্যবসায়, পরমার্থ ও আনন্দ । এইরূপে অন্যকে জয় করিয়া স্কাহার 
কয়েকটি প্রবৃত্তি বড় প্রবল হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অন্ঠের উপর 
আধিপত্য করা৷ একটি প্রধান। তিনি যেখানেই থাকুন, কর্তী হইয়া 
থাকিবেন । এরূপ না হইলে তাহার সে স্থানে থাকিবার সম্ভাবন। হইত 
না। এ অবস্থার বিপরীতও কখন হয় নাই, কারণ তাহার সমকক্ষ 
লোক তখন ভারতবর্ষে ছিলেন না। কাজেই তাহার কোথাও থাকিতে 
অস্থবিধ! হয় নাই। এখন তাহার নিজ স্থানে, এমন কি তাহার নিজ 
ভবনে, তাহার প্রতিদম্বী আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদবন্বী শুধু নয়, তাহার 
বড়, স্বয়ং ভগবানের ন্তায় পৃজিত। সার্বভৌমের এ অবস্থা ভাল' 
লাগিতেছে না। আবার নবীন সন্গ্যাপীর প্রতি তাহার ঈর্ধ-ভাব যে 
অতি গর্হনীয় কাধ্য তাহাও বুঝিতেছেন। কাজেই তখনি আপনাকে 
ধিক্কার দিতেছেন এবং এই ঈর্ধা-ভাব আপনার মনের নিকট আপনি 
গোপন করিতেছেন ; আর ভাবিতেছেন, “জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের উপর 
আমার ঈর্ষ!, তাহা হইতেই পারে না । তাহার উপর মাঝে মাঝে একটু 
ক্রোধ হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আমারও দোষ নাই, তাহারও 
দোষ নাই,-সে দোষ তাহার গেৌঁড়াগণের । তাহারা বলে কি না,-- 


সার্বভৌমের মনের ভাব ১১১ 


তিনি হ্বয়ং শ্রীভগবান্‌! এ কথ শুনিলে সহজেই একট| বিরক্তিভাব হয়; 
কিন্তু এ সামান্ত কথ! লইয়৷ আমার মত লোকের চিত্তচাঞ্চল্য ভাল দেখায় 
না! অবশ্য আমার চিত্তের চাঞ্চল্য হয় নাই, সন্ত্যাসীর উপর কোন প্রকার, 
ঈর্বাও নাই। তবে সন্যাসীটি অপরূপ বস্তু, আমার আশ্রয় লইয়াছে, 
আমিও বলিয়াছি যে, তাহার যাহাতে ভাল হয়, তাহা করিব। এখন 
পাচজন মূর্থেতে যদি তাহাকে “ভগবান” বলিয় পূজা করিতে থাকে, তবে 
তাহার চিত্ত আর কতর্দিন স্থির থাকিবে 1--এ অপরূপ বস্তটি একেবারে 
নষ্ট হইয়া] যাইবে! অতএব এই মন্ব্যাসীকে কেহ ভগবান্‌ না বলে ভাহার' 
উপায় করিতে হইবে । আবার গোপীনা থ প্রভৃতি যে, সন্ম্যাসীকে ভগবান্‌ 
বলে, তাহাতে তাহার্দেরই বা লাভ কি? শাস্ত্রে দেখি যে, জীবকে 
শ্রীভগবান্-বুদ্ধি করিলে সর্বনাশ হয় । অতএব গোঁপীনাথ প্রভৃতি তাহাদের 
নিজের সর্বনাশ করিতেছে, এরূপ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং 
আমি তাহাও করিতে দিব না। গ্ড়াগণ যে সন্্যাসীকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়। 
উন্মত্ত হইয়াছে, এই অবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে । 
তাহ! হইলে সন্স্যাসীরও ভাঁল, তাহার অন্ুগতগণেরও ভাল, আর আমারও 
কর্তব্য কর! হয়,__যেহেতু ইহার! সকলেই আমার আশ্রিত। অতএব এ 
সন্ন্যামীটি ভগবান্‌ এ কথাটি আমি একেবারে বন্ধ করিয়া দিব । এই সমুদায় 
ভাবিয়া সার্বভৌম আপনার মনকে বুঝাইলেন যে, তাহার সন্াসীর উপর 
ঈর্ষা! নাই, আর তিনি ষে সন্যাসীর ভগবস্তা উড়াইয়! দিতে ইচ্ছ। করিয়াছেন, 
এ কেবল সাধু অভিপ্রায়ে, কোন মন্দ অভিপ্রায়ে নহে । কিন্তু সরল কথায় 
বলিতে, তিনি যে সন্ম্ধাসীকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার মূল 
কারণ এই যে, তিনি সন্াসীর আধিপত্য সহিতে পারিতেছেন না । 
সার্বভৌম দেই জন্য সন্ন্যাসীর ভগবত্ত। কিরূপে উড়াইয়া দিবেন তাহার, 
উপায় মনে মনে স্থির করিলেন । সে উপায় কি, পরে বলিতেছি। 


৯১২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এ দ্দিকে মুকুন্দ ও গোগীনাথ প্রভূর ওখানে. আসিলেন। পরে 
'গোগীনাথ সার্ববভৌম-প্রেরিত অতি অপূর্ব মহাপ্রসাদ প্রভুকে ও ভক্ত 
গণকে ভূঞ্জাইলেন। প্রসাদ গ্রহণের পরে প্রভূ ও ভক্তগণ বসিলেন। 
তখন গোপীনাথ করজোড়ে প্রভুকে বলিতেছেন, “প্রভু ভট্টাচাধ্য আঁর 
এক কথ। বলিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, যদ্দিও আপনার নামটা 
ভাল, কিন্ত আপনার সম্প্রদায় ভাল নয়। অতএব তিনি ভাল একজন 
ভিক্ষুক আনাইয়া আপনার পুনঃসংস্কার করাইবেন। তাহার বড় ভন্ব 
হইয়াছিল যে, আপনার অল্প বয়স, কিরূপে ইন্দ্রিয় দমন হইবে ও ধর্ম 
থাকিবে । তাহার উপায়ও তিনি ঠাহুরিয়াছেন। তিনি আপনাকে 
অদ্ৈতমার্গে প্রবেশ করাইবেন ও স্বয়ং ক্লেশ করিয়া নিয়ত আপনাকে 
বেদ শ্রবণ করাইবেন।” 

গোপীনাথ এ সমস্ত কথা এরূপ ভাবে বলিলেন, বাভা শুনিয়া! প্রভূর 
রাগ হয়। কিন্তু তাহার কিছুই হইল ন1,-_ প্রভুর মুখে বিরক্তি কি কোন 
মন্দ ভাবের চিহ্ন পধ্যন্ত দেখ! গেল না । বরং এ কথা শুনিয়। প্রভু যেন 
বড় স্থথী হইলেন। বলিতেছেন, “বটে বটে, তাহার উপযুক্ত কথাই 
হয়েছে । তাহার আমার উপর বাৎসল্য-ভাব শু বিস্তর অনুগ্রহ; তিনি 
আমার মঙ্গল সর্ববদ1 কামনা করিতেছেন । আমি এ কথা শুনিয়া বড়ই 
রুতার্থ হইলাম ।” 

কিন্তু ভক্তগণের কাহারও এ কথা ভাল লাগিল না । সকলেই 
ভাবিয়াছিলেন, প্রতু ভট্টাচাধ্যের দত্তের কথ। শুনিয়৷ অন্ততঃ মনে মনে 
ক্রোধ করিবেন; কিন্তু তাহার মুখে, কি কথায়, ক্রোধের লেশমান্ত্ 
উপলক্ষিত হইল না। বরং তিনি যেন সার্ধভৌমের উপর বড় থুসী। 
কাজেই ভক্তগণের তখন প্রতভুকে বুঝাইয়1, বাহাতে সার্বভৌমের উপর 
তাহার রাগ হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে । দেই অভিপ্রায়ে মুকুন্দ 


সার্ববভৌমের নামে অভিযোগ ১১৩ 


বলিতেছেন, ভুমি ভট্টাচার্যের এ সমুদ্বা় অভিপ্রায় বিষম অম্গ্রহ 
ভাবিতে পার, কিন্তু তাহার কথা সমুদায় তোমার ভক্তগণের গাত্রে 
অগ্সিকণার স্তায় লাগিয়াছে । বিশেষতঃ গোপীনাথ বড় ছঃথ পাইয়াছেন, 
যেহেতু ভট্টাচাধ্য তাহার কুটুম্ব। এমন কি, গোপীনাথ ছুঃখে অগ্ত 
উপবাসী আছেন ৮ এ কথা শুনিয়। প্রভু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়। 
গোপীনাথের দ্বিকে চাহিলেন ১ চাহিয়া বলিতেছেন, “গোগীনাথ, সেকি? 
ভট্টাচাধ্য মহাশয়, শ্নেহে ও বাৎসলো* আমার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহ! 
তিনি যেরূপ বুঝেন, সেইরূপ বলিয়াছেন ; তাহাতে তুমি ভ্ুঃখ পাও কেন? 
গ্োপীনাথ তখন ক্রন্দন করিয়। উঠিলেন। বলিতেছেন, “সার্বভৌম আমার 
কুটুম্ব। তিনি তোমাকে কথায় কথায় অবজ্ঞা করিয়া কথা বলেন, 
আমি ইহ কিরূপে সহা করিব ? যথা শ্রীচৈতন্ত চক্্রোদ্য় নাটকে-- 
“গোগীনাথ কহে পুন সজল নয়ন । ভক্টীচাধ্য বাকা হৈল শেলের সমান ॥ 


মোর বুকে লাগিয়াছে বিকল পরাণ। সেই শেল তুমি প্রভূ উদ্ধারো আপন ॥ 
তবে সে করিব আমি জীবন ধারণ |” 


গোপীনাথের প্রার্থনা অতি অল্প,-_নয় কি? জগতের যে সর্ব-প্রধান 
নৈয়ায়িক, প্রভূ তাহাকে উদ্ধার করুন, তাহা হইলে তিনি অন্ন জল 
থাইবেন, প্রাণ রাখিবেন» নতুবা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। 
শ্রীভগবানের সংসারই এইরূপ অবুঝ-্ভক্ত লইয়া, তাহাদের কথা না 
শুনিলে তাহার সংসার থাকে না। কাজেই তিনি আর করেনকি? 
নামোদরকে বলিতেছেন, “তুমি গোপীনাথকে লইয়! গিয়। প্রসাদ গ্রহণ 
করাও ।” তাহার পরে গোপগীনাথের প্রতি চাহিয়া একটু হাঁদিলেন, 
শেষে বলিলেন, “তুমি ভক্ত, আর শ্রীজগন্সাথ বাঁঞ্চাকল্পতরু । তিনি অবশ্য 
তোমার বাঞ্। পূর্ণ করিবেন। যাও এখন প্রসাদ গ্রহণ কর গিয়।।” 


প্রভুর এই কথ) শুনিবামাক্স ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়। উঠিলেন ॥ 
ি 


১১৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহারা জানেন গ্রতুর শক্তির সীমা নাই, ও তাহার বাক্য অথগুনীয় । 
তখন তাহারা বুঝিলেন ধে, সার্ববভৌমের সৌভাগ]চন্দ্র উদয় হইতে আর 
বিলম্ব নাই । গোগীনাথ অমনি আহনাদে গদগদ হইয়। প্রভুকে সাষ্টাজে 
প্রণাম করিয়। প্রসাদ গ্রহণ করিতে চাছিলেন। 

এখন শ্রীনবীন-সন্গ্যাসী ও সার্বভৌম, এই ছুই জনের দুই কথা মনে 
করুন । উভয়েই শক্তিধর পুরুষ, উভয়ে উভয়কে পদতলে আনিবেন জঙ্কল্প 
করিলেন। যুদ্ধটাতে বিশেষ রস আছে। বখন ছুই বীরপুকুষে যুদ্ধ হয়, 
তখন সাধারণ লোকে জ্ঞানহার। হইয়। তাহ! দাড়াইয়! দেখে । 

পাঠক মহাশয়, তোমার নিকট আমার একটী প্রশ্ন আছে; বল, 
দেখি--গুরু হওয়| ভাল, না শিষ্য হওয়া ভাল? যদি বল শিষ্য হওয়! ভাল, 
কিন্তু দেখিবে জগতে সকলেই গুরু হইতে চাহিবে,--শিষ্য হইতে কেহই 
চাহে না । এখন গুরু ও শিষ্য উভয়ের কার্য দেখ । গুরু দান করেন, 
আর শিষ্য গ্রহণ করেন। গুরুর কিছুই প্রাপ্তি হয় ন, শিষ্যেরই সমুদায় 
লাভ। এমত স্থলেও দেখিবে সকলেই গুরু হইবার বাসন! করিতেছে । 
মনে কর, দ্ুই জনে দেখা হইল। একজন বলিলেন, তুমি আমার 
নিকট শিক্ষা কর। অন্য জনও বলিলেন, তাহা! কেন, ভূমি আমার নিকট 
শিক্ষা কর। এমত স্থলে, যে স্থবোধ সে শিখাইতে না গিয়া নিজে 
শিখিতে স্বীকার করে। কারণ, তাহার যাহা আছে তাহা। ত আছেই, 
আরও যদি কিছু নূতন শিখিতে পায়, তাহ ছাড়িবে কেন? কিন্তু এই 
যে, “আমি গুরু হইব, অন্তকে শিক্ষা দিব, অন্ভের নিকট শিথিব না,৮_- 
এই কুপ্রবৃত্তিতে জগতের জীব নষ্ট হইল । যদি কিছু গ্রহণ করিতে চাও. 
তবে দীন হুইয়া আচল পাত। যে মাত্র ত্বাচল পাতিতে শিখিবে, 
সেই তোমার প্রতি শ্রীভ্গবানের করুণ! হইবে । বিবেচনা করিতে গেলে, 
ভুমি অতি দীন, তোমার ক্ষমতা মাত্র নাই। এক মুহুর্ত পরে তোমার 


গুরু হওয়! ভাল, ন। শিষ্য হওয়। ভাল ১১৪ 


কি দশ! হইবে, তাহা! তুমি বলিতে পার ন।। ত্রিতলে থাকিয়।, সৈন্ট 
পরিবেষ্টিত হইন্বাও যখন তোমার নিশ্চিন্ততা নাই, তখন তোমার 
অভিমান কেন আসে? শ্রীভগবান তাই জীবকে ঝ্বাচল পাতিবার 
অধিকার দিয়াছেন; আ্বাস্ল পাতিলেই, সরল মনে যাহা চাহিবে তাহাই 
পাইবে । এই আ্াচল পাতার প্রধান প্রতিবন্ধক দম্ভ ও অভিমান । 
“আমি উহার নিকট কেন খর্ব হইয়। শিষ্যত্ব শ্বীকার করিব ?”--এই 
প্রকার প্রায় জীব-মাত্রেরই মনের ভাব। জীবগণ অন্তকে আপন পদতলে 
আনিবে, অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিবে, এই সাধ মিটাইবার জন্ সর্বস্ব 
বিসর্জন দিতেছে । “আমি গুরু হইব, ও ব্যক্তি আমার পদতলে পতিত 
হইবে,--এই সামান্য সুখের জন্ত জীব অনায়াসে পরম লাভ ত্যাগ 
করিতেছে । 

সার্বভৌম যখন নবীন-মন্ন্যাসীর মহাভাব প্রথম দেখিলেন, তখন 
এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, স্বন্ধে করিয়া তাহাকে নিজ-গৃহে আনয়ন করিলেন । 
তারপর ভাবিলেন, ভ্রিজগতের মধ্যে এই ব্যক্তিই ভাগ্যবান । তখন 
আপনার বিদ্ধাবুদ্ধি অতি নিষ্ষল ধন বলিয়া বোধ হইল । তাহার যে 
বিগ্াবুদ্ধি আছে তাহা আর যাইবে নাঃ কিন্তু নবীন-সন্্যাসীর কুষণ- 
প্রেম-ক্ূপ যে ভাব, তাহা! তাহার নাই, এবং উহ যে পরম-ধন তাহাতেও 
সন্দেহ নাই । সেরূপ বোধ না হইলে তিনি তাহাকে অতি বত্ব করিয়া! 
বাড়ী আনিতেন না । এরূপ অবস্থায় সার্ববভৌমের কর্তব্য ছিল যে, 
কষ্-প্রেম-রূপ মহাভাব, যাহ তাহার নাই, তাহাই ষর্দি পারেন আদায় 
করুন। কিন্ত তাহার প্রবৃত্তি সে দিকে গেল ন1। তিনি শ্রীকৃষ্- প্রেম 
লইবেন না, তিনি তাঁহার নান্তিকতারূপ ছাইভন্ম প্রভুকে দিবেন। 
কেন? কারণ দিলে তিনি গুরু হইবেন, আর আধিপত্যের নুথভোগী 
হইবেন । এই অতি তুচ্ছ কুপ্রবৃত্তির তৃপ্তির নিমিত্ত তিনি পরম-ধন, 


১১৬ শ্রীঅমিয়নিমাইশ্চরিত 


অবহেলায় ছাড়িলেন। তাই বলি, গুরু হইবার এই লোভে জীব 
ছারেখারে যাইতেছে । 

এই ষে পুরুষ-ভাব, ইহ! শ্রাগৌরালের ধর্মের পক্ষে একেবারে বিষ। 
তীহার দাসেরা বলেন যে, ত্রিজগতে “পুরুষ” কেবল একজন, তিনি-- 
কানাইলাল; আর সকলেই প্রকৃতি” । সুতরাং আর সকলকেই গ্রহণ 
করিতে হইবে। ধীভারা পুরুষ হুইতে চাহেন, তাহারা নির্বেবোধ ও 
আত্মঘাতী । অতএব প্রকৃতির যে ধন্ম, অর্থাৎ গ্রহণ করা, তাহাই কর,-- 
ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের সার-কথা। ভুমি প্রকৃতি হও» আর তুমি ষে 
পুরুষ এ আভমান ছাড়িয়া দাও । পুক্ুথ এ অভিমান করিলে তুমি 
শ্রবৃন্দাবন যাইতে পারিবে না । 

সার্বভৌম শ্রশ্বধ্য কামন। করেন। এশ্বফ্য ব্যতীত অন্ত কোন 
সূল্যবান সম্পত্তি যে ত্রিজগতে আছে, তাহা তিনি জানেনই না। তিনি 
আপনি বড় হইয়া! অন্যের মন্তকে পদ দিবেন, এই তার চরম-মআশা। 
কাজেহ তিনি প্রভুকে শিল্পা দিতে চলিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়, 
আপনি যদি বুদ্ধি পাইতে চাহেন, তবে প্রকৃতি হউন । আমি এ সম্বন্ধে 
প্রভূর আজ্ঞা বলিতেছি। তাহার শ্রমুখের শ্লোক শ্রবণ করুন-__ 
“ভৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষুনা। অমানিনা মানদেন, কীর্ভনীয়ঃ সদ। হরিঃ 11” 
অর্থাৎ প্রভু বলিতেছেন,-_সেই ব্যক্তিই কেবল হরিকীর্তনে আধকার পায় 
যে ব্যক্তি তৃণের ন্যায় দীন-ভাব ধরিয়৷ অন্তকে মান দের |” অতএব 
পাঠক, জীব মান্রকেই গুরু ভাবিয়া! শ্রদ্ধ। করিও । কারণ এমন জীব 
নাই, ধার কাছে তুমি কিছু-না-কিছু শিথতে না পার! আপনি নীচ 
হইয়া অন্যকে মান দিলে তোমার অনেক লাভ হইবে । প্রথমতঃ তোমার 
মন কোমল হইবে । দ্বিতীয়তঃ তুমি হৃদয়ে সুখ পাইবে, ও অগ্ঠের 
হদয়ে স্থথ দিবে। তৃতীয়তঃ তুমি ভ্রমে শশীকলার স্তায় বুদ্ধি পাইবে। 


গুরুগিরির সথুথ ১১৭ 


আর চতুর্থত তুমি কি শুন নাই থে, তিনি “দীনদয়ার্্-নাথ*, অর্থাৎ 
দীনজন-দর্শনে শ্রীভগবানের পল্ম চক্ষু করুণার জঙ্গে ডুবিয়! যায়? 

তবে কি অন্তকে শিক্ষা দিবে না? তুমি দীনভাব অবলম্বনে যেরূপ 
শিক্ষা! দিতে পারিবে, গুরুভাবে তাহা পারিবে না। প্রতিষ্ঠা,লোভ 
ত্যাগ করিয়া শিক্ষা দিলে তাহার ফল সগ্ঠ উদয় হইবে । এখন, বিনয়ের 
অবতার শ্রীগৌরাঙগ, ও দত্তের পর্বত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সংঘর্ষণে কি 
ফলোৎপত্তি হইল শ্রবণ করুন । 

সার্বভৌম শ্রীগৌরাজের ভগবত্তা উড়াইয়া দিবেন, তাঁহার এই 
সংঙ্কলপ । তাঁহার এই কাধ্যের সহায় এই কয়েকটা উপকরণ, যথা--অতি 
তীক্ষ-বুদ্ধি, অগাধ শান্ত্-বিস্তা, শীর্ষস্থানীয় পদ-মধ্যাদা ও তীব্র শাসন- 
বাক্য । সার্ধভৌমের সহিত প্রভুর দেখা হইল, ছুই জনে নিভৃতে 
বসিলেন। ভট্টাচার্য প্রথমতঃ আপনার নিস্বার্থত প্রমাণ করিলেন । 
বলিলেন, "গ্বামিন্‌ ! তুমি আমার এক গ্রামস্থ, বন্ধুতনয়, ও পরম গুণে 
ভূষিত। তোমাতে সহজে আমার চিত ধাবিত হয়। এই নিমিত্ত 
তোমাকে গুটী কয়েক কথ! বলিতে বরাবর ইচ্ছা! করিতেছি । আমার 
উদ্দেশ্য বিচার করিয়। তুমি আমার ধৃষ্টত! মার্জনা করিবে । 

এ স্থলে একটী কথ! বলিয়া রাখি। সার্ধভোৌম যতই দাস্তিক ও 
পদত্ত হউন, প্রভুর নিকট আসিলেই একটু নম্র হইতে বাধ্য হন। কেন, 
তাহ বুঝিতে পারেন না; তবে ইহ বুঝিতে পারেন যে, পরোক্ষে 
তাহার যতখানি সাহস, প্রভুর নিকট আসিলে ততখানি থাকে না । 

সার্বভৌম এক ঠাকুরকে উপসনা করেন,--সে বিষ্াবুদ্ধি। প্রভুর 
কতদূর বিদ্তা ও কতটুকু বুদ্ধি তাহ! জানেন না। তবু তাহার এ বিশ্বাস 
অটল-দ্ূপে রহিয়াছে যে, বালক-সন্ন্যাসী কোন ক্রমে তাহার সমকক্ষ 
হইবেন না । কিন্তু তবু সেই বালক-সক্প্যাসীর নিকট আসিলেই একটু 


১১৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


স্তভিত হয়েন, আর চেষ্টা করিয়াও আপনার সেই সহজ শ্বচ্ছন্দতা ও 
নিশ্চিস্তত। লাভ করিতে পারেন ন1 সার্বভৌম সে দিবস সঙ্কল্প করিয়' 
আসিয়াছেন, আর প্রভূর নিকট নত হইবেন না। সেই নিমিত রুক্ষ 
কথ! বলিবার চেষ্টা করিতেছেন । তিনি বলিলেন, প্তুমি আমার ধৃষ্টতা 
ক্ষম করিবে । কিন্ত তোমার সমুদয় কাধ্য যে শান ও ন্যারসঙ্গত তাছ। 
আমি বলিতে পারি না । তৃমি অল্প-বয়সে সন্ন্যাস লইয়। ভাল কর নাই, 
তবে তোমার যে ভক্তি উদয় ভইঁয়াভে উঠ! দুর্লভ । কিন্ত যদ্দি ভাবুকের 
ধর্মই অবলম্বন করিবে, তবে কেন সন্প্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিলে? 
সন্নাসীর পক্ষে নর্তন-গায়ন অতি দৃষ্য-কাধ্য, কিন্ত উহাই হইল তোমার 
ভজন-সাধন । তোমার বয়স অল্প, ইন্দ্রিয় বশে রাখিতে হইবে, জ্ঞানের 
আশ্রয় ব্যতীত, নর্ভন ও গায়নে কিরূপে ইহাতে শক্ত হইবে ?” 

শ্রীনিমাই তখন করজোডে বলিলেন, “আমি অজ্ঞ বালক, ভাল মন্দ 
বুঝি না; সেই কন্ত আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আমি আমার এই দেহ 
আপনাকে সমর্পণ করিলাম | আমার যাহাতে মজল হয় আপনি তাহাই 
করুন|” সার্বভৌম এই কথায় পরম পুলকিত হইলেন । প্রভূ যদি 
বলিতেন, “ভট্টাচাধা, ভুমি অন্ধ, দাস্তিক ও বৃথ।-রস লইয়া আছ। 
আমার নিকট অযুল্য-ধন আছে, উহ! বিন-বিনিময়ে তোমাকে দিতে 
আপিয়াছি* ; তবে ভট্টাচার্য মহা-ভু্ধ হইতেন। এই জীবের ধর্ম । 
শ্ীপ্রভ যে তাহা ন। বলিয়া, বলিলেন--ণ্তুমি বড, আমি ছোট,” তাই 
এই সার্বভৌম ভট্টাচার্ধা,-যিনি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও 
বুদ্ধিমান,_একেবারে আহলাদে গলিয়া গেলেন । হে প্রতিষ্ঠা-লোভ, 
তোমাকে ধন্ট। সার্বভৌম বলিলেন, "তুমি অতি স্থুপাত্র, তাই তোমার 
গুণে তোমার প্রতি আমার চিত্ত এরূপে ধাবিত হইতেছে । তুমি যে 
সন্ন্যাসীর ধর্ম লইয়াছ, ইহা! ভাবুকের ধর্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। 


দীন ভাব ১১৯ 


অতএব আমি তোমাকে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করাইব। সঙ্ম্যাসীর প্রধান 
ধর্ম বেদ-শ্রবণ। তুমি উহা শ্রবণ কর, ক্রমে তোমার জ্ঞান ক্ষুরিত হইবে, 
ও ইন্জ্িয়-দমনশক্তি বুদ্ধি পাইবে । আমি প্রত্যহ অপরাহ্ধে বেদ পাঠ 
করিয়া তোমাকে শুনাইব |” প্রভু বলিলেন, “যে আজ্ঞা; আমি প্রত্যহ 
অপরান্ধে আমিয়। আপনার নিকট বেদ শ্রবণ করিব ।” পর দিবস 
শ্রীমন্দিরে প্রভু ও সার্বভৌম মিলিত হইলেন । সেখান হইতে দুইজনে 
সার্বভৌমের বাড়ী আলিলেন । ছুই জনে নিভৃত স্থানে বিভিন্ন আসনে 
ব্সিলেন, এবং সার্বভৌম বেদ পাঠ করিতে ও প্রভূ শুনিতে লাগিলেন । 
সার্বভৌমের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল;--তিনি তাহার ষে স্থান তাহা 
পাইলেন, পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন | কিন্তু সেই আসন ত্যাগ না করিলে 
তাহার মঙ্গল নাই। তাহার প্রর্ৃতি-ভাব অর্থাৎ গ্রহণ করিবার শক্তি 
লাভ করিতে হইবে, তবে প্রেম কি ভক্তির বীজ পাইবেন । সার্বভৌম 
বেদপাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। প্রভুও মনোনিবেশ- 
পূর্ধবক একা গ্রচিন্তে নির্বাক হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন,--ই1-কি-ন। 
কিছুই বলিলেন না । কেবল তাহাও নয় বেদ শ্রবণে তাহার মনে কিরূপ 
ভাব খেলিতেছে, তাহার চিহ্ন-মাত্রও বদনে প্রকাশ পাইতে দিলেন না । 
কিন্তু তীহার মনে মনে কি খেলিতেছে ? প্রভুর তখন ভক্তভাব। 
কৃষ্ণনাম শুনিলে তিনি প্রেমে যুচ্ছিত হয়েন; এই তাহার হৃদয়ের 
অবস্থা । কৃষ্ণ-কথ। ব্যতীত তাহার মুখে অন্য কথ আইসে ন!, কর্ণে 
তিনি অন্য কথ! শ্রবণ করেন না, হৃদয়ে তাহার অন্ত কথার স্থান নাই। 
কিন্তু সার্বভৌম তাহাকে বেদ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন ; বলিতেছেন 
যে, "এ সমুদ্ধায় মায়া, জগৎ মায়াঃ ভগবান আর কোন পৃথক বস্তু 
নয়, তুমিই ভগবান্‌।” ইহাতে শ্রীভগবান গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ গেলেন, 
বৃন্দাবন গেলেন, গোপীগণ গেলেন, ভগগ্তক্তি গেলেন 3--এমন কি 


৯২০ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পরকাল পধ্যস্ত গেলেন। রহিলেন কি? না--নাস্তিকতা । কাজেই 
ইহার প্রত্যেক অক্ষর শ্রীগ্রভূর হৃদয়ে বিষাক্ত-শরের ম্যায় বিদ্ধিতেছে। 
ইহাতে প্রভূ এত বিকল হইতেছেন যে, তাহার প্রাণ বাহির হয় আর 
কি। কিন্ত তিনি শক্তিধর ; সমুায় সহিয়া, নীরব হইয়া, বসিয়া 
রহিয়াছেন। সার্বভৌমের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, বেদ শুনিবেন, 
তাহাই শুনিতেছেন। সন্ধ্যা তইল, পুম্তকে ডোর দেওয়া হইল। প্রভু 
বাঁসায় আসিয়া, তাপিত-হ্বদয় শ্রীতল করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে আরব্রিক 
দর্শন করিতে গমন করিলেন । 

সার্ববভৌম ব্যাখ্যা করিলেন, তীহার যতদূর সাধ্য । বাসনা, নবীন- 
সন্ন্যাসীটাকে, বিদ্ধা ও বুদ্ধিতে চমকিত করিবেন। এক-একবার 
পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির চমক উঠাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন, নবীন- 
সক্র্যামী স্তত্িত হইবেন । কিন্তু তাহা না! হওয়াতে সার্বভৌম একটু 
মনম্তাপ পাইতেছেন । আবার প্রস্ভূর মুখের ভাব ঠাহুরিয়া৷ দেখিতেছেন, 
কিন্ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না । তখন ভাবিলেন, নবীন-সন্ন্যাসীর 
ধান্দা লাগিয়াছে : ছুই এক দিবল ধান্দা ভাঙগিতে যাইবে, তখন 
কথ! বলিবেন। দ্বিতীয় দিবসও ঠিক সেইভাবে গেল। সার্বভৌমও 
2ঃখিত হইয়! পাঠ বন্ধ করিলেন। এইরূপে সাত দিবস গত 
হইল । সার্বভৌম তখন ধ্ধ্য হারাইয়াছেন। ভাবিতেছেন, এ ত 
ভোগ মন্দ নয়? এত পরিশ্রম করিয়া আমি কোন কালে কাহারও 
নিকট বেদ ব্যাখ্যা করি নাই! কিন্থ ফল কি হইতেছে? সন্ত্যাসীটী 
একবার আমার নিকট উপকার স্বীকার করিল না? ভাল, ভাই না 
করুক, একবার ভাল কি মন্দ কিছুই বলিল ন1? ইহার মানে কি? 
এট কি পাগল, ন! নির্বোধ, না মূর্থ? সত্যই কি এমুর্খ! আমি ঘাহী 
বলিতেছি তাহা বুঝিতেছে না? কিন্বা ইহার কাছে আমার ব্যাখ্যা 
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ভাল লাগিতেছে না? তাহাই বা বলি কিরপে? যেক্ষুপ বিনয়ী, 
লাজুক ও নম্র, ইহার দম্ভ ও অভিমানের লেশমাত্র আছে বলিয়া 
ত বোধ হয় না। যাহা হউক, কল্য ইহার তথ্য জানিতে হুইবে। 
ইহার তথ্য ন জানিয়। আর ব্যাখ্যা করিব না। এদিকে প্রতুও 
সার্বতৌমের বিষাক্ত বান-ম্বরূপ ব্যাখ্যায় জরজর হইয়াছেন । তিনি 
শক্তিধর বলিয়াই সহিয়! আছেন, ত্রিজগতে মার কেহ পারিতেন না। 

অষ্টম দিবসে সার্বভৌম পুস্তক খুলিয়৷ বলিতেছেন, *স্বামিন! এই 
সপ্ত দিবস পরিশ্রম করিয়! বেদ পাঠ করিলাম, কিন্তু তুমি হা-কি-না 
কিছুই বল না কেন?” 

প্রভু! আপনার আজ্ঞ। বেদ শ্রবণ কর, তাই করিতেছি । 

সার্বভৌম । সে উত্তম, কিন্তু আমি ত শুধু পাঠ করিতেছি না, 
ব্যাখ্যাও করিতেছি । ব্যাথ]া তোমার নিমিত্ই করিতেছি । কিন্ত 
ভূমি চুপ করিয়] শুনিতেছ, ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটী কথাও বলিতেছ না। 

প্রভূ । আমি অজ্ঞ, অধ্যয়ন নাই। আপনি ভূবন-বিজয়ী পণ্ডিত, 
আপনার ব্যাখ্যা! আমি বুঝিতে পারিতেছি না । 

সার্বভৌম । বুঝিতেছ না? তবে আমি ব্যাখ্যা কেন করিতেছি? 
তুমি বুঝিতে পারিবে, এই জন্তেই ত? আমি ব্যাখ্যা করি, তুমি চুপ 
করিয়া বসিয়। থাক + বুঝশ্না-বুঝ আমি কিরূপে জানিব? যে ন! বুঝে, 
সে জিজ্ঞাসা করে । তোমার এ কি ভাব? বুঝ না বলিতেছ, তবে 
জিজ্ঞাসা কর না কেন? 

প্রভূ। বেদের হুত্রগুলি পরিষ্কার, তাহা বেশ বুঝিতেছি । কিন্তু 
আপনি যে ব্যাখ্য। করিতেছেন তাহ! বুঝিতে পারিতেছি না! । 

এই কথ শুনিয়া, গ্রভু কি বলিতেছেন, সার্বভৌম হঠাৎ তাহা 
বুঝিতে পারিলেন না । কারণ প্রভু যাহা বলিলেন, সেবূুপ কথা তাহার 
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শুন! অভ্যাস নাই । আর.২৪ বৎসর বয়স্ক একটী নিরীহ বালক-সম্্যাসীর 
নিকট যে এরূপ কথা শুনিবেন, ইহ1 তিনি শ্বপ্রেও ভাবেন নাই । বালক- 
সন্ন্যাসীর কথার তাৎপধ্য এই যে, পণ্ডিত-প্রবর সার্বভৌম ভূল ব্যাখ্যা 
করিতেছেন ! সার্ধভৌম উগ্রভাবে বলিলেন, “কি বলিলে? বেদের 
স্তর বেশ বুঝিতে পার, কিন্তু আমার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছ না? 
অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যায় ভুল যাইতেছে, আর তোমার মনোমত হইতেছে 
না? প্রভূ বলিলেন, “শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কোন উদ্দেশ্ত সাধন 
নিমিত, শ্রীভগবানের আজ্ঞাক্রমে, শঙ্করাচাধ্য বেদের প্রকৃত অর্থ 
আচ্ছাদন করিয়া মনঃকল্িত অর্থ করেন । শঙ্করাচাষ্যের বাখ্য। যে 
মন:কলিত, তাহ] বেদের হ্াত্র ও তাহার ব্যাখ্যা পাঠ মাত্র জান! বায়। 
সুত্রের একরপ অর্থ, শঙ্ষরাগধ্য কল্পনা-বলে অন্তর্ূপ অর্থ করিয়াছেন । 
আপনার ব্যাখ্যা সেই শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যার অন্ুষায়ী। সে ব্যাথ্য। 
শুনিয়া আমার অন্তর অত্যন্ত বিকল হইতেছে । কিন্তু আপনি বেদ 
শ্রবণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাশ্গাই আপন।র আজ্ঞানগসারে শ্রবণ 
করিতেছি ।” 

সার্বভৌম বুঝিলেন, প্রন্ভু তাহার অর্থের ভুল ধরিতেছেন, তাহার 
অর্থ কল্লিত বলিতেছেন । তিনি পুরীতে টোল স্থাপন করিয়৷ বেদ 
পড়াইয়া থাকেন। কাণীতে যেরূপ প্রকাশানন্দ সরশ্বতীর বেদের টোল, 
শরীক্ষেত্রে তেমনি সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যের বেদের টোল । বন্ুতর পড়,য়া 
এখন কাশীতে না যাইয়া, শ্রীক্ষেত্রে বেদে পড়িতেছেন। এমন কি, 
বহুতর দণ্ডী সার্বভৌমের টোলে বেদ পড়িয়া থাকেন। সেই সার্বভৌম 
ভট্টাচাখ্য বেদের ব্যাখ্যা করিতেছেন । শুনিতেছেন কে, না নদে নিবাসী 
জগন্নাথ মিশ্রের বেটা, বয়স ২৪ বৎসর, কখন বেদ পাঠ করেন নাই। 
আর ব্যাখ্যা করিতেছেন কে, ন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য, যিনি হ্বয়ং 


সার্ববভৌমের ধমক ও প্রভুর উত্তর ১২৩ 


সেই বেদের আকরস্থান কাশীতে যাইয়া সেখানকার সমুদয় বিদ্যাবৃদ্ধি 
শুধিয়া লইয়া আসিয়াছেন। সেই বালক-সন্ন্যাপীর প্রতি তাহার 
বাৎসল্য-ভাব । তাহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, শত সহম্স কাধ্যের 
মধ্যে, তিনি বেদ ব্যাখ্যা করিয়া! শুনাইতেছেন। সেই বালক এখন 
বলে কি ন,--তোমার ব্যাখ্যার গ্ুয়োজন নাই, আমি বেদ বেশ বুঝি। 
তোমার ব্যাখ্যা আমূল কেবল ভুল 1” কাজেই সার্বভৌম ধৈধ্য ভাঁরাইয়। 
কুদ্ধ হইলেন। তখন বলিতেছেন, “হু ! আবার পাগ্তিত্যাভিমানও 
আছে! বাহিরে দীনত), অন্তরে দেখি অভিমানপূর্ণ! তুমি আমাকে 
শিখাইবে নাকি? তাই হউক, এখন বুদ্ধকালে তোমার নিকটেই বেদ 
শিখিব । তুমি ব্যাখ্যা কর, আমি শ্রবণ করি। দেখি, তুমি কাহার 
কাছে কিরূপ ব্যাখ্যা শিখিয়াছ |” 


* ভট্টীচাধ্য পুনঃ পুন কহয়ে প্রভূবে | বেদান্ত শুনহ, নাচ কাচ ত্যজ দূরে ॥ 
প্রভূ কহে যে আজ্ঞা যাহ।তে মোর হিত-_ হয় তাহ! কৃপা করি কর যে উচিত ॥ 
মুর্খ মুচি মোর নাহি দিশ পাশ জ্ঞান | দয়। করি কর যাহে মোর পরিত্রাণ | 


ভষ্টাচাধ্য কহে ভাল তাহাই হইবে। ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে ॥ 
এত কহি ভট্টাচাষা বেদান্ত ব্যাখ্যা ন। সাত দিন করেন প্রভূ বসিয়। শ্রবণ | 
নিধ্বিশেষ ব্রহ্ম আর তত্বমসি জ্ঞান। মায়াময় বাদ যাহা পাষণ্তী বিধান | 
এই সব মত ব্যাখা! করে ভট্টাচাধ্য। কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য ॥ 
ভট্টাচাষ্া কহে তুমি মৌনে কেন রহ। বুঝ কি না বুঝ তাহ কিছুই না কহ ।। 
প্রভু কহে কি কহিব যে কহিছ অর্থ। সকলি যে বিপয্যয় ব্যাখ্যান অনর্থ ॥ 


সচ্চিৎ আননাময় রূপ ভগবান্‌। 

জীন মায়।দাস সেব্য সেবক সন্বন্ধ। 
মুখা অর্থ ছাডি কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান। 
ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনর্থ| 
শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে। 


অনন্ত স্বরূপ শক্তি যৌগমায়া হন | 
ইহার অন্যথা কহ এ বড়ই ধন্ধ ॥ 

লক্ষণ করিয়া সব কহ অবিধান ॥ 
অশ্রোতব্য এই বাকা বড়ই অনর্থ।। 
ভট্টাচার্যা ইহা শুনি ক্রোধ হৈল মনে | 
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সার্বভৌম যে নিতান্ত বালকের ন্তায় চঞ্চল হইয়া কথা বলিতেছেন, 
প্রভূ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তিনি শঙ্করাচারধ্যকে লক্ষ্য করিয়া 
বগিতে লাগিলেন, “শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছ। মায়াবাদ স্থাপন । সেটি যেন. 
তেন প্রকারেণ করিতে হইবে ॥। কিন্তু বেদ তাহার বিরোধী । বেদ 
বিরোধী হইলে কেহ তাহার মত লইবে না। সেই নিমিত্ত, তিনি বেদের 
স্যত্রের পরিস্কার অর্থ ত্যাগ করিয়া, মন:কল্পিত অর্থ করিয়াছেন । কাজেই 
সুত্র বুঝিতে যত সহজ, তাহার ভাব্য বুঝ! তাহ। অপেক্ষা কঠিন। বেদ 
বলেন যে, “শ্রাভগবান্‌ সচ্চিদাননাবিগ্রহ ও তাহার উপর প্রীতি ভীবের 
পঞ্চম-পুরুযার্থ |” গুভু এই কথা বলিয়াই বেদের সুত্র আওড়ইলেন, ও 
তাহার সরল অর্থ করিতে লাগিলেন । 

ভষ্টাচাধ্য গ্রথমে ভাবিলেন, তাড়। দিয়া প্রভুকে নিরন্ড করিবেন। 
সেইকপ উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান লোক, প্রথমেই 
প্রভুর মুখে নৃতন কথ! শুনিলেন, শুনিয়া একটু আকৃষ্ট হইলেন। তখন 
প্রভুকে তাড়। ন' দিয়া তাহাকে ব্যাখা! করিতে অবসর দিলেন । ইহাতে 
আরও ধান্দায় পড়িলেন; যেহেতু প্রভুকে আরও নূতন কথ! বলিতে 
অবকাশ দিলেন । ইহাত আরও আকৃষ্ট হইলেন, হইয়া শুনিতে 
লাগিলেন। প্রতুর কথা. শুনিবামাত্র বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী নির্ধবোধ নহেন। 
আর একটু পরে বুঝিলেন, "সন্ন্যাসী পণ্ডিতও বটেন। আর একটু পরে 
বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী কেবল পণ্ডিত ও স্মবোধ নহেন, একজন উচ্চ- 
শ্রেণীর পণ্ডিত। প্রভুর উপর সার্ধবভৌমের শ্রদ্ধা ক্রমেই বৃদ্ধি 
কহদ্সে তুমি যে বড় আমারে শিখাও? . কি শিখেছ'তুমি তবে: শুনি দেখি কও ॥ 
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর ভুমি। কিছু ব্যাখা। করি তবে যাহা জানি আমি ॥ 
তবে প্রভু সেই সুত্র ব্যাথা! আরস্তিল। বাটি প্রকার তার সদর্থ করিল ॥ 


শুনি ভট্টাচাধ্য তবে চমকিয়া কহে।' ইহা তসামান্ঘ মনুত্ের সাধা নতে ॥। 
ভষ্টাচাধ্যের যেই পাগ্ডত্য অভিমান। গেল যদি প্রভু তবে হৈল কুপাবান ॥ 





শক্তিধর সার্বভৌম শক্তিহীন ১২৫ 


পাইতেছে । সার্বভৌম যখন বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী তাহার অবজ্ঞার 
পাত্র ত নহেনঃ বরং তাহার সমকক্ষ, ইহাতে কিছু ব্যস্ত ও ভীত 
হইলেন। তখন ভাবিতেছেন, তাহার গুরুর আসনখানি বজায় রাখিবার 
জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে; সুতরাং আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। 


তখন ভট্টাচাধ্য উত্তর ৬ারভ্ত করিলেন । যথ) শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতে-- 
“ভষ্টাচ।ষ্য পূর্ববপক্ষ আবার করিল । বিতণ্ড ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল ॥”৮ 
অর্থাৎ তর্কে জয়ী হইবার নিমিত্ত নৈয়ায়িকাদগের যত ন্যাধ্য ও 


অন্যায্য উপায় আছে ভট্টাচাধ্য সমুদায় অবলম্বন করিলেন। বযথ। 
শীচৈতন্তচরিতামুত মহাকাব্য ১২শ নর্গ:-_ 

ইং প্রমাণৈরথিলৈশ্চ শক্ত্যা তাৎপর্যতে। লক্ষণয়াচ গৌণ্য। । 

মুখ্যা জহৎন্থার্থ তদন্ত মিশন্মরূপয় ক্বমতমাবভাষে ॥ ২৫ 


অর্থাৎ “এইরূপে শ্রাগৌরাঙ্গদেব অখিল প্রমাণ দ্বার তথা তাতপধ্য, 
লক্ষণা, গৌনী, মুখ্যা, জহ্‌ৎন্বার্থ1, আঅজহৎস্থার্থা, এবং জহদজহৎস্থার্থ। 
নামক শব্দের শক্তি দ্বার! স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।” 


অসৌ৷ বিতগ্াচ্ছলনিগ্রহাগ্ৈনিরস্ত ধীরপ্যথ পূর্ববপক্ষং । 
চকার বিপ্রঃ প্রভুন1 সচান্ত ত্বসিদ্ধ সিদ্ধাস্তবত! নিরম্তঃ ॥ 


অর্থাৎ “অনস্তর বিপ্রবর সার্বভৌম বিতগ্ডা, ছল ও নিগ্রহাদি দ্বারা 
নিরস্ত বুদ্ধি হইস্সা] পুনর্ববার পূর্ববপক্ষ করিলেন, এবং ম্বভাব-সিদ্ধ 
সিদ্ধান্তবিদ্‌ মহা প্রভু শীস্ত পূর্বপক্ষকে নিরস্ত করিলেন ।” তখন ভট্টাচাধ্যের 
প্রাণপণ হইয়াছে, তিনি যান যান, তাহার সর্বনাশ উপস্থিত। তাহার 
চিরজীবনের সাধনের ধন সেই গুরুর আসন, তাহার অর্থের চরমসীম! 
সেই ভূবন-বিখ্যাত প্রতিষ্ট।-যাঁয় যায় হইক্লাছে। কিন্ত করেন কি? 
আবার অন্তায় ছল উঠাইয়। পদে পর্দে আপনি অপদস্থ হইতে লাগিলেন । 


যখন দুই বীরে মল্লযুদ্ধ হয়, তখন প্রথম ধীরে ধীরেই আরম্ভ হয়, 
ক্রমে প্রাণপণ হয় । একজন ক্রমে দুর্বল হইতে থাকেন, তাহার পরে 


১২৩ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহার সমুধায় শক্তি লোপ হইয়া পড়ে । তখন সে নিরাশ হইয়! পৃষ্ঠাসন 
অবলম্বন করে, আর তাহার জয়ী প্রতিঘন্দী তাহার বক্ষস্থলের উপর বসিয়া 
তাহার গলা চাপিয়। ধরে। পরাজিত মল্ল তাহার প্রতিদন্্বীর পানে 
কাতরভাবে চাছিতে থাকে । 

পপ্ডিতপ্রবর সার্বভৌম ক্রমে দুর্বল হইতেছেন ; বুঝিতেছেন, দূর্বল 
হইতেছেন, কিন্তু উপায় নাই; প্রাণপণ করিয়াও পারিতেছেন ন!। 
অগ্রে ষে বিরোধ করিতেছিলেন, তাহ! ক্রমে ক্রমে ছাঁড়িয়।৷ দিতে বাধ্য 
হইলেন। আঁর শক্তি নাই । তখন নিরাশ হুইয়, অতি .কাতর বদনে 
চুপ করিয়! বসিয়া, প্রভুর দিকে চাহিয়া, তাহার কথা শুনিতে লাগিংপণ । 
তখন সার্বভৌম হইয়াছেন যেন একটি পঞ্চমবর্ষের শিশু, আর প্রভু 
তাহার পরম উপদেষ্টা ;--অতিশয় বাৎসল্যের সহিত তাহাকে বেদের 
প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহ! বুঝাইয়! দিতেছেন । প্রভু বলিলেন, "ভট্টাচাধ্য, 
শ্রীমপ্তগবন্তুক্তি জীবের পরম সাধন ; ধাহারা মুনি, সমস্ত বন্ধন ছেদন 
করিয়াছেন, তাহারাও ভগবন্তক্তি কামন! করিয়া থাঁকেন ।” ইহা! বলিয়া 
প্রভু অন্তান্ত অনেক শ্লোকের মধ্যে, শ্রামস্ভাগবতের এই শ্লোকটী পাঠ 
করিলেন, যথ।-- 
“আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নির্রস্থা৷ অপুনরুক্রমে ৷ কুববন্তয-হৈতুকীং ভক্তিমিথনৃপ্তণে ।1” 

সার্বভৌম তখন বিনয়ের সহিত বলিলেন, "স্বামিন! এই শ্লোকাটির 
অর্থ আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি ।” প্রভু বলিলেন, “যে আজ্ঞা 
তাই করিব । তবে অগ্রে আপনি অর্থ করুন। পরে আমি ইহার অর্থ 
যেরূপ বুঝিয়াছি করিব ।” 

সার্বভৌম ইহাতে পরম আশ্বাসিত হইলেন,_-তিনি মরিয়াছিজেন, 
নবজীবন লাভের একটি উপায়.পাইলেন। অর্থাৎ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় 
তাহার পাপ্ডিত্য দর্শাইবার অবকাশ পাইলেন। এই প্লোকে অবলম্বন 


প্রভুর আজ্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্য। ১২৭ 


করিয়৷ তীহার বিচ্যুতপদ, যতদূর সম্ভব পুনঃ অধিকার করিবেন, এই 
আশ! করিয়া! অতি আগ্রহের সহিত ইহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন । 
নান! তর্কের ছল উঠাইলেন, নানা! কথার নানা অর্থ করিলেন, এইকপে 
শ্লোকের নগ্নটি অর্থ করিলেন । শেষে ভাবিলেন, তিনি যাহা করিলেন 
ইহ! জগতে অন্তের পক্ষে অসম্ভব । 

কিন্তু প্রভু সেরূপ কোন ভাব দেখাইলেন ন1,--তিনি সার্বভৌমের 
অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন ন1। সার্বভৌম 
ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া প্রশংসার আশয়ে মহাপ্রভুর মুখপানে চাহিলেন । 
প্রভৃও সার্বভৌমের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া শেষে বলিলেন, "পৃথিবীতে 
তোমার সমান পণ্ডিত বিরল। তুমি ইচ্ছা করিলে এক হ্লোকের 
নানাবিধ অর্থ করিতে পার। তবে তুমি পাগ্ডিত্যের শক্তিতে অর্থ 
করিয়াছ। কিন্তু এই শ্লোকের আরও তাৎপর্ধ্য থাকিতে পারে । 

ভট্টাচার্য ' ইহা শুনিয়। বিস্মিত হইলেন। তিনি ন্যাধ্য ও 
অন্যাধ্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়৷ শ্লোকটির নয়টি অর্থ 
করিয়াছেন । তাহার বিবেচনায় যখন শ্রোক-ব্যাথ্যা সম্বন্ধে বলিবার 
আর কিছু রহিল ন তথনই ক্ষান্ত দিয়াছেন। এথন প্রভুর মুখে শুনিলেন 
যে, শ্লোকের আরও অর্থ আছে। ইহাতে আশ্চধ্যাপ্বিত হইয়। বলিতেছেন, 
"সে কি? আপনি বলিতেছেন ইহার আরও অর্থ' আছে! আরকি 
অর্থ আছে বলুন দেখি? 

প্রভূ এই বথা শুনিয়৷ ঈষৎ হান্ত করিয়! ব্যাখ্য/ আরম্ভ করিলেন । 
সার্বভৌম যে সকল অর্থ করিয়াছেন, তাহার একটিও স্পর্শ করিলেন 
না,সে পথেই গেলেন না। তিনি যে পথ লইলেন তাহ! সম্পূর্ণ নূতন 
এবং যতগুলি অর্থ করিলেন তাহাও সমুদ্দায় নৃতন। এইরূপে প্রভু ইহার 
অষ্টাদশ প্রঞ্কার অর্থ করিলেন ! 
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কিরপে প্রভু এই এক শ্নরোকের বিবিধ অর্থ কারলেন, তাহ। 
শ্রচৈতগ্ণচরিতামুত গ্রন্থে বিবরিত আছে। প্রভুর ব্যাখ্যার * পদ্ধতি 
দেখাইবার নামভ্ত শ্রাঠৈতন্ঠচারতামুত হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত 
করিলাম । প্রথমে গ্রু শ্রোকের “আত্ম” শব্দ লইয়া ইহার ষত প্রকার 
অর্থ আছে বপিলেন। যথা শ্রীচৈতন্তচরিতামুত--- 

“আত্ম শবে ব্রন্ম, দেহ, মন, রত্ব, ধৃতি। বৃদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি ॥” 

তথাহি বিশ্ব-প্রকাশে--'আত্ম।, দেহ, মনো, ব্রহ্ম, শ্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধিযু 
প্রযত্ধে চ।? 

প্রভু এইরূপে এই শ্লেকে যতগুলি শব্দ আছে, এবং অভিধান 
অনুসারে প্রত্যেক শব্দের ধত রকম অর্থ আছে, সব বলিলেন। তারপর 
এই সকল শব্দের নানাবিধ অর্থ যোগ করিয়া শ্রোকের নানাবিধ অর্থ 
করিতে লাগিলেন । শেষে দেখাইলেন যে, এই সমুদয় অর্থের তাৎপধ্য 
একই,_-অর্থাৎ ভগব্তক্তিই সর্ব্বজীবের পরম পুরুষার্থ। 

সার্বভৌমের নিকট ভক্তির শ্রাধান্ত দেখাইবার নিমিত্ত, প্রভু অন্থান্ত 
বহুতর শ্লোকের সঙ্গে 'আত্মারাম” শ্লোক্টিও আওড়াইয়। ছিলেন। 
ইহার অর্থ যে তাহার করিতে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না । আর 
শ্লোকের ব্যাখ্য। করাও প্রভুর কাধ্য নহে, ইহ! পঞ্ডিতগণের কাধ্য। 
সার্ঘভৌমের নিকট শ্লোক পাঠ করিতে গিয়া, যে তাহার মধ্যে বাছিয়! 
প্রভূর নিকট সার্বভৌম এই শ্লেকের অর্থ শুনিতে চাহিবেন, তাহাও 
অননুভবনীয় । ঘটনাটি এইরূপে হইল। প্রভু কথায় কথায় অন্ঠান্ঠ 
শোকের মধ্যে “আত্মার]ম” শ্রোকটি আওড়াইয়াছিলেন। সার্বভৌম 
€কেন তিনিই জানেন) উহার ব্যাথ্য/ শুনিতে চাহিলেন। প্র 
বলিলেন, “আগে তুমি ব্যাখ্যা কর, পরে আমি করিব।” এই অন্ুমতি 
পাইয়া সার্বভৌম ( অর্থাৎ সেই তুবনবিজয়ী পণ্ডিত) তাহার যতদুর 


সার্বভোৌমের চমক ১২৯ 


সাধ্য সেই শ্লোকটি নিঙ্গড়াইয়। অর্থ বাহির করিলেন। শেষে গুভুকে 
উহার অর্থ করিতে দ্বিলেন। প্রভুও অমনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন । 
সার্বভৌম যত প্রকার অর্থ করিলেন, প্রভু তাহার একটিও না লইয়া নূতন 
নূতন অর্থ করিতে লাগিলেন । প্রথমেই দেখাইলেন যে, সমগ্র অভিধান- 
খানি তাহার কণ্ঠস্থ। তাহার পর, এই সমস্ত শব্দ সংঘোগ করিয়া প্রভু 
প্রথমে একটী সম্পূর্ণ নৃতন অর্থ করিলেন । ইহা শুনিয়৷ সার্বভৌম 
ভাবিতেছেন,-_অদ্ভুত! অদ্ভুত !! তাহার পর শ্লোকের শব্দের অর্থ দিয় 
যখন প্রভু আর একটি অর্থ করিলেন, তখন সার্বভৌম আরও আশ্যধ্য 
হইয়। ভাবিতেছেন»_ হি! হরি! কি অদ্ভুত! কি পাণ্তিত্য!! কি 
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প্রভু এই প্রকারে এ শ্রেকের আরও একটি অর্থ করিলেন। এই 
নুতন অর্থের মধ্যে সার্বভৌম আরও কারিগরি দেখিতে পাইলেন। তথন 
তিনি দেখিতেছেন যে, বদ্দিও প্রতু শ্লোকের নূতন নৃতন অর্থ করিতেছেন, 
কিন্তু সমুদয় অর্থ দ্বারাই তাহার মত, অর্থাৎ শ্রাভগবদ্তক্তিই যে জীবের 
পুরুত্বার্থ, তাহাই প্রমাণ করিতেছেন । এই সকল দেখিয়া সার্বভৌমের 
বুদ্ধি শুদ্ধি ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল । আবার তাহার স্তায় পণ্ডিতের 
একটি অর্থও লইলেন না, তাহাও বুঝিলেন। প্রথমে প্রভু বখন শব্দের 
অর্থ করিতে লাগিলেন, তখন সার্বভৌম ভাবিলেন, শব্ধ উহার থেলার 
সামগ্রী । ইনি যে সরম্বতীর বরপুত্র ! ক্রমে নুতন নূতন অর্থ শুনিয়। তিনি 
স্তভিত হইতে লাগিলেন, এবং ক্রমে বুঝিলেন যে, নবীন নন্ন্যাসী মনুষ্য 
নহেন। শ্লোকের অর্থ করিতে প্রত ষে অদ্ভুত শক্তি দেখাইতে লাগিলেন, 
ইহ যে কত বিন্ময়কর তাহ! পাঠক কিছু কিছু বুঝিতে পারেন; কিন্তু 
সার্বভৌম উহা! যেরূপ বুঝিলেন, সেরর আর কেহই বুঝিতে পারিবেন 
না ; কারণ তিনি নিজে কারিগর লোক । পণ্ডিতের পাগ্ডিত্য পঞ্জিতে 

৮৬, 
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যেরূপ বুঝিতে পারেন, অন্টে তাহা পারেন না । আবার ধাহার যত বড় 
পাণ্ডিত্য, তিনি অগ্তের পাগ্ডিতা-শক্তি তত বেশী অনুভব করিতে পারেন । 
কাজেই নবীন সন্গ্যাসীর পাণ্ডিত্য সার্বভৌম যেরূপ অনুভব করিলেন, 
ভাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট পণ্ডিতে তাহা পারিতেন না। প্রভু এই শ্রোকের 
অর্থ পূর্ধে ভাবিয়া চিন্তিয়। রাখেন নাইঃ উপস্থিত মতই করিলেন । 

প্রতুর নিকট শ্লোকের অর্থ শুনিতে শুনিতে সার্বভৌমের মনের ভাব 
ক্রমেই পরিবর্তিত হইতে লাগিল । প্রথমে প্রতুর মুখে বেদের অর্থ 
গুনিয়1 সার্বভৌম বুঝিলেন যে, জগতের মাঝে তিনিই অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
নন, ত্বাহার উপরে আরো পণ্ডিত আছেন। কিন্তু প্রভুর ব্যাখ্য 
শুনিতে শুনিতে তিনি একেবারে বিন্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি 
গ্রথমেই বুবিলেন যে, সন্ন্যাসীর শক্তি কেবল যে অসাধারণ তাহ! নহে, 
এরূপ শক্তি মনুষ্যের হইতেই পারে না। তখন ভাবিতেছেন, তবে ইনি, 
কি শ্বয়ং বুহস্পতি, মনুষ্া-দূপ ধরিয়া আমার গর্ব খর্ব করিতে 
আসিয়াছেন? বথা ্চৈতন্চচরিতামুত মহাকাব্য--১২শ সর্গে 2 

অথৈষ বিস্মেরমন1 ছিজাগ্র্ো হদাহৃদি ব্যাকুলিতে। জগাদ। 

ক এয মংপ্রাতিভথগুডনার্থমিহাবতীর্ণঃ কিমুগীষ্পতিঃ স্তাৎ ॥২৮ 

শতদনন্তর দ্বিজাগ্রণী সার্বভৌম ব্যাকুলিত ও বিশ্রিত হইয়। 
ভাবিতেছেন, ইনি কি বৃহস্পতি, যিনি আমার প্রতিভা হরণ করিতে 
আসিয়াছেন? আবার ভাবিতেছেন, বৃহস্পতি হইলেও আমি একটু 
যুদ্ধ করিতে পারিতাম,_-ইনি তাহ। অপেক্ষাও বড় ।” 

তখন তাহার গোপীনাথের কথা মনে পড়িল। ভাবিলেন, গোপীনাথ 
বলেছিল যে, এ সন্ন্যাসী শ্বয়ং-তিনি। সেইরূপ আকৃতি গুরুতি বটে, 
স্প্যেমন স্ন্দর মুখন্রী, তেমনি মধুর প্রকৃতি, আবার সর্ববাঙ্গ লাবণ্য 
মণ্ডিত। এত রূপ গুণ কি অপরের সম্ভবে ? এই কথ মনে হওয়াতে 


সার্ববভৌমের মৃচ্ছা ও চেতন ১৩১ 


সার্ববভৌমের শরীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমন 
অবিদ্তা অন্তহিত হইল! তাহাতে কি হইল? ন,--তীহার চিত্তদর্পপ 
নির্দল ও সমুদ্দায় দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি হইল। তখন বুঝিলেন, 
তিনি অভিমান ও ঈর্ষা দ্বার] চালিত হইয়। সন্মুখের বৃহঘস্তটীকে অঅবন্ত। 
করিয়াছেন, আর তাহার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছেন । তখন 
অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন । শেষে আর থাকিতে না পারিয়া, 
গলায় বসন দিয়! "আমি অপরাধি” বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া 
প্রভুর চরণে পড়িতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না; কারণ দেখেন যে, 
সম্মূথে নবীন সন্ন্যাসী আরু নাই। সে স্থানে বিহ্যল্লতা-মগ্ডিত স্ববর্ণ- 
বর্ণের অঙ্গ লইয়া একজন অতি সুন্দর-পুরুষ ত্রিভঙ্গ হইয়া দীড়াইয়। 
আছেন! তীহার যড়ভুজ। উদ্ধের ছুই বাহু দুূর্ববাদলের সায় বর্ণ 
উহাতে ধনুর্ববাণ £ মধ্যে ছুই বাহু নীলকান্তমণির স্তায়, উহাতে মুরলী ; 
আর নিয়ের ছুই বাহু স্ুবর্ণ-বর্ণের, উহাতে দণ্ড ও কমগুলু। এই স্থন্দর- 
ৃত্তির শ্রীবদন মূরলীরন্ধে, চুদ্িত। ইহার মুখে মধুর হাশ্য, মস্তকে চূড়া, 
আর অঙ্গের জ্যোতি সুশীতল ন্নিগ্ধকারী ও আনন্দপ্রদ। ইহা দেখিয়! 
তিনি মৃচ্ছিত,.হইয়! পড়িলেন | যথ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে-_ 

“অপূর্ব ষড়তুজ মুর্তি কোটি হুর্যময়। দেখি মুচ্ছ1 গেলা সার্বভৌম মহাশয় ॥” 

সার্বভৌমের চিত্তদর্পণ বিদ্ভামদে মলিন হইয়াছিল। চাদকাজীকে 
বাহুবলে অন্ধ করে। তীহার বাহুবল অস্তহিত হুইলে, তাহার চক্ষু 
পরিষ্কার হুইল। যে বলে চাদকাজীর উদ্ধার হ্ইয়াছিল, সে বলে 
সার্বভৌমের কিছুই হইত না। যে শক্তিতে সার্বভৌম উদ্ধার হইলেন, 
উহ। চাদকাজীকে ম্প্শও করিত না। সার্বভৌমকে কপা করিতে 
তাহার পাগ্ডিত্যাভিমান হরণ করিবার প্রয়োজন হয়, প্রভু তাহাই 
করিলেন। অমনি তাহার পাগ্ডিত্যাভিমান গেল, তিনি দিব্যচক্ষু 
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পাইলেন । সার্বভৌম ফড়ভূজমুন্তি যেরুপ দর্শন করেন, তাহা তিনি 
জগঞ্নাথের শ্রীমন্দিরে ও আপনার বাসগুহে অঙ্কিত করিয়া রাখেন । 
উহা অগ্যাপিও বিছ্মান । সার্বভৌম মুর্ছিত হইলে প্রভুর প্গ্রীহস্ত 
পরশে বিপ্র পাইল চেতন।” অমনি সার্বভৌম চক্ষু মেলিলেন, ও 
প্রভুর পাদপস্ন হৃদয়ে ধরিলেন । প্রভু বলিলেন, “তুমি আমার ভক্ত, 
তাই তোমাকে দর্শন দিলাম |” 

“সংকীর্তন আরম্তে আমার অবতার | অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুই বহি নাহি আর ॥” 

সার্বভৌম ক্রমে অল্প চেতন পাইয়া! নিদ্রোখিতের ন্যায় ইতিউতি 
চাহিতে লাগিলেন ; কিন্ত সে মূর্তি আর দেখিতে পাইলেন না। তবে 
দেখিলেন, সে স্থানে সেই নবীন সম্স্যাসী বসিয়া ॥ সার্বভৌম সম্পূর্ণরূপে 
চেতন পাইবার পূর্বেই প্রভু উঠিয়া! বাসায় গেলেন। ক্রমে সার্বভৌমের 
নিপট্ট বাহ হইল । তিনি তখন কি দেখিয়াছেন, কি শুনিয়াছেন ও 
দেখিবার পূর্বেবে কি কি ঘটন। হয়, ক্রমে সমুদ্ধায় স্মরণ করিতে লাগিলেন । 
কখন ভাবিতেছেন, সমুপায় ইন্দ্রজাল; আবার ভাবিতেছেন,_কিন্তু 
বেদের যে নৃতন অর্থ শুনিলাম তাহা ত ইন্দ্রজাল নয়। আর আত্মারাম 
শ্লোকের যে ব্যাখ্য। শুনিলাম তাহা! ত সমুদ্বায় মনে আছে। অবশ্য যে 
সুর্তি দেখিয়াছি তাহ। হ্বপ্র হইতে পারে, কিন্ত যুত্তি দেখিবার পূর্বে 
আমি ন] সন্ন্যাসীকে শ্রীকষ্ণ ভাবিয়। তাহার চরণে পড়িতে শিয়াছিলাম ? 
সঙ্্যামী যে মনুষ্য নহেন, তাহা তাহার পাগ্ডিত্যে প্রকাশ। খাহার 
এরূপ অমানুষিক শক্তি, তাহার পক্ষে যড়ভুজ হওয়ার বিচিত্রতা! 
কি? তবে এ বড়ভুজের অর্থকি? ইহার এক অর্থ এই হইতে পারে 
যে অগ্রে রাম, পরে শ্রীকৃষ্ণ, শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ। অর্থাৎ আমিই সেই 
রাম, আমিই সেই কৃষ্ণ। আর আমিই সেই গৌরাঙ্গ। ওভু 
ঝড়ভূজের দ্বারা আমাকে সেই পরিচয় দিলেন। দ্বপ্পে এত 


বিশ্বাস ও সন্দেহে ছড়াছড়ি ১৩৩, 


জ্ঞানগর্ভ অর্থ কিরূপে থাকিবে ? প্রভু মুখে কিছু বলিলেন না বটে, তবে 
প্রকারাস্তরে আমাকে সমুদায় পরিচর দিয়! গেলেন। সার্বভৌম আবার' 
ভাবিতেছেন, প্যাহ! দেখিয়াছি তাহ! ঠিক। তবে কে, কিরূপে, উহ 
আমাকে দেখাইলেন ?” তখন মনে হইল, সন্প্যাসীর যে এই কার্য, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । তনে সন্ন্যাসীটী কি শ্রীভগবান্‌? 

অমনি সার্বভৌমের মন বলিয়। উঠিতেছে_-"না, না, সন্ন্যাসী 
ভগবান্‌ কিরূপে হইবেন 1”  লার্ধবভৌমের এরূপ মনের ভাবের কারণ 
এই যে, জীবের ছুইটী মন্ত্রী আছে- সন্দেহ ও বিশ্বাস । দুটাই উপকারী ; 
তাঁহার মধ্যে সন্দেহ, বিশ্বাস অপেক্ষাও বলবান। দন্দেহ ও বিশ্বাসে 
হুড়াহুড়ি বাধিলেই সন্দেহের জয় হয়। সার্বভৌম ভাবিতেছেন, ইনি 
শ্রীভগবান্‌ কখনও নয়; শ্রীভগবান্‌ কলিকালে নব-সমাজে আসিয়াছেন, 
তাহা কি হুইতে পারে? এ যে হাসিবার কথা। তবে নন্নাসীটা 
সম্ভবতঃ ইন্দ্রজাল জানেন, তাহার দ্বারা আমার ভ্রম জন্মাইয়াছিলেন । 
তিনি ভগবান্‌ কখনও হইতে পারেন ন1।” 

আবার বিশ্বাস আসিতেছে । তখন ভাবিতেছেন, “তবে সন্ন্যাসী 
আপনিই ম্বীকার করিলেন যে, তিনি শ্রীভগবান্‌। ইহা ঘোর নাস্তিক ও 
পাষগু ব্যতীত আর কেহকি বলিতে পারে? কিন্তু সন্ন্যাসী নান্তিকও 
নয়, মুর্খ ও নয়, ভণ্ডও নয় । ইহার প্রেম শ্রীরাধার প্রেমের স্তায়, যাহা 
মন্থষ্যের পক্ষে অনস্ভব | উহার বুদ্ধি বিষ্তা সরদ্বতীকান্তের ন্যায়, বৈরাগ্য 
অকথ্য, আর স্পৃহা! মাত্র নাই। ইহার দীনত! দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 
ইহার বদনের সারল্য দেখিলে, অতি কঠিন পুরুষেরও নয়নে জল আইসে। 
ইনি আপনাকে শ্রীভগৰান্‌ বলিয়া পরিচয় দিবেন কেন? ইহার স্ছার্থ 
কি? ইহার ত কোন স্পৃহা! নাই? ইনি কখনই ভগ্ু-ভক্ত হইতে পারেন 
না|; কারণ ইহার বাঁযুতে জীবের হৃদয় ভক্তিতে গদগদ হয । যিনি প্রকৃত 


১৩৪- | শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তত্ত, তিনি কি কখন শ্রীভগবান্কে সিংহাসন্চ্যুত করিয়া আপনাকে 
সেখানে বসাইতে পারেন? ইনি যে শ্রীভগবান্‌ তাহার সন্দেহ নাই। 
শ্রীতগবান্‌ না হইলে, আপনাকে শ্রী ভগবান্‌ বলিয়া পরিচয় দিতেন নী ।” 
ইহ ভাবিয়া সার্বভৌম আবার আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন। 

সার্বভৌমের এইরূপে সমস্ত নিশি কাটিয়া গেল। এই এক নিশির 
মধ্যে তাহার হৃদয় কষিত হইল । তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রে কণ্টকবৃক্ষে পরিপূধ 
ছিল; প্রভু তখন তাহার মধ্যে ভক্কি-বীজ রোপণ করিলে উহা! অন্কুবিত 
হইত না। এই নিমিত্ত ভক্তি-বীজ রোপণ করিবার পূর্বের হৃদয় 
কণ্টকী-লত| গুলি উৎপাটিত ও হৃদয় কর্ষণ করিতে হইল । যড়তুজ 
দর্শন করিয়! এবং প্রভৃর সহবাসে সার্বভৌম ভক্তি পাইলেন না। তবে 
ভক্তি পাইবার যোগ্যপান্তর হইলেন । এই এক নিশির মধ্যে, তাহার 
হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত ও সপ্পূর্ণ পরিষ্কৃত এবং নয়ন-জলে আর্্র হইল। তখন 
কেব্ল বীজ রোপিত হইতে বাকি রহিল। কিঞ্চিৎ রজনী থাকিতে 
তিনি নিত্র! গেলেন। 

এদিকে গ্রতু বাসায় আসিয়া রজনী যাপন করিয়া, অতি প্রত্যুষে 
শহ্য্যাখান দর্শন করিতে চলিলেন। প্রভু দর্শন করিতেছেন, ভক্তগণ 
নিকটে দ্াড়াইয়৷ । শ্রাজগম্মাথদেবের গাত্রোথান, মুখধাবন, ন্নান, 
বস্্পরিধান, বাল্যভোগ ও পরে হুরিব্লভ-ভোগ হইল । তখন আমন্কার 
আছে। তাহার পরে প্রাতে ধৃপপৃজ1 হইল। এমন সময় শ্রীজগন্লাথের 
ভুইদিক হইতে ছুইজন সেবক হঠাৎ বাহির হইয়া প্রভুর নিকটে 
আসিলেন। একজনের হস্তে মালা, আর একজনের অঞ্জলিতে ধৃপপূ্জার 
প্রসাদান্ন । তাহারা প্রভুর নিকট আসিলে,-বথ! শ্রীচৈতন্য চন্ছোদয়ে-- 


“মহাপ্রভু অধো মাথা করিল! আপনে । এক জন মাল! গলে দিলেন তখনে ॥ 
বহির্ববাস অঞ্চল প্রসারি ভগবান । প্রসাদান্ন আর জল করিল শ্বাদন ॥৮ 


মাল্য ও প্রসাদাছ গ্রহণ ১৩৫ 


শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় মাল পরান হইলে, তিনি বহির্বাসের অঞ্চলে 
প্রসাদীন্প লইলেন ৷ ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন, আর ভাঁবিতেছেন 
এত ভোরে উহার। কাহার আমিলেন? আর কেন আসিলেন? আপনা 
আপনি আসিবার ত কোন কথ নয়, কেহ অধ তাহাদিগকে পাঠাইয়। 
দিয়ছেন। কে পাঠাইলেন ? প্রভুর কি গোপনে গোপনে সেবকগণের 
সহিত কোন বন্দোবস্ত হইয়াছিল? তাই বা! কখন হইল? আমর! ত 
র্ধরদ। গ্রভূর সঙ্গে 1” শেষে ভাবিলেন, এ কা স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ করিলেন, 
তাহার সন্দেহ নাই । বোধহয় তাহার,--অর্থাৎ জগন্নাথ ও প্রতৃ,__ছই 
জনে কি যুক্তি করিয়াছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্্যািত হইয়া ভক্তগণ 
এই কাগ্ড দেখিতেছেন। তাহাদের আশ্চর্য ভাব ক্রমে আরও 
বৃদ্ধি পাইল। তাহাদের বোধ হইল, যেন প্রভু সমুদয় জানিতেন ; 
অর্থাৎ ছইজনে আপিয়। যে তাহাকে প্রসাদ দিবেন, ইহা যেন প্রভু 
প্রত্যাশ! করিতেছিলেন । প্রভু প্রসাদ পাইলেন, কিন্তু বাঙ নিষ্পত্তি 
করিলেন ন!, ক্মমনি তীরের মত ছুটিলেন। প্রভু যদি দৌড়িলেন, 
তক্তগণও তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু হঠাৎ বিদ্যৎ-গতিতে গমন 
করিলেন, স্থতরাং ভক্তগণ তীহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন না 
তবে তাহার! দেখিতে পাইলেন যে, প্রভূ দৌড়িয়া যাইতেছেন ; এবং 
নিজ-বাসার পথ ছাড়িয়। সার্বতৌমের বাড়ী ষে পথে সেই দিকে ছুটিলেন। 
ইহাতে অত্যন্ত বিন্ময়াঘিত হইয়া! তাহারাও সেই পথে চলিলেন। প্রত 
দৌড়িয়া, একেবারে সার্ধভৌমের গৃহের দ্বিতীয় কক্ষের ভিতরে, দ্বার 
অনতক্রম করিয়। উপস্থিত হইলেন । গৃহে সার্বভৌম নিদ্রা যাইতেছেন, 
দাওয়ায় একজন ব্রাঙ্গণকুমার শয়ন করিয়া । প্রভু যাইয়া "সার্বভৌম 
ভ্টীচার্ধয” বলিয়া ডাকিলেন। ইহাতে প্রথমেই সেই ব্রাহ্গণবালক উঠিল, 
উঠিয়। প্রভুকে দেখিয়া! তটস্থ হইয়া! সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যকে ডাক্িতে 
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লাগিল। বলিতেছে, “ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় | শীপ্র উঠুন, সন্গ্যাসী ঠাকুর 
আসিম্মাছেন।” সার্বভৌম ইহাতে উঠিলেন, উঠিয়া হাই তুলিতে 
তুলিতে “কু” প্রুফ” বলিতে লাগিলেন । সার্বভৌম প্রভাতে শব্যা 
হইতে উঠিবার অগ্রে কষ্ণনাম করিতেন ন1। এই প্রথম বলিলেন । 
তারপর যখন বুঝিলেন যে প্রত আসিয়াছেন, তখন ব্যস্ত হইয়। গাজ্রোখান 
করিলেন এবং আসিয়াই প্রভুর চরণে পড়িলেন, আর প্রভূ তাহাকে 
উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন । 

এখন সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় কিরূপ ধর্ম মানেন, তাহা একটু 
বর্ণন! করিবার প্রয়োজন হইতেছে । এখনকার ব্রাঙ্মণপণ্ডিতেরা যেরূপ, 
তিনিও সেইরূপ। তবে এখনকার ব্রাঙ্গণপপ্ডিত অপেক্ষা অধিক দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ, অধিক তেজদ্কর ও অধিক হুস্ম্শী । ভিন্ন জাতির জল হিন্দুদের 
আঁচরণীয় নহে। কিন্তু সার্বভৌমের অঙ্গে যদ্দি এ্রবূপ জলের ছিটা 
লাগিত তবে তিশি উপবাঁস ও প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। সমাজের ঘোর 
শাসন ছিল, তাহা ভট্রাচার্য্যেরাই পাঁলন করিতেন ; কাজেই তাহাদের 
সেই শাসনের অধীন থাকিতে হইত । আপনার! না মানিলে অন্যে মানে 
না, সুতরাং সেই শাসন অন্য অপেক্ষা আপনার! অধিক মানিতেন। 
আচার বিচার ও শুচি লইয়া দেশ সমেত লোক বিব্রত। এ ব্যক্তি অস্পৃশ্য, 
এ দ্রব্যট! অশুচি-_ইহার বিচ1রই ক্রমে জীবের প্রধান ধর্ম হইল। জাতি 
বিচার ইহার প্রধান কারণ । আর এক বিচার দেহধর্্দ লইয়া । অন্নাত 
ভোজন করিতে নাই, দস্তধাবন ন! করিলে পূর্বপুরুষ নরকে যায়, রাত্রি- 
কালের বসন ত্যাগ করিতে হয়, ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য উচ্ছিষ্ট । অমৃক 
চগ্ডাল, তাহার ছায়' স্পর্শ করিতে নাই । অমুকের বাড়ী মুসলান ভৃত্য, 
তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে । পূর্বের বলিয়াছি যে, গৌড়ের 
রাজা! স্ুবুদ্ধি রায়ের মুখে জোর করিয়া! মুলমানের জল দেওয়া হইয়াছিল 


- আচার বিচার, শুচি অশুচি ১৩৭ 


বলিয়া, নবদ্বীপের পগ্ডিতমহাশয়গণ ব্যবস্থা দিলেন যে, তাহার তগ্ু 
ঘ্বৃত পান করিয়! প্রাণত্যাগ করিতে হইবে ! এই সব কঠোর শাসনের 
শান্্বেত। শ্রীনব্ধীপের ভট্টাচাধ্যগণ ; আর এই ভট্টাচার্ধযগণের প্রধান 
সার্বভৌম | 

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর ইহার ঠিক বিপরীত । জাতি-বিচার আবার কি, 
সকলেই ত শ্রীভগবানের ? যে ভক্ত সেই সর্বশ্রেষ্ঠ । এমন কি, অভক্ত- 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত-চগ্ডালও শ্রেষ্ঠ । হরিদাস যবন, তীহাঁর পার্দোদক 
ভক্তগণ পান করিতে লাগিলেন, আর তিনি হইলেন কুলীনগ্রামের বন্ধিষুঃ 
বন্থগণের গুরু । যে অন্ন শ্রীভগবানকে প্রদান কর! হইয়াছে, তাহ৷ 
আবার উচ্ছিষ্ট কি? তাহা অতি পবিভ্র, অঙ্গে মাথিতে হয়। অতএব 
ভট্টাচাধ্যগণের নিয়মাবলী এবং শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম এক সঙ্গে বাজন করা 
যায় না। এই নিমিত্ত ভট্রাচাধ্যগণ, শ্রীগৌরাঙের ধর্মের প্রতিবাদী 
হইলেন। ধদ্দিও প্রভু সমাজের বিরোধী কোন উপদেশ দিতেন না, তবু 
তাহার ধন্শ বে সামাজিক নিয়মের বিরোধী, তাহা পগ্ডিতগণ বেশ 
বুঝিলেন, আর সেই নিমিত্ত উহ ধ্বংস করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

এই সার্বভৌম শাস্ত্রবেত্বা-ভট্টাচাধ্গণের প্রধান। তাহাকে 
শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত ভক্তিশ্পথে আনা হইল। সার্বভৌম 
ভক্তি পাইলেন, বড়ভূজ দর্শন করিলেন, শ্রীকুষ্ণ-নাম গ্রহণ করিলেন । 
কিন্ত তবুও তিনি উপরি উক্ত সামাজিক বন্ধনে আট্টেপিষ্টে আবদ্ধ 
রছিলেন। সেই সমুদায় বন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে তাহার 
কিছুই হইবে না। প্রভু এখন সেই বন্ধন ছেদন করিতে লাগিলেন। 
উভয়ে উপবেশন করিলে, প্রভূ অতি যত্ব করিয়া, অঞ্চলের প্রসাদার 
বাহির করিলেন এবং ভট্টাচার্যের হস্তে দিয়া, মধুর হাসিয়া বলিলেন, 


১৩৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


"গ্রহণ কর, ইহা শ্রীমুখের প্রসাদ” তখন সার্ধভৌম শ্নান করেন নাই, 
বাঁদী-বসন ত্যাগ করেন নাই, শৌচে যান নাই, দস্তধাবনও করেন নাই; 
তিনি কিরূপে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন? প্রসাদ কি, না ভাত ! ভট্াচাধ্য 
ব্রাহ্মণ, শতবার মুত্যু স্বীকার করিবেন, তবুও মুখ না. ধুইয়া৷ অন্প গ্রহণ 
করিবেন না । সেই ভাত লইয়া, অতি প্রত্যুষে, ্লান না করিয়া, মুখ ন! 
ুইনা প্রভু উহা সার্ধ্বভৌমকে গ্রহণ করিতে, অর্থাৎ খাইতে, বলিতেছেন । 
প্রভু ষে বলিলেন, *শ্রীমুখের প্রসাদ গ্রহণ কর”, তাহার অর্থ (ভট্টাচার্য 
ব্রাহ্মণের নিকট ) এই যে, “মুখ না! ধুইয়াই তূমি এই কয়টা শুনা ভাত 
খাও |” কিন্তু সার্বভৌম তখন আর পূর্ববকার ওট্টাচাধ্য-ব্রান্ষণ নাই ; 
তাহার হৃদয় কোমল হইয়াছে, শ্রীবৃন্দাবনের বাহু তাহার অঙ্গে লাগিয়াছে। 
(যথা শ্রীচৈতন্তচন্দরোদয নাটক)-_“প্রভূ খাও থাও ভট্টাচার্য্য বলে হাসি।” 
ভট্রাচাধ্য আর দ্বিধ! করিলেন না; অঞ্জলি পাতিয়া প্রসাদান্ন গ্রহণ 
করিলেন, করিয়া! অভ্যাসবশতঃ তবু ছুইট! শ্লোক পড়িলেন, বথা--- 
(১) শুক্কং পযুষিতং বাপি নীতং ব1 দূরদেশতঃ | 
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাজ্র কালবিচারণ! ॥ 
(২) ন দেশশিয়মন্তত্র ন কানিয়মন্তথ। | 
প্রাপ্তমন্ং দ্রুত শিষ্টের্ভাক্তব্যং হবিরব্রবীৎ ॥ 
সার্বভৌম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ কুলধর্ম ছাড়িলেন। 
কিন্তু সেই প্রসাদান্ন ভোজন মাত্র সার্বভৌমের এক অপরূপ ভাব 
হইল । ( বথা শ্রীচৈতন্চন্দ্রোদ় নাটকে ) শ্চক্ষুজলে বন্ধ সিক্ত কণ্টকিত 
গাত্র |” তাঁহার পরে সার্ধভৌম আপনাকে আর সামলাইতে পারিলেন 
না, মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন । তখন তাহার কি দশ! হইল শ্রবণ 
করুন। এনিরস্তর ক শব হয় ঘরথর। অপন্মার রোগে হৈছে ব্াগ্র 
কলেবর ॥ মহীতলে গড়াগড়ি যায় বার বার ।” 


সার্বভৌমের নৃতা ১৩৯ 


এই মহীগ্রসাদে কি শক্তি নিহিত ছিল তাহা! গ্রভূই জানেন। 
সার্বভৌম এই কয়েকটি শু গ্রসাদান্ন যেই মুখে দিলেন, অমনি অটচতন্ত 
হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। প্রভুর হাতে এই প্রসাদ গ্রহণরূপ 
প্রক্রিয়া দ্বারা সার্বভৌম নির্মল হইলেন। যথা চৈতন্তচরিতামুতে-_ 
পচৈতন্য গ্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।* 

সার্বভৌম অচেতন হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর প্রভূ 
তাহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইতে লাগিলেন ; হস্ত বুলাইয়া৷ তাহাকে ধরিয়! 
উঠাইলেন, যেহেতু তখন তাহার উঠিবার শক্তিমান্র ছিল না । উঠগাইয় 
প্রভু অতি আদরে, অতি প্রেমে-_ আহা ! ভগবানের প্রেমের কি বর্ণন। 
করিব, ষে প্রেমের কণ! পাইয়া সতী নারী স্বামীর চিতীয় পুড়িয়া মরেন, 
সেই ভগবানের প্রেমে সার্বভৌমকে বুকে করিয়া "গাঢ় আলিজন 
করিলেন! আলিঙ্গন দিতে দিতে প্রভু বলিতে লাগিলেন 7;-__যথ। 


ঠতশ্ঠ5রিতামৃতে-__ 

“আজি মুই অনায়াসে জিনিল ত্রিভূবন। আজি মুই করিনু বৈকুঞ্ আরোহণ ॥ 
আজি মোর পুর্ণ হৈল সর্ব অভিলাষ। সাব্বভোৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ 
আজি তুমি নিক্ষপটে হৈল। কুঙ্ণ শ্রয়। কষ আজি নিফপটে তোমা হৈলা সদয় ॥ 
আজি সে থগ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন। আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ 


শ্াজি কষ্কপ্র।প্তি যোগ্য হৈল তোমার মন। বেদ-ধন্ম লতি কেলে প্রসাদ ভক্ষণ |” 
সেই আলিঙ্গনের সহিত সার্বরভৌম পঞ্চম-পুরুষার্থ পাইলেন। 
তাহার যে শুদ্ধ বন্ধন ছেদন হইল তাহা নহে, আরো! কিছু হইল। 
যেরূপ বিদ্যুৎমালা মেঘের সহিত খেল। করে, সেইরূপ আনন্দ-লহরী 
তাহার অঙ্গের সহিত খেল! করিতে লাগিল। সেই লহ্‌রী, শরীরের 
সমস্ত ধমনী বাহিয়। সর্ববাঙ্গ আবৃত করিল, অঙ্গের প্রত্যেক ছিত্র দিয়! 
চোয়াইয়। পড়িতে লাগিল, আর তীহাতেই প্রত্যেক লোমকুপে পুলকের 
সৃষ্টি হতে লাগিল । তখন হৃদয়-কপাঁট খুলিয়া! বলকে ঝলকে আনংন্দর 
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তরঙ্গ আসিতে লাগিল । শেষে হৃদয়ে স্থান না৷ পাইয়। মুচ্ছার উপক্রম 
হইল । কিন্তু গ্রভু তথন সার্বভৌমের আননা-তরঙ্গের নালী কাটিয়৷ দিবার 
নিমিত্ত তাহার দুই হস্ত ধরিয়। উঠাইলেন এবং ছুই জনে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন । সার্বভৌমের এই প্রথম নৃত্য এবং ইহা বন্ধন ছেদনের 
অব্যর্থ প্রমাণ । চির-আবন্ধ পশুগণ কোন ক্রমে বন্ধন ছেদন করিতে, 
পারিলে একবার ছুটাছুটি করে । সমাঁজের বন্ধনে লোক স্থির-শাস্ত ভব্য- 
সভ্য হইয়া কেড়ায়। মগ্ভপানে সেই বন্ধন ছিন্ন হইলে তখন সে নিল্লজ্জের 
স্যার নৃত্য করিতে থাকে । যখন মগ্পান করিয়ী কেহ নৃত্য করে,-সে 
যে উন্মত্ত "হইয়াছে, নৃত্যই তাহার প্রমাণ। সার্বভৌম নৃত্য করিয়া 
প্রমাণ করিলেন যে, তিনি তাহার পূর্ববকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন । 
একজন যুবক এক দশ্ুপতির নিকট আসিয়। তাহার দলভুক্ত হইতে 
চাহিল। দশ্্যপতি দেখিল, যুবক বলবান বটে। পরে তাহার মুখ 
দেখিয়। বলিল, “বাপু ! ভুমি পারিবে না, দহ্থ্য হইবার যে সমস্ত গুণ 
প্রয়োজন তাহা তোমার নাই |” যুবক ছুঃখিত হইয়া বলিল, সে পরীক্ষা 
দিতে গ্রস্ত আছে। দস্থ্যপতি তখন হাপিয়। একথানি তরবারি 
যুবকের হস্তে দিয়া বলিল, “এ বে বঝাড়টি চরিতেছে, উহার মাথাটি, 
লইয়া আইস।” যুবক বলিল, “অনর্থক কেন একটী জীব হত্যা করিব 1” 
তখন দস্্যপতি তাহার ভৃত্যকে এ পশুর মস্তকটী আনিতে বলিল। 
সে দ্বিরুক্তি ন। করিয়া তাহাই করিল। যদি যুবকটি আজ্ঞামাত্র 
পশুটির মস্তক ছেদন করিতে পারিত, তবে দন্থ্যুপতি বুঝিতে পারিত 
যে, সে তাহারই গণ বটে । পৃর্বেব বলিয়াছি, মদ্চপাঁন করিয়া যে নৃত্য 
করে, তাহাকে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, “হা, এ মাতাল বটে। 
সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রেম ও ভক্তির শক্তিতে নৃত্য করিতে পারে,. 
তাহাকে বল। যাইতে পারে যে, সে ভক্ত কি প্রেমিক বটে। জগাই 


সার্ব্বভৌমের নৃত্য ১৪১ 


মাধাই উদ্ধার হইলে, জগাই প্রথমে নাচিতে লাগিলেন। তাহার পরে 
মাধাইও নাচিলেন। মাধাই অপেক্ষা! জগাই ভাল, বিশেষত: তিনি 
শ্রীনিত্যানন্দকে বীচাইয়াছিলেন। স্থতরাং জগাই নাচিতে থাকিলে 
ভক্তগণ আশ্চধ্যাদ্বিত হইলেন ন|। কিন্তু যখন মাধাই নাচিতে 
লাগিলেন, তখন তাহারা! বলিতে লাগিলেন, _“প্রভূর একি ঠাকুরাল ! 
জগাই নাচিলেও নাচিতে পারে, এ যে মাধাই নাচে!” মাধাই যখন 
প্রেম-ভক্তিতে নাচিতে পারিলেন, তখন বুঝা! গেল যে, সাহার সর্ববন্ধন 
ছেদন হইয়াছে । 

দেবাদিদেব-মহাদেব-অবতার শ্রীঅহ্বৈত সকল ভক্তের শীর্ষস্থানীয় । 
তাহার দান্তভক্তি। তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া শ্রীভগবানকে পুজা 
করিতেন। তিনি ধ্যানপরায়ণ, যাজক ও মন্ত্রবিৎ। তিনি পৃজা 
অচ্চনা্দ সমূদ্ায় ভক্তির অঙ্গ পালন করিতেন। নৃত্য গীত 
তাহার ভজন নয়। যখন তিনি প্রভুর প্রকাশ দেখিলেন, তখন 
নানা উপহারে ও শান্ত্রবিধানে শ্রীভগবানের চরণ পুজা করিলেন । 
কিন্তু তখনও তাহার জাঁড্য রহিয়াছে । পুরী সমাপ্ত হইলে গ্রন্থ 
বলিলেন, “নাড়া, একবার নৃত্য কর।” অমনি সেই পরম-গম্ভীর 
পৃথিবী-পৃজিত বৃদ্ধব্রাহ্ষণ ভঙ্গি করিয়৷ নাচিতে লাগিলেন । সে ভঙ্গি 
দেখিয়া প্রভু পধ্যস্ত চাসিতে লাগিলেন । শ্রীমদ্বৈত যখন নৃত্য করিলেন, 
তখন তাহার স্বার্থ সিদ্ধি হইল। সার্বভৌম যখন নৃত্য করিতে 
লাগিলেন, তখন তাহার সর্ব বন্ধন ছেদন হওয়াতে, নাচিবার আর বাধ! 
রহিল না। নাচিতে বাধ না থাকিলেই কি লোকে নাচিতে পারে? ঘরে 
দ্বার বন্ধ করিয়া কি কেহ আপনা-আপনি নাচিতে পারে? তাহার সে 
ইচ্ছা! হইবে কেন? নাচিবার কারণ চাঁই,__কিছু উত্তেজক মাদকত্রব্য 
চাই। ভট্টাচার্যের পক্ষে সেই মাদক-দ্রব্য হইতেছে-_প্রেম ও ভক্তি । 


১৪২ শ্রীঅমিয় নিমাই-চ বিত 


ভষ্টাচার্ধ্য কেবল মুক্ত হইয়াছেন তাহা নয়, সেই সে নৃত্য করিবার 
শত্তি,_যে শক্তি কেবল বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তিতেই আছে--তাহাও 
পাইয়াছেন; তাই তিনি প্রভুর হস্ত ধরিয়৷ নৃত্য করিতেছেন। এখন 
ব্রল্জের ছুই সখীর একটী কাহিনী শ্রবণ করুন-_ 

প্রথম সথী। ভদ্রে একি? তুমি যেনৃত্য করিতেছ ? 

দ্বিতীয় সথী। কেন? একটু নাচিব না? তোর! নাঁচিস, আমি 
কেন নাচিব না ? 

প্রথম সথী । আমর। নাচি,_আমর। কুলট।, কুল হারাইয়াছি, লজ্জায় 
জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমাদের ও তোমার অনেক প্রভেদ। তুমি 
কুলবাঁলাঃ ধীর, গম্ভীর ;ঃ আমাদের লজ্জাবিহীন আচার ব্যবহার দেখিয়া 
তুমি দ্বণায় মুচ্ছিত হইতে, আমার্দিগকে নিন্দা করিতে; এমন কি, 
আমাদের ছায়। পর্যন্ত স্পর্শ করিতে না । তোমার এ দশা কেন? 

দ্বিতীয় সখী । সই! আমিও শ্যামের হাঁতে কুল হারাইয়াছি। 

প্রথম সথী। সেকি! সই, তুই এত বড় গম্ভীর, তোর এ দশ! 
হ'ল কেন, বল্‌ দেখি? 


দ্বিতীয় সথী। শুন্বি? 
“শুন সই মনের মরম। ঞ্রু। 


এত দ্বিন জাতি কুল, রাখিয়াঁছিলাম গো, 
হাতে হাতে মজাইলাম কুলের ধরম ॥ 

কা্ সেই কালিন্দি তীরে, মুই গেছ যমুনা নীরে, 
গ। খানি মাজিতেছিলাম একা | 

যুবতীর চিতচোরা, জলের ভিতর গো, 
যৌবন-রতনে দিল দাগা ॥ 

হৃদয় মাঝারে শ্যামত। লুকাইয়। রাখি গে।, 


উপরেতে ঝাঁপি দিলাম বান। 


সার্ববভৌমের প্রভু দর্শনে গমন ১৪৩ 


হেনকালে গুরুজনা, চিনিতে পারিল গো, 
অন্গমানে কহে কানুদাস |% 

সার্বভৌমও শ্তামকে হৃদয়ে লুকাইয়! রাখিবেন বলিয়। ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না,--নাচিয়৷ উঠিলেন ; তখনি “অগ্ুমানে” 
বুঝা গেল যে, তাহার হৃদয়ে শ্তামকে আাচল দিয়া ঝাপিয়! রাখিয়াছেন! 
ভক্তগণ তখন সেখানে উপস্থিত । সেই দীর্ঘকায় বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ, সেই গবিবত 
দণ্তীদিগের গুরু, সেই জ্ঞনের প্রল্ববণ» সেই নদীয়া-বিজয়ী পণ্ডিতের 
বৃত্য,_ইহাও যেরূপ অদ্ভুত, পশ্চিমে হৃুর্য উদয়ও সেইরূপ অদ্ভুত। 
ভক্তগণ বিশ্মন্নাবিষ্ট হইলেন। আমি পূর্বেবে বঙিয়াছি, প্রেমের নৃত্য 
ক্রমে প্রন্ফুটিত ও মধুর হয়। প্রথম দিনকার নৃত্যে মাধুধ্যের সঙ্গে একটু 
হান্ত-উদ্দীপক ভাবও থাকে । যে ব্যক্তি কখন নৃত্য করে নাই, কি 
যাহার করিবার সম্ভাবনাও নাই» যে যদ্দি নৃত্য আরম্ভ করে, তবে তাহার 
নৃত্য প্রথম প্রথম কতকট1 হস্তীর কি গণ্ডারের নৃত্যের ন্যায় হয়। 
সার্বভৌম সেইরূপ কত অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়৷ নৃত্য করিতেছেন । ইহাতে 
উষ্টাচাধ্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ ।”--ব্রচৈতন্চরিতামূত । 

গোপীনাথ বলিতেছেন, ভূ্টাচাধ্য, কর কি? তোমার পড়য়াগণ, 
কি বলিবে? ত্রিভূবন কি বলিবে? বলিবে যে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
পাগল হয়েছে। ছি! সম্ববণ কর। তোমার নৃত্য করিতে লজ্জ! 
করিতেছে ন1?” তখন সার্বভৌম এই অপরূপ শ্লোকটা রচনা! করিয়া 
বলিলেন । বথা-_ 


“পরিবদতু জনে! যথা তথায়ং, নন্ু মুখরোইয়ং ন বিচারয়ামঃ 
হরিরসমদদির! মদাতিমত্তা, ভুবি বিলুঠাম নটাম নিধ্বিশামঃ॥ 


অর্থাং--পঅয়ে! মুখর লোক যেখানে সেখানে নিন্দা করে করুক, 
* এ ছড়াটী অতি অপূর্ব্ব সরে শ্রীবদন অধিকারী গাইতেন। 


১৪৪ শ্রঅমিয়নিমাই-্চরিত 


কিন্তু আমর! বিচার করিব না, হরিরস-মদ্িরায় অতিশয় মত্ত হইয়া 
ভূমিতে লু্ন করিব, নৃত্য করিব ও পতিত হইব ।” 
তাহার পরে সার্বভৌমকে শান্ত করিয়৷ প্রভূ ভক্তগণ সহ বাসায় 
আসিলেন। একটু পরে সার্ববভৌমও একজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া সেখানে 
আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন । যথ। ভ্ীচৈতন্যচন্দ্রোদ্য় নাটকে--. 
“প্রভু দরশনে তবে চলে শীঘ্রগতি। পাছে এক ভূত্য তার চলিল সংহতি ॥ 
জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহদ্বার ছাড়ি। প্রভুর বাসার কাছে যান ত্বর। করি ॥ 
তার ভূত্য উচ্চৈ£ন্বরে ডাঁকি তারে কয়। জগন্নাথ মন্দিরের পথ এই নয় ॥” 
সার্বভৌমকে ডাকিয়া ভৃত্যের এরূপ বলিবার তাৎপধ্য পরিগ্রহ 
করুন। সার্বভৌমের ভূৃত্যগণ তথন বুঝিয়াছে যে, তিনি আর এখন 
ঠিক প্রকৃতিস্থ নাই। তিনি যে একটু পূর্বে ঘরের পিড়ায় অচেতন 
হইয়া গড়াগড়ি দ্িয়াছিলেন, তাহ! তাহারা জানিয়াছে, কেহ কেহ বা 
দেখিয়াছে । সে সম্বন্ধে তাশাদ্দের মনে নানারূপ তর্ক-বিতর্কও হইয়াছে; 
নবীন-সন্ন্যাপী তাহাকে পাগল করিয়াছেন, এ কথাও উঠিগ্বাছে। 
সার্বভৌম ঢুলিতে ঢুলিতে চলিয়াছেন । তিনি প্রত্যহ এরূপ সময়ে 
শঠাকুর দর্শন করিতে গমন করেন। সে দ্িবব তাহা না করিয়া 
মন্দিরের পথ ছাড়িয়া, অন্থপথে চলিলেন। কাজেই ভৃত্য ভাবিল 
ভট্টাচার্যের এখনও সম্পূর্ণ চৈতন্ত হয় নাই । তাই বলিল, “ঠাকুর, ও 
পথে নয়! ও পথে নয়! 
তাহার পরে শ্রবণ করুন। সার্বভৌম আসিতেছেন,-_বথা_ 
€ শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে ) 
আর” ভট্টীচায্য মনে মনে কথা হয় । গোপীনাথ যে কহিল সেই সত্য হয় ॥ 
সত্য গৌর ভগবান্‌ সাক্ষাৎ ঈশ্বর | সে নহিলে কেব! হয় এত শক্তিধর ॥ 
এই মনে ভাবি শীত্র দেখিতে চলিল। আপন মাসীর পুরদ্বারে উত্তরিল ॥ 
গোগীনাথ আচার্ধা ভট্টাচার্যেরে দেখিয়! । অগ্রসরি তথা হইতে আইল উঠিয়! ॥ 


সার্ধবভৌমের স্তুতি ১৪৫ 


গৌপীনাথে দেখি সার্বভৌম সুখী মর্মে জিজ্ঞাসিল! মহাপ্রভু আছেন কিব। কর্ে ॥& 
গোগীনাথ বলেন প্রভু আছেন বসিয়া! | এসে! এসে! প্রভুর চরণ দেখি গিয়। &” 


সার্বভৌম অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম 

করিলেন। এ প্রণাম অন্ত প্রকার, পূর্বকার “রোগী ষেন নিম খায় নয়ন 
মুদিয়া, মত নয়। প্রণাম করিয়। উঠিয়।, ছুই কর জুড়িয়া তিনি অগ্রে 
ধাড়াইলেন। সার্বভৌমের প্রেমধারা পড়িতে লাগিল এবং তিনি গদগদ্‌ 
হইয়া এই ছৃইটা শ্লোক উপস্থিত মত রচন1 করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত 
করিলেন । যথা, ঠৈতন্তচন্দ্রোদ্য় নাটকে-__- 

নানালীলারসবশতয়। কুর্বতে! লোকলীলাং 

সাক্ষাৎ করোহপিচ ভগবতো ৫নব তত্তত্ববোধঃ | 

জ্ঞাতৃং শক্লোত্যহ ন পুমাঁন দর্শনাৎ স্প্শরত্বং 

বাবৎ স্পর্শীজ্জনয়তি তরাং লোহমান্রং ন হেম ॥ 


অপিচ স্বজনহৃদয় সত্ম। নাথপন্মাধিনাথে! 
ভূব চরসি যতীন্দরচ্ছদ্মন। পন্মনাভঃ | 
কথমিহ পশুকল্পাত্্ব। মনল্লানুভাবং 
প্রকটমন্ুভবামোহস্ত বামোবিধি নঃ ॥ 


তারপর সার্বভৌম করজোড়ে বলিলেন, "প্রভু! গোগীনাথ 
আমাকে তোমার পরিচয় বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার তর্কনিষ্ঠ মনে 
তখন তাহ! বিশ্বাম হইল না। তাই আমি তোমাকে উপদেশ দিতে 
গিপাছিলাম । কিন্তু প্রভু আমার অপরাধ কি? তুমি নানা লীলা কর। 
এখন মন্ুষ্যরূপ ধরিয়া কপট-সন্ন্যাসপী হইয়া আমার অগ্রে আসিয়াছ। 
আমি তোমাকে কিরূপে চিনিব? তোমার যদি ইচ্ছ। হয় যে ভুমি 
গোপন থাকিবে, তবে আমি কিরূপে তোমার সে রহস্ত ভেদ করিব? 
আমি তর্কনিষ্ঠ, তোমাকে চিনিতে প্রমাণ চাহিলাম, তাহা! পাইলাম 

১৯ 


১৪৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কাঁজেই তোমাকে চিনিতে পারিলাম না । কিন্তু তুমি কপালু। আমার 
চুদন] দেখিয়া আমার নিকট প্রকাশ হইতে ইচ্ছা! করিলে । আমার 
তর্কনিষ্ঠ মন, প্রমাণের প্রয়োজন, তাই প্রমাণ দিলে । স্পর্শমণিকে কেহ 
চিনিতে পারে না, চেনাইতে হইলে উহ! দ্বার৷ লৌহকে স্পর্শ করিতে হয়। 
প্রভু! আমি তর্ক করিয়। যে লৌহপিগু হইয়াছিলেন, আমাকে স্পর্শন হ্বার। 
যখন দ্রব করিলে, তখনই আমি চিনিতে পারিলাম যে তুমি স্পর্শমণি ৷” 
সার্বভৌমের আর দম্ভ নাই। তিনি তখন বিনয়ী, দানহীন, 
কাঙ্গাল । তথন তীহার সর্বব-বচন ও সর্বব-অজ মধুসয় হইয়াছে। তাহার 
বাক্য শুনিয়।৷ ও ভঙ্গি দেখিয়! ভক্তগণ আনন্দে দ্রবীভূত হইলেন । কিন্তু 
গুভু কি করিলেন? তিনি সার্বভৌমকে ষড়ভূজমুত্তি দর্শন করাইয়াছেন, 
সার্ববভৌমকে প্রসাদানত্ন ভোজন দ্বার! উদ্ধার করিয়াছেন,__ইহ1 তাহার 
কিছু মনে নাই । অন্ততঃ সে সমুদ্বা় যে তাহার মনে আছে, কি কম্মিম্‌- 
কালে তিনি অবগত ছিলেন, তাহার কথায় ও ভঙ্গিতে তাহা কিছুমাত্র 
বোধ হইল না । সার্বভৌম তাহাকে শ্রীভগবান বলিয়। স্তব করিতেছেন 
শুনিয়া তিনি প্রথমে যেন বুঝিতে পারিলেন না । পরে বুবিতে পারিয়। 
লজ্জায় মন্তক অবনত করিলেন, শেষে আর শুনিতে পারিলেন না, তাই 


€ বথা শ্রীচৈতন্ৃচন্দ্রোদয় নাটকে )-- 
ছুই হস্তে ভগবান, আচ্ছাদিল ছুই কাণ, সাব্বভৌমে কহেন বচন। 


শুন ভট্টাচাব্য তুমি, তোমার বালক আমি, মোরে কোথা করিবে বাৎসল্য। 
তুমি মহা বিজ্ঞ হও, কেমনে যে কথা কও, লোক উপহাসের প্রাস্ল্য ॥” 
সার্বভৌমকে প্রভু বলিতেছেন, “আমি তোমার বালক, তুমি 
আমাকে কেন লজ্জা! দ্রিতেছ?” গোগীনাথ তখন আর থাকিতে 
পারিলেন না; বলিলেন, ভট্টাচার্য ! কেমন বলেছিলাম, এখন 
ঠিক হ'লে! ।” ভট্রাচাধ্য গো'গীনাথের পানে চাহিলেন। আর ছন্দের 
ইচ্ছ! নাই, বিদ্রপের শক্তি নাই। সার্বভৌম কৃত্জ্ঞ-চক্ষে গোগীনাথকে 


সা্বভৌমের দুইটি অপূর্বব শ্লোক ১৪৭ 


দর্শন করিতে লাগিলেন । বলিতেছেন, “গোগীনাথ ! আমার এই 
সম্পত্তি কেবল তোম|৷ হতে। আমি প্রভুর কৃপা পাইবাঁর কিছু করি 
নাই ;ঃ কোন মতে উপযুক্তও নহি। ভুবে তুমি প্রভুর ভক্ত, আর আমার 
দ্ররবস্থায় তোমার বড় ছুঃথ হইতেছিল। প্রভু তোমার ছঃখ দেখিতে 
পারিলেন না, তাই তোমার নিমিত্ত আমাকে উদ্ধার করিলেন ।৮ 

এ কথ! শুনিয়া প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না,__সার্বতভৌমকে 
গাঁড় আলিঙ্গন করিলেন । তখন মহাগ্রীতিতে ছইজনে বসিয়া ভক্তিতত্- 
কথা কহিতে লাগিলেন। সার্বভৌম তখন বেদ ও নান! শাস্ত্র হইতে, 
শ্রীভগবাঁনের ভক্তিই যে জীবের পুরুষার্থ, তাহ প্রমাণ করিলেন। প্রভু 
মহান্থথে শুনিতে লাগিলেন । সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, 
আমি এখন কি করিব? আমাকে উপদেশ করুন।” প্রভু বজিলেন, 
কেন? শান্তর ত উপদেশ করিয়াছেন, হরিনাম ব্যতীত কলিকালে 
আর গতি নাই।” ইহা বলিয়! প্রভূ “হরের্ণামৈব কেবলং” শ্লেক পাঠ 
করিলেন। ইহ! শুনিয়! ভট্টাচার্য এঁ শ্রেকের অর্থ শুনিতে চাহিগেন। 
প্রভূ আবিষ্ট হইয়! অর্থ করিলেন। এই এক সামাগ্য শ্লোকের দ্বার! প্রভূ 
জীবের কি ধর্ম তাহা বিস্তার করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্বভৌম 
শুনিয়। চমতকৃত হইলেন। এ শ্লোকের মধ্যে যে এত নিগুঢ় অর্থ আছে, 
তাহা তিনি কম্মিনকালেও জানিতেন না। প্রভূ এই শ্লোকের অর্থ 
দুই তিন স্থানে করিয়াছেন। কিরূপ অর্থ করেন, তাহার আভাঁস- 
মাত্র পাওয়! যায়, তাহা আমি প্রথম থণ্ডে দিয়াছি। 


সার্বভৌম গুহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, যাইবার সময় জগদানন্দ ও 
দামোদরকে সঙ্গে করিয়া লইলেন । তাহার পরে (বথা চরিতামুতে )-. 
উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহাই আনিল। নিজ বিপ্র হাতে দুই জনা সঙ্গে দিল ॥ 
নিজ ছুই গ্লেক লেখি এক তালপাতে। প্রভুকে দিও বলি দিল জগ্গদানন্দ হাতে ॥” 
এই ছুই শ্লোক ও প্রসাদ লইয়! চারিজনে প্রভুর নিকট আসিলেন। 


১৪৮ শ্ীঅনিয়নিমাই-চরিত 


মুকুন্দ, জগদানন্দের হাতে তালপাত। দেখিয়া» উহা! লইয়া! শ্লোক পাঠ 
করিলেন। তিনি বুদ্ধির কাধ্য করিয়া! এ ছুই শ্রোক ঘরের প্রাচীর 
লিথিয়। রাখিলেন । জগদানন্দের সেই পত্র প্রভুর হাতে দিলেন । প্রভূ 
পড়িয়া অমনি ছিড়িয়া ফেলিলেন। কিন্ত মুকুন্দ পূর্বে উহা! প্রাচীরে 
লিখিয়। রাখিয়াছিলেন বলিঘ়ু! শ্লোক নষ্ট হইল ন1। 
“এই ছুই শ্লোক ভক্ত-ক্টমণি হার। সার্ববভৌমের কীর্তি ঘোষে চক্কা বাস্যকার ॥” 
সে দুইটি শ্লেক এই £__ 

বৈরাগ্যবিগ্ভানিজভক্তিযোগঃ, শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ । 

শ্রীরুষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপান্দুধির্বস্তমহং প্রপঘ্ে ॥১| 

কালানরষ্টং ভক্তিযোগং নিজং ষঃ, প্রীদুকষর্ত,ং কষ্ণচৈতন্তনামা । 

আবিভূতিন্তম্ত পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢং লীরতাং চিত্ততৃঙগঃ ॥২। 

সার্ধভৌম প্রথমে এই দ্রই শ্রোকে পরিচয় দিলেন যে, প্রভূ তাহার 
হৃদয়ে কিরূপে উদয় হইয়াছেন। এই ছুই গ্লোকের মন্্ এই বে, “সেই 
পুরাণ-পুরুষ, অর্থাৎ শ্রীভগবান, দেখিলেন যে তাহাতে যে ভক্তি ইহ! ক্রমে 
নষ্ট হইতেছে, অতএব জীবের প্রতি কূপ! করিয়! সেই তাহার প্রতি ভক্তি 
প্রভৃতি ধর্ম শিক্ষা! দিবার নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ নাম ধরিয়া যিনি জগতে 
আবিভূতি হইয়াছেন, তাহার পাদপন্প আমার চিত্র-ভূঙ্গ গাঢ়রূপে প্রাপ্ত 
হউক ।৮ সার্বভৌম সম্বন্ধে আর গোট] ছুই কথ। বলিতে বাকি আছে । 
সার্ধভৌমের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা শ্রীচৈতগ্চচরিতামূত এইরূপ বর্ণন! 


করিতেছেন বথা-- 
“সার্বভৌম হইল প্রভুর তক্ত একজন। মহাপ্রভুর সেব। বিন! নাহি অস্ত মন। 
শ্রীকৃষচৈতন্য শচীসত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ||” 


কিন্ত সার্বভৌমের মনের ভাব কি হইল তাহার অন্ত সাক্ষীর 
প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ং শ্রীগৌরাজ প্রতুকে স্ততি করিয়া যে গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন তাহ। মুদ্রিত হইয়াছে । সার্বভৌম শ্লোকচ্ছন্দে প্রভুর রূপ 


সার্বভৌমের ছুইটি অপূর্ধব শ্লোক 


ধান প্রভৃতি ইহাতে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ হইতে কয়েকটি 


শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । যথা-- 


উজ্জ্বল বরং গৌরবর দেহং, 
ব্রিভুবন পাবন কৃপয়ালেশং, 
অরুণাহ্থর ধর স্থুচারু কপোলং, 
জল্িত নিজ গুণ নাম বিনোদং, 
বিগলিত নয়ন কমল জলধারং, 
গতি অতি মন্থর নৃত্য বিলাসং, 
চঞ্চল চারু চরণগতি কচিরং, 


চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং, 
ভূষণ ভূরজ অলকাবলিতং, 


মলয়জ বিরচিত উজ্জল তিলকং, 
নিন্দিত অরুণ কমলদ্ল নয়নং, 
কলেবর কেশোর নর্ভক বেশং, 
নব গৌরবরং নব পুষ্পশরং, 
নব হাশ্তকরং নব হেমবরং, 
নব প্রেমযুতং নবনীতশুচং, 
নবধ। বিলাসং সদ! প্রেষময়ং, 
হরিভক্তি পরং হরিনাম ধরং, 
নয়নে সততং প্রেম সংবিশতৎ, 
নিজভক্কি করং প্রিয় চারুতরং, 
কুলকামিনী মানসোলাস্তকরং, 
করতাল বলং নীলকণ্ঠ করং, 
নিজভক্তি গুণাবৃত নাট্যকরং, 


বিলদিত নিরবধি ভাব বিদেহং | 
তং প্রণমামি চ শ্রীশগীতনয়ং ॥ 
ইন্দ্ু বিনিন্দিত নখচয় রুচিরং | 
তং গ্রণমামি চ শ্রাশচীতনয়ং ॥ 
ভূষণ নব রস ভাব বিকারং। 
ং প্রণমামি চ শ্রাশচীতনয়ং ॥ 
মঞ্জীব রঞ্জিত পদধুগ মধুরং । 

২ প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
কম্পিত বিশ্বাধর বর রুচিরং । 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
আজানুলন্থিত শ্রীভূজযুগলং। 
তং প্রণমামি চ শ্রশচীতনয়ং ॥ 
নব ভাবধরং নবোল্লাম্তপরং | 
প্রণমামি শচীন্ৃত গৌরবরং ॥ 
নব বেশকৃতং নব প্রেমরসং | 
প্রণমামি শচীক্ত গৌরবরং ॥ 
করজপ্য করং হরিনাম পরং। 
প্রণমামি শচীস্ত গৌরবরং ॥ 
নট নর্তন নাগরী রাজকুলং । 
প্রণমামি শচীনুত গৌরবরং ॥ 
মু রবার স্থবীণ| মধুরং | 
প্রণমাঁমি শচীহত গৌরবরং ॥ 


১৫০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


যুগধর্ম্ম যুতং পুন নন্দসৃতং, ধরণী সুচিজ ভবভাবোচিতং | 
তন্ুধ্যান চিত্রং নিজবাস যুতং, প্রণমামি শগীস্থত গৌরবরং ॥ 
অরুণনয়নং চরণবসনং, ব্দনে স্থলিত ত্বনাম মধুরং । 

কুরুতে স্থুরসং জগতো৷ জীবনং, প্রণমামি শচীস্থত গৌরবরং ॥ 


এই শ্লোকগুলি সার্বভৌমের । তিনি চর্মচক্ষে ও দিব্যচক্ষে প্রতুকে 
কিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা এই শ্রোকগুলি দ্বারা বুঝা যাইবে । 
্রীনিমাইয়ের কি রূপ, কি গুণ, কি প্রকৃত ছিল, ভারতবর্ষের তখনকার 
সর্ধপ্রধান পণ্ডিত এই শ্রোকগুলি দ্বারা তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। 
ভক্তগণ এই শ্রোকগুলি দ্বার প্রভুর রূপ গুণ ও ধ্যান হাদয়ে অঞ্কিত 
করিয়া লউন। 

সার্বভৌম উদ্ধার হইলেন বটে, কিন্তু বাকি রহিলেন,_-বরূপ, সনাতন, 
রামানন্দ রায়, বৌদ্ধাচধ্য ও প্রকাশানন্দ সরশ্বতী। ইহার তাৎপধ্য 
বলিতেছি। প্রভূর কাধ্য করিতে বড় বড় যে সকল বাধা ছিল, সে 
সমুদ্বায় আপনি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত করিতেছেন। যে কাধ্য ভক্তের 
দ্বার৷ সম্ভব, তাহ! ভক্তের দ্বারা করাইতেছেন ; বাহ! ভক্তের দ্বারা সম্ভব 
ময়, তাহা আপনি করিতেছেন । প্রভুর প্রথম বাঁধ! নবদবীপের কোটাল 
জগাই মাধাই। প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন । দ্বিতীয় বাধ! 
টাদকাভী, প্রভু তাহাকে কপ! করিলেন । তৃতীয় বাধা অধ্যাপক পণ্ডিত 
ও নৈয়ায়িকগণ । ইহাদের আদিস্থান শ্রনবদ্ীপ, আর এ সম্প্রদায়ের 
সর্ধববাদীসম্মত রাজ! শ্রীবাস্থদেব সার্বভৌম । প্রভূ. তাহাকে উদ্ধার 
করিলেন। এখন বাকী রহিলেন কয়েকজন; তীহার্দের ও অন্ত সকলের 
কথা ক্রমে বলিব, প্রকাশানন্দের কথা এখন একটু বলি। 

নবহ্ীপ যেরপ স্যার, তন্ত্র, স্থৃতি ও পৃরাণের স্থান, কাশী সেইরূপ 
বেদের স্থান। বেদ পড়িতে কাশীতে যাইতে হয়, সেখানকার উপাস্ত 


প্রধান প্রধান বাধাগুলির অপনয়ন ১৫১ 


দেবতা শঙ্করাচাধ্য । সেখানে তাহার তখনকার সর্বপ্রধান পাণ্ড। 
প্রকাশানন্দ সরম্বতী। এই প্রকাশানন্দ দশ সহজ্র শিষ্য লইয়। কাশীতে 
বিরাজ করেন। ইনি সার্বভৌমের ন্যায় ভারতবিখ্যাত | সার্বভৌম 
যেরূপ নবদ্বীপের পাগ্ডিত্যের ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ, প্রকাশানন্দ সেইরূপ 
কাণীর বিগ্যাবুদ্ধির প্রকাশ । শঙ্করাচার্য্যের মত প্রভু ও শ্রীগৌরাঙ্গের 
মত ঠিক বিপরীত । শঙ্করাচাধ্য বলেন, “আমি তিনি, তিনি আমি ।” 
গ্রভু বলেন, “আমি তীহারঃ তিনি আমার |” শঙ্করাঁচা্যের মত বন্দি 
ঠিক হয়, তবে প্রভুর মত বাতুলামি। আর প্রভুর মত বদ্দি সত্য হয়, 
তবে শঙ্করের মত কর্তব্যে নাস্তিকতা | শঙ্করের মতে অনেকে আকৃষ্ট হন, 
তাহার কয়েকটি কারণ আছে । প্রথমতঃ বড় হইতে সকলেরই সাধ, 
আর সাধারণের বিশ্বাস জ্ঞান বড়লোকের দ্রব্য । জ্ঞানীলোকে ভক্তের 
ভাবকালী দেখিয়া হাসিবেন, আর ভক্তের ঘাড় হেট করিয়। বসিয়া 
থাকিতে হইবে । কারণ জ্ঞানীর এমন কিছু নাই যাহ! ভক্তগণের 
বিদ্রপের সামগ্রী হইতে পারে । জ্ঞানীলোক বলিবেন, পস্ত্রীলোকের 
স্যার তুমি রোদন কর কেন? নৃত্য করিতে তোমার লজ্জা করে না? 
এই মাটিতে মুদ্গ হয় বলিয্া ঢলিয়। পড়, এই কি মনুঘ্যত্ব ?” 
জ্রানীলোকের এই সমুদায় বিভ্রপ-বাণের তীক্ষ আঘাত হইতে রক্ষা 
পাইবার কোন কব্চ ভক্তের নাই । এই সমুদায় কথা শুনিয়া ভক্তের 
পরাজিত হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। কাজেই সাধারণের ধারণ! যে 
শহ্করের ধন্দদ বড় লোকের ধর্ম, আর ভক্তের ধর্ম দূর্ধবলের ধর্ম । কাজেই 
লোকে স্বভাব্তঃ শঙ্করের ধর্মের আশ্রয় লইতে চায়। এ 

ছ্িতীয়তঃ শঙ্করের ধর্ম্যাজন অপেক্ষাকত সহজ। শঙ্করের ধর্ম 
পালন করিতে আরাম আছে। “আমি তিনি, তিনি আমি” এই 
বলিক্ন। বসিয়া থাকিলে, তাহার আর কোন ভজনের কাজ রহিল না, 


১৫২ ভঅমিয়নিমাই-চরিত 


কেবল খাও আর অমোদ কর। পিতা বত্বু করিয়! পুত্রকে বিস্তাভ্যাদ 
করান। বিগ্যাভ্যান করিলে তাহার পুত্রের মানসিকবৃত্তি পরিবন্ধিত 
হইবে ও পরকালে ভাল হইবে । কিন্ত হবু পুত্রের নিকট এ শাসন 
ভাল লাগে না। বিদ্ভাভ্যান করিতে প্রথমে কিছু কষ্ট । এ ভবনে 
পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না। কিন্ত পুত্রের এ কষ্ট সহা হয় না। 
পিত। মরিয়। গেলেন, তখন পুত্র ভাবিল, “বাচিলাম, আর পড়িতে 
হইবে না।” এইরূপে, ভজন নাই এরূপ ধর্ম্যাজন প্রথম সুলভ, তাই 
অনেকে উহাতে আকৃষ্ট হন। তাহার! জানেন ন1 যে, ভজনের ন্যায় 
স্থখ ত্রিভুবনে আর নাই। তাহা জানা থাঁকিলে, ভজনকে একটি দণ্ড 
বলিয়! ভাবিতেন না । 

ভক্তের ধারণা যে, শ্রীভগবনক্তি সব্ধ প্রধান কর্ম । তাহার সর্বাপেক্ষা 
বলবৎ কাজ শ্রীভগবানের ভজন । মোটামুটি, ভক্ত হওয়া অপেক্ষা 
কর্তব্যে নাস্তিক হওয়ায় আপাততঃ অনেক সুবিধা আছে । কিন্ত 
ভক্তি-ধর্মের একটী শক্তি আছে, উহ! অনির্বচনীয় ও অনিবাধ্য । 
একটী গল্প এখানে বলিব । বৈদ্ঃনাথ-দেওঘরে একক্গন তেজস্কর 
সন্ন্যাসী গিয়াছিলেন আমাকে দর্শন দিতে । তিনি বাঙ্গালী, ইংরেজী 
জানেন, সবল, বয়স ৫৫ বৎসর । দেখিলাম, লোকটি সাধু বটে। 
আমি প্রণাম করিয়া বসাইলাম। কিন্ত মনে মনে বড় বিরক্ত হইলাম, 
কারণ আমি তখন বিরলে বসিয়া! কিঞ্চিৎ ভজন করিতে যাইতেছিলাম। 
শেষে ভাবিলাম, অগত্যা এই দন্্যাপীকে লইয়াই আজ ভজন করিতে 
হইবে ; দেখি, যাহা থাকে কপালে । আমি বলিলাম, “ঠাকুর! তুমি 
কি কর, তোমার এ ব্রতের উদ্দেশ্য কি?” সন্ন্যাসী নানারূপ কথা 
বলিলেন । দেখিলাম, তিনি একপ্রকার উদ্দেশ্তশৃন্ত । বলিতে কি, 
প্রায় জীবমাত্রেই এইবপ -উদ্দেশ্তপৃন্ত । যে কোন সাধু হউন, বদি 
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তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি যে এই কষ্ট করিতেছ, ইহার উদ্দেশ্য কি? 
তবে অনেক সময়ে দেখিবে যে, তিনি নিজের যে কি উদ্গেশ্তা তাহা তাল 
করিয়া জানেন না । 
ঠাকুরের মনের ভাব এই যে, তিনি একটি ভাল কাজ করিতেছেন; 

তবে সে ভাল কাজ যে কি, তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই। আমি 
বলিল্লাম, “ঠাকুর ! তুমি যে সমুদ্ায় বড় বড় কথা বলিতেছ, উহার 
অধিকারী আমি নই । তুমি কৃপা করিয়। অধমের বাড়ী পদধূলি দ্িয়াছ, 
আমি তোমীকে ছুই একটা গীত শুনাইব |” ইহা বলিয়। আমি স্থরে 
স্থর মিলাইয়! মহাজনের একটি বিখ্যাত পদ গাইতে লাগিলাম । সে 
পদটির প্রথম চরণ এই-_ 

“দৃণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, চ।দমুখ না! দেখিলে, 

মরমে মরিয়া আমি থাকি, (সজনী গো! ! )1” 

এই পদটি কেন গাইলাম তাহা বলিতেছি। আমি শ্রীভগবানের 

ভজন করিতে যাঁইতেছিলাম ; কিন্তু যাইতে পারিলাম না বলিয়া হুঃখিত 
হইলাম । মনের মধ্যে এই ভাঁব ছিল বলিয়৷ এ পদটি মুখে আনিল। 
প্রথম চরণ গাইতে আরম্ভ করিয়া দেখি, ঠাকুরের বদন ভক্তিতে 
লাবগ্যময় হইল, চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। তাহার পরে দ্বিতীয় 
চরণ গাইলাম, যথা 

“ছুই তূজ-লত দিয়, হ্ৃর্দিমাঝে আ কষিয়ী, 

নয়নে নয়নে তারে রাখি, (সজনী গো !)” 


তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর অত্যন্ত অধীর হইলেন । তাহার হ্ুন্দর বদন 
বাহিয়। পরিসর ধারা পড়িতে লাগিল। কাদিয়। চক্ষু রক্তবর্ণ ও বদন 
কমনীয় হইল । একটু পরে শান্ত হইয়! বলিতেছেন, “এই ঠিক আমি 
ইহার চাই। আমি এ সম্পত্তি কিরপে পাইব, তাহারই নিমিত্ত ঘুরিয়া 
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বেড়াইতেছি।” যাহা স্বাভাবিক মিষ্ট, তাহ! প্রমাণ করিতে কষ্ট নাই। 
সগ্োজাত শিশুর মুখে এক বিন্দু তিক্ত দ্বিলে সে কান্দিয়৷ উঠিবে, আর 
এক বিন্দু মধু দিলে চাটিতে থাকিবে । তাহাকে আর একথণ বুঝাইতে 
হয় না যে, এই বস্তু তিক্ত, এ বস্ত মিষ্ট | আমি সন্যাসী ঠাকুরকে কখনই 
বুঝাইতে পারিতাম না যে, ঘে ভক্তি-ধর্্ম বিয়া একটি সামগ্রী আছে যাহ! 
অতি মধুর, অতি সরল ও অতি তেজস্কর। তাহা করিতে গেলেই যুদ্ধ 
বাধিত। তবে আমি করিলাম কি, না, তাহার বদনে ভক্তিধর্শরূপ মধু 
এক বিন্দু্দিলীম । তিনি চাকিলেন, আর বেশ! বেশ! বলিয়া 
আননে' অধীর হইলেন । 

শ্রীভগবানের স্ষ্টি সর্ববাঙগনুন্দর । আমর দেখিতে সুন্দর ইহার গন্ধ 
সুন্দর, আন্বাদও সুন্দর । সেইরূপ ভক্তিধর্্ম ধাষন যে জীবের স্বাভাবিক 
ধর্ম, তাহার কয়েকটি সহজ লক্ষণ বলিতেছি । শ্রীভগবান অর্থাৎ একজন 
যে কর্তা আছেন, ইহা মনুষ্যষাত্রেরই মনের অটল ভাব। ধাহার। মুখে 
বলেন শ্রীভগবান্‌ নাই, তাহারা অন্তরে বলিতে পারেন না। কারণ 
যেমন মন্তক না গাঁকিলে জীবন থাঁকে না, সেইবূপ ভগবান্‌ আছেন, এরূপ 
বিশ্বাস না থাকিলে, মন্ত্ুষ্বের পথক অস্তিত্বই থাকে নাঁ। সার কথা, 
যখন শ্রীভগবান্‌ আছেন, এই ভাব মন্তষ্যমাত্রকে স্বভাব দিয়াছেন, তখন 
অবশ্ত শ্রীভগবান আছেন। দ্বিতীয়ত, জীব দিবানিশি নিরাশ্রয়ে 
ভাসিতেছে। সেই নিমিত্ত জীবের স্বভাব এই" যে, বিপদে পড়িলে চুপ 
করিয়া থাকে না। প্রথমে নিজে নিবারণ করিতে চেষ্টা করে। যখন 
না পারে, তখন হতাশ হইয়৷ কান্দিয়া বলে, “হে শ্রীভগবান রক্ষা কর।” 
যদি শ্রীভগবান রক্ষা-কর্তা না হইতেন, তবে স্বভাব মনুষ্যকে পত্রাহি 
মাং রক্ষ মাং” ভাব দিতেন না। ইহাতে কি বুঝিলাম, না“হে 
শ্ীভগবান্‌! তুমি আমার আশ্রয় । আমি দুর্বল জীব, বিপন্ন, আমাকে 
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রক্ষা কর।” এই ভাব স্বাভাবিক, আর ইহাকে ভক্তিধর্দ বলে। লোক 
যাহাকে শঙ্করাচাধ্যের মত বলে, তাহা ইহার বিপরীত । অতএব ভক্তি 
বলিয়৷ একটি মানসিক বৃত্তি আছে, সেই বৃত্তি আলোচনা মস্যের 
ক্বাভাবিক ধর্ম, কাজেই উহা আলোচনায় স্থখ আছে। লোকে তাই 
ভক্তির সামগ্রী খু'জিয়া বেড়ায়, এবং পাইলে কৃতার্থ হয়। এইরুপে 
কেহ স্বামীকে, কেহ গুরুকে, কেহ রাজাকে, আপনার ভক্তিটুকু দিয় 
সুখ ভোগ করেন। 

জিপুরার মহারাজ! সিংহাসনে উপবিষ্ট । পরশ্মতীর বরপুজ্ধ যদুভট্ট 
তাহার সম্মুখে বসিয়া তান্ধুরা লইয়া! স্থম্বরে তান লয় মিলাইয়া তিলোক- 
কামোদ রাগিণীতে নিজ-রুত এই গীতট গাইয়া মহারাজের স্তুতি 
করিতেছেন । যথা-- 

জয়তি ত্রিপুরেশ্বর দয়াল বীরচন্দ্র, গুণী-জন প্রতিপালক, 
তোম। সমান দাভা কই নহি রাজা । 

এই গীত শুনিয়া মহারাজের হৃদয় দ্রব হইল; গাইতে গাইতে 
বছুভটের হৃদয় আরে! ভ্রব হইল; তথন উভয়ে উভয়ের রসে পরিপ্নুত 
হইলেন। মহারাজ ভন্তিরূপ স্থুধা গ্রহণ ও ভট্ট উহ প্রদান করিয়া 
আননদ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন । উপরে ভক্তির ছবি দিলাম; 
এখন সিংহাসনে সামান্ত রাজার স্থানে বদ্দি রাজার রাজাকে, জার 
বছুভট্রের স্থানে একজন ভক্তকে বসাও, তাহা হইলে বিশুদ্ধ ভক্তির একটি 
নিদর্শন পাইবে এবং ভক্তি-ভজন কিরূপ মধুর তাহাও বুঝিবে ; তবে 
ভক্তি-ভজন অপেক্ষা! প্রেম'সাধন আরো! মধুর লাগিবে। 

তবে ভক্তি-আলোচনার স্থখে একটি বাধ আছে। ভক্তির পান্ত 
মান্দরেই প্রায় মলিন ও স্বার্থপর । এইজন্য পতিত্রতা স্ত্রী পত্তির এবং 
শিষ্য গুরুর মলিনতা ও স্বার্থপরতা দেখিয়! ক্লেশ পান। সুতরাং ভক্তি 
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হইতে তখনই অখণ্ড সুখোৎপত্তি হয়, যখন উহ! শ্রীভগবানে অপিত হয়। 
যেহেতু তিনি দোষশূন্য ও গুণময়। অতএব হে মৃর্খ-জীব ! শ্রীভগবান্‌ ন? 
থাকিলে ত্বভাব কি কথন ভগবদ্তক্তি দিতেন ? স্বভাব জীবকে ভগবদ্রক্তি 
দিয়াছেন বলিয়াই প্রমাণ হইতেছে যে, শ্রীভগবান্‌ আছেন। জীবের 
আনন্দের একটি গ্রত্বণ প্রেম, আর একটি ভক্তি । তাই শ্রীভগবান্‌ কৃপা 
করিয়! “ত্রাহি মাং রক্ষ মাং,” কি “তুমি কপাময় ও পবিত্র,” কি “তুমি 
নয়নানন্দ” ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিয়া আনন্দভোগ করিবার নিমিত্ত 
জীবকে ভক্তি ও প্রেম দিয়াছেন । 

তাহার পর, ভক্তি-চষ্চা যে মন্তুষ্ের স্বাভাবিক ধন্ম তাহার আরে! 
কারণ বলিতেছি। গোগীগণ কি আয়োজনে শ্রীভগবানকে ভজন! করেন, 
ছিতীয় খণ্ডের মঙ্গলাচরণে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভক্তি-ধন্্ম যান 
করিবার উপকরণগুলি একবার ম্মরণ করুন। যথা, পুণিমানিশি, বৃন্দাবন, 
কুন্থম-কানন, লাবণ্য, লৌন্দধ্য, কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি। ইহা 
যাজন করিলে দেহের বাহা'সৌন্দধ্য ও প্রতি অঙ্গ লাবণ্যময় হয়। যিনি 
যাজন করেন, তাহার নয়ন মনোহর, গলার ত্বর মধুর ও হৃদয় কোমল হয়। 
হুতরাং তাহাতে তাহার জ্ঞানরূপ বীজ সহজে ফলবতা হয়, তাহার প্রকৃতি 
মধুর হয়, আর তাহার দশদিক সুখময় বোধ হয় । 

উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে ভক্তি-ধর্থের প্রধান বিরোধী শঙ্করাচাধ্য। 
অন্ততঃ শঙ্করাঁচাধ্যের ভাব্য জ্ঞানী সন্গ্যাসীগণ যেরূপে ব্যাখ্যা করেন, উহা 
ভক্ভিধর্-বিরোধী । তাহার তখনকার প্রধান পাঁণ্া। প্রকাশানন্দ 
স্বরশ্বতী, আর প্রভুর তখন প্রকাশানন্দকে উদ্ধার কার্য বাকী রহিল। 
ইহার প্রায় ছয় বৎসর পরে এই কাধ্য সমাধা হয় ।* 





ঈ্বীহারা প্রকাশীনন্দের উদ্ধার বিবরণ জানিতে উৎক্ক তাহারা কৃপা করিয়া 
আমার কৃত “প্রবোধাননদ ও গোপাল ভট্ট” গ্রন্থ পাঠ করিবেন । 


চতুর্থ অধ্যায় 


“তোরা আয়রে পুরুবাসিগণ, আনন্দেতে করি সন্কীর্ভন। 


তোদের ভবের মেল! ধুলো খেলা, হাঁরাসনে জীবন রতন । 
তোদের গোলাকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিত-্পাবন ।” 


মাঘ মাসের শুর্লুপক্ষে প্রভূ সন্ন্যাস লইয়া, ফাল্ধন মাসে নীলাচলে 
আসিলেন এবং ভক্তগণ লইয়া! সার্বভৌমের মাসীর বাড়ীতে বাস করিতে 
লাগিলেন । গোবিন্দ, জগদানন্দ ও দামোদর ভিক্ষা করেন, আর 
প্রায়ই সার্বভৌম ভিক্ষীর নিমন্ত্রণ করেন! প্রভু অতি গোপনে বাস 
করিতেছেন। ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ধবদ! থাকেন, কেহ নিকটে 
আসিতে পারে না । প্রভুর মহিম! কাজেই নীলাচলবাসীর! ভাল করিয়। 
জানিতে পারিলেন না। তবে অবশ্ত কিছু কিছু জানিলেন। 
সার্বভৌম ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছেন। 
কথায় আছে, গ্ুপ্তপ্রেম গুপ্ত থাকে না। সার্বভৌম আপনার দশ! 
গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন ন1। পূর্বে তাহার 
এক ভাব, এখন আর এক ভাব । পূর্বের দাম্ভিক, এখন অতি বিনয়ী। 
পূর্বের নীরস গভীর কঠিন; এখন সর্বদা তরল চঞ্চল প্রফুল্ল মধুর ও 
পরোপকারী, এবং কথায় কথায় নয়নে জল আসিয়া, তাহার গুপ্রপ্রেম 
প্রকাশ করে। পড়,য়াগণ ইহ। জানিল; আর ইহাও জানিল যে, এ 
সব,নবীন সন্গ্যাসীর কাধ্য। সুতরাং এ কথা নীলাচলময় ব্যক্ত হইল 
যে, সার্বভৌম ভট্রাঠাধ্য এখন বড় ভক্ত হইয়াছেন। আর তাহার 
পরিবর্তনের কারণ, একক্ধন অতি হ্ছন্দর নবীন-বয়ক্ক সন্ন্যাসী । কিন্ত 
তবু নীলাচলবাসী কেহ প্রতভুকে দেখিতে আমিলেন না। তাহার নান! 
কারণ ছিল। প্রধান কারণ এই যে, পুরী তখন সাধু ও সম্প্যাসীতে 
পরিপূর্ণ, কে কাহার তল্লাস লয় । 


১৫৮ শ্ীঅমিয়নিমাই-চবিত 


প্রভু নীলাচলে দোল দেখিলেন, সার্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন; পরে 
এক দিবস ভক্তগণকে লইয়া যুক্তি করিতে বসিলেন । প্রভু শ্রীনিতাইয়ের 
হস্ত ধরিয়া! ও অন্যান্য ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“তোমর। আমার চিরদিনের বান্ধব ; তোমাদের খণ শোধ দিব, এমন 
আমার কিছুই নাই। তোমরা কপ! করিয়া আমাকে নীলাচলচন্ত্র 
দেখাইলে, এখন সেইরূপ কপা করির। আমাকে দক্ষিণ-দেশে যাইতে 
অনুমতি কর। শ্রানিত্যাননদ দক্ষিণ দেশে যাইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাস! 
করিলেন। আরও বলিলেন. “তুমি নীলাচলে বাস করিবে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছ, এখন আবার নীলাচল পরিত্যাগ করিবে কেন?” প্রত 
বলিলেন, “আমার দাদ! প্রায় বিংশতি বৎসর হইল অন্ুদ্দেশ হ্ইয়। 
দক্ষিণদেশে গমন করেন। আমি এতর্দিন তোমাদের ও জননীর গাঢ় 
অনুরাগে তাহার তল্লাস লইতে পারি নাই। এখন আমি স্তাহার পথ 
অন্ুদরণ করিস গৃহের বাহির হইয়াছি। কাজেই আমার এখন প্রথম 
কর্তব্য তাহার তল্লাম করা ॥” 

এখানে একটি নিগুঢ় রহস্ত বলিব। বিশ্বরূপ পুন নগরের নিকট 
পাওুপুরে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে অদর্শন হন। শিবানন্দ সেন উহ! জানিতে 
পান। তাহার পুত্র কবিকর্ণপুর পিতার মুখে সেই ঘটন শুনিয়া তাহার 
ক্লুত গৌরগণোদেশদীপিকায় উহ! লিখিয়! রাখিয়া গিয়াছেন । যথা-_ 

যদ। শ্রীবিশ্বরূপহয়ং তিরভূতঃ সনাতনঃ। 
নিত্যানন্দাবধূতেন.মিলিত্বাপি তদ। স্থিতঃ ॥ 
ততোহবধুতে। ভগবান্‌ বলাম! ভবন সদ! বৈষ্ববর্গ মধ্যে । 
জর্জাল তিগ্ম।ংশু সহম্রতেজ! ইতি ক্রবন্‌ মে জনকে! ননর্ত 

তথা ভক্তমাল গ্রহে” 
শ্রীগৌরাঙগের অগ্রন্ধ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি। দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈল। যতি ॥ 
শ্ীমান্‌ ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্তি । অপি তিরোধান কৈলা প্রচ রিয়। ভক্তি ॥ 


আবেশ ও পরকায়!- প্রবেশ ১৫৯ 


নিত্যানন্দ প্রভৃতে এক শক্তি সঞ্চারিলা॥। ভক্তগণ মধ্যে তেজপুঞ রূপ হৈলা ॥ 
সহত্র স্যে্র তেজঃ ধারণ করিল । শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিল! || 


অতএৰ বিশ্বরূপ দেহ ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু তাহার ছোট ভাই 
নিমাইকে ত্যাগ করেন নাই | বিশ্বরূপ প্রথমে ঈশ্বরপুরীর দেহে প্রবেশ 
করিয়। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে মন্ত্রদান করেন । দাদ। ব্যতীত অপরের নিকট: 
শ্রীভগবান মন্ত্র কেন লইবেন ? তাহা হইলে ষে তাহার মর্ধ্যাদায় ব্যাঘাত, 
হয়। আবার ঈশ্বরুরী যখন দেহত্যাগ করেন, তখন বিশ্বরূপ 
শ্রীনিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করেন, করিয়া বৃন্দাবন হইতে একদৌড়ে 
শ্রীনবদ্ধীপে চলিয়া আসেন। সেই নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ, 
বলিতেছেন, "আমি বিশ্বরূপের উদ্দেশ্রে দক্ষিণদেশে গমন করিব 1” 


এখন 'ঝ্জনিত্যানন্দের শরীরে বিশ্বরূপ”, এ কথার অর্থকি? আমর, 
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় এই অতি আশ্চাধ্য সথথপ্র্দ কথাটীর বহুতর গ্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ পাইতেছি। হে পাঠক ! পুলকিতাঙগ হুইয়। শ্রবণ করুন। 
মহাভারতে দেখিবেন, যুধিষ্ঠির বনবাঁপী বিছ্ররের পশ্চাৎৎ গমন করিতে 
থাকিলে, তিনি ঘুধিষটিরের পানে ফিরিয়া চাহিলেন, চাহিয়। আপন দেহ 
ত্যাগ করিয়৷ তাহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে আমাদের 
শাস্ত্রে পরকায় প্রবেশ” শক্তির কথ। বহুস্থানে উক্ত আছে। সে কথার 
অর্থ এই । এই দেহটী একটি গৃহ মাত্র, আর অভ্যন্তরে পরমাত্মার সহিত 
জীবাত্ম! বাস করেন । পরমাত্ম! হইতে জীবাত্মা প্রাণ পান, আর দেহ 
দ্বার তিনি ( জীবাত্মী) জড়জগতের সহিত পরিচয় করেন। রীবাত্ম। 
দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছার! শ্রবণদর্শনাদদি করিয়া জড়জগত হইতে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইয়৷ একটি ত্বতন্ত্র জীব স্থষ্ট হয়েন। এই পৃথকীরুত জীবটী, 
তাহার দেহরূপ-গৃহ ভঙ্গ হইলে, অন্য স্থানে গমন করেন। সে স্থান 
ষ্ঠাহার দেহেন্দ্রিয়ের গোচর নহে, কিন্ত জীবাত্মার গোচর; এই গেল, 


১৬৩ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সাধারণ নিয়ম । কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, কোন পৃথকীরুত 
জীবাআ্মার এ জগতে কোন কর্ম করিতে বাকি আছে, কি ইচ্ছা আছে। 
তখন তিনি কি করিবেন? তাহার দেহ নাই, সুতরাং জগতের সহিত 
কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না । কাঁজেই তখন তাহার অস্ভের 
দেহের সাহায্য লইতে হয়। ইহাকে বলে “ভূতে পাওয়া,” কি সাধু 
ভাষায় “আবেশ” । এইরূপে সুরাসক্ত ব্যক্তি পরকালে মগ্ক না পাইয়া, 
অথচ মগ্যের লোভে অভিভূত হইয়!, তাহার পিপাসা কথঞ্চিৎ পরিমাণে 
শাস্তি করিবার নিমিত, মগ্যপায়ীর দেহে প্রবেশ করিবার চেষ্ট। করে। 
আর এইরূপে দেহশুষ্জীব তাহার শোকাকুল নিজজনকে সাস্বন। 
করিবার চেষ্টা করে। “চেষ্টা করে* একথ। উপরে বারম্বার বলিবার 
উদ্দেশ্ত এই যে, চেষ্ট। করে, কিন্তু স্জে কি সর্বদা পারে না। দেহশুন্ত 
জীব মনে করিলেই যদি কাহারে! দেহে প্রবেশ করিতে পারিত, তবে 
আর লোকের সংসারযাত্র! সর্ববদ। নির্বাহ হইত না। দেহশৃন্ত জীব 
জীবিত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সর্বদ1 পারে 
না, কখন কখন পারে। কি অবস্থায় পারে, কি অবস্থায় পারে না, 
'তাহ। লইয়। বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তবে একঠি উদাহরণ 
দিতেছি । ভুমি তোমার ঘরে বাস করিতেছ। সেখানে যদি কেহ 
প্রবেশ করিতে চাহে, তবে তোমার সম্মতি লইয়া, কিজোর করিয়া, কি 
তোমার নিদ্রিত অবস্থায় তোমাকে লুকাইন্া, তাহার যাইতে হুইবে। 
সেইরূপ কোন দেহশূন্ত জীব তোমার দেহে প্রবেশ করিয়া এবং তোমাঁকে 
€কোণ-ঠাসা করিয়া আপনি তোমার দেহটা লইয়া আমোদ করিবে, 
এরূপ বন্দোবস্তে ভূমি কখন সম্মত হইতে পার না। কাজেই যদি 
কোন দেহশৃন্ক জীব তোমার দেহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তবে 
তুমি জানিতে পার না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার বিরোধী হ্ইয় 
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থাক, সে জন্য তোমার দেহ কেহ সহজে অধিকার করিতে পারে ন!। 
কিন্ত কখন হন্বতো স্ভুমি সচেতন থাক না; তখন যে কেহ অনায়াসে 
চুপেছুপে তোমার দেছে প্রবেশ করিতে পারে। তাই নিদ্রিত 
অবস্থায় কখন কথন দেহশুন্ত জীবের সহিত পরিচয় হয় । কখন বা তুমি 
ইচ্ছা করিয়া আপনার দেছে দেহশূন্য জীবকে আসিতে আহ্বান কর 
ঘেমন প্রেত-সাধন কি ক্প্রিরিচুয়াল সার্কেল করা । কখন বা তুমি 
মন্যমনস্ক, কি অপাবধানে আছ, আর সেই ফাকে দেহশুন্ত জীব তোমার 
শরীরে প্রবেশ করে। স্ত্রীলোকের যে ভূতাবেশ হয়ঃ তাহ! প্রায় এইরূপে। 
স্ত্রীলোকের বিরোধ-শক্তি অল্প । সেইজন্য কোন দেহশৃন্য জীব হঠাৎ 
শাহার দেহে প্রবেশ করিয়া আর ছাড়িল না। সেই দেহশুন্। জীবের 
প্রেতভূমি ভাল লাগে না বলিয়া, সেখানে থাকিতে তাহার নিতান্ত 
অনিচ্ছ।। এখন এ জগতে একটী দেহ পাইয়া! সে আবার বাঁচি উঠিল । 
উহা সে কেন ছাড়িবে। কাজেই নান। উপায়ে তাহাকে সেই দেহ 
হইতে তাড়াইতে হয় | ইহাঁকে বলে “ভূত-ছাড়ান”। 

আবার কোন কোন দেহশুন্ত জীব শক্তি-সম্পয়্ বলিয়া! ইচ্ছা করিলেই 
উহাদের অপেক্ষ! দুর্বল জীবের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন । তবে 
তাহার মহৎ লোক, বিশেষ কারণ ব্যতীত হ্ার্থের নিমিত্ত অন্য দেহে বল 
পূর্ববক প্রবেশরূপ কুকন্্দ কেন করিবেন ? 

দেহ ভঙ্গ হইলে জীব দেহ্শূন্ হইরা। অন্তস্থানে গমন করে। আবার 
যোগ বলে কেহ আপন দেহ হইতে আত্মা বাহির করিতে, ও আবার উহ। 
দেহে প্রবেশ করাইতে পারেন। আত্ম! দেহ হইতে বাহির হইলে, দেহ 
মরিয়া পড়িয়া থাকে; আবার দেহে প্রবেশ করিলে বীচিয়া উঠে। 
এইরূপে কেহ আপন দেহ হইতে আত্ম। বাহির করিয়া, অন্য দেহেও প্রবেশ 
করাইতে পারেন । ইহাকেই বলে 'পরকায়া-প্রবেশ' ॥ পরকারা-প্রবেশ 
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ছইরূপ। (১) দেহ-বিশিষ্ট মনুষ্য যোগবলে পরকায়৷ (প্রবেশ করিতে 
পারেন, আর (২) মুত ব্যক্তির আত্মাও পরকায় প্রবেশ করিতে 
পারেন। দেহ-স্বামীর সহিত, দেহশৃন্ঠ আত্মা-মতিখির চারি প্রকার 
সম্বন্ধ বইতে পারে । প্রথম, কোন দেহশূন্ত-জীব অন্ঠের শরীরে প্রবেশ 
করিয়। এক কোণে পড়িয়া থাকিলেন, দেহ-স্বামীর সহিত কোন সমস 
রাখিলেন না, এবং তিনি যে সেখানে, আছেন তাহাও জানিতে দ্রিলেন ন। 
যেমন বিদুর তাহার দেহ জীর্ণ হওয়ায় আর উহাতে বাস করিতে 
পারিতেছিলেন ন|, অথচ পৃথিবীতে আর কিছুকাল কোন কাধ্যের জন্য 
তাহার থাকিতে ইচ্ছা হইল। তাই নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া! যুধিষ্টিরের 
দেহে প্রবেশ করিয়া এক কোণে গোপনে বাস করিতে লাগিলেন; অথচ 
যুধিষ্টির তাহা জানিতে পারিলেন না| এইরূপে কাধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত 
দ্েহশুন্ত-জীব চুপে-চুপে অন্যের দেহে প্রবেশ করিয়! সেখানে গোপনে 
বাস করেন, এত গোপনে যে দেহ-স্বামী পধ্যস্ত তাহ। জানিতে পারেন 
না। শিশুগণ, যাহাদের দৈবাৎ দেহ-ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, অথচ জগতে 
তাহাদের যে শিক্ষার প্রয়োজন তাছা হয় নাই, তাহার। এইব্ধপে, তাহাদের 
ভ্রাতা, কি ভগ্লী, কি পিত!, কি মাতার দেহে চুপে চুপে বাদ করিয়া 
পরিবন্ধিত হয়। 

দেহশৃন্ঠ-জীব, দেহী-জীবের সহিত আরও কয়েক প্রকার সম্বন্ধ 
পাতাইয়া থাকে । (১) দেহশূচ্ত-জীব দেহ-ম্থামীর দেহে প্রবেশ করিয়া 
উহ। অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে ৮_-কতক পারিতেছে, কতক 
পারিতেছে না। (৫২) দেহশ্গ্ত-জীব কাহারও দেহে প্রবেশ করিয়া 
কখন সম্পূর্ণ অধিকার করিতেছে, কখন একেবারে ছাড়িয়া দিতেছে । 
(৩) দেহশূচ্য-জীব অগ্যের দেহ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে, আর 
ছাড়িয়া! দিতেছে না; আর যাহার দেহ, তাহাকে কোঁণ-ঠেল। করিয়া 
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আপনি দেহটিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এখন এই 
কয়েক প্রকার পরকায়া-প্রবেশের কথ। বিবরিয়া বলিতেছি । 

(১) আত্ম! অন্যের দেহে প্রবেশ করিয়া চুপে-্চুপে বাম করিতে 
লাগিল, দেহু-স্বামী তাহ। জানিতে পারিল ন!। (২) আত্মা অন্যের 
দেহে প্রবেশ করিল, কিন্তু দেহটী সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিল ন1। 
(৩) আত্ম! অন্যের দেহে প্রবেশ করিল ও দেহটী সম্পূর্ণরূপে অধিকার 
করগ্িলি। এইবূপে ইচ্ছামত দেহটী অধিকার করে, ইচ্ছামত ছাড়িয়া 
দেয়। সমস্ত গৌরলীলাটী এইরূপ আবেশের ভিত্বিভূমিতে স্থাপিত। 
(৪) আত্ম! অন্ত দেহে প্রবেশ করিল, করিয়! দেহ-স্বামীকে ঠেলিয়। 
ফেলিয়। আপনি দেহটা অধিকার করিয়! বসিল, আর তাড়াইয়া না দিলে 
এ স্থান ছাড়িল না । ইহাকে “ভূতে পাওয়া” বলে। 

কোন পাঠক বলিতে পারেন যে, উপরে যাহা লেখা হইল, তিনি 
তাহার এক আথরও বিশ্বান করেন ন। । আমরাও বলিতেছি যে, তর্ক 
করিয়। তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা আমরা করিব না। যেহেতু এ সমস্ত 
নিগুঢ় বিষয় বুঝাইতে তর্কের শক্তিতে কুলায় না । তবে একটি কথ 
বলিয়া রাখি । তুমি পশু-জীবন না দেব-জীবন যাপন করিবে ? অর্থাৎ 
পশুর মত থাইলাম, নিদ্রা গেলাম ও মরিয় গেলাম,--ইহাই করিবে; 
না, পশুত্ব অপেক্ষা! অন্ত কোন সম্পত্তি আছে কিনা তাহার অস্সন্ধান 
করিবে? ষ্দি তোমার পশু-জীবন ব্যতীত অন্তরূপ জীবনে স্পৃহা 
থাকে, তবে অগ্রে তোমার মলিন চিত্র-দর্পণকে নির্মল করিবার চেষ্টা 
কর, সাধন-ভজন কর ও সাধুসঙ্গ কর। তাহা! হইলে ক্রমে তোমার 
চিত্ত পরিষ্কৃত হইবে । তখন অনেক বিষয় দেখিতে পাইবে, যাহা তুমি 
এখন দেখিতে পাইতেছ না| হূর্ভাগ্যক্রমে তুমি দেখিতে পাঁও না, তাই 
বলিয়! যাহার! বলে দেখিতে পাই, তাহাদের কথ! দত্তের সহিত উড়াইয়। 
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না দিয়া, ক্বভাবের প্রকৃতি ধরিয়া, শ্রীভগবানের অপরূপ মনুষ্য যি 
অন্শীলন ও অনুসন্ধান কর। তাহা! হইলে সেই কারিগর-শিরোমণির 
অনেক কারিগরি দেখিতে পাইবে । তখন আর এ সমস্ত নিগুঢ় বিষয় 
সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিবে না । তবে তোমার যাহাতে এই কথ! 
গুলিতে বিশ্বাস হয়, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত ছুই একটি কথা বলিব। 
বে কথা সর্বস্থানে ও সর্ধবকালে প্রচলিত আছে, তাহা যে অমূলক হইতে 
পারে না, ইহ! বিজ্ঞলোকের স্বীকার করা কর্তব্য । এই উপরে যে 
আবেশের কথা বলিলাম, ইহা সর্বশান্ত্রে, সর্ববদেশে, সর্বসময়ে,--কি 
অসভ্য বর্বর, কি স্ুমভ্য জাতির মধ্যে,_ দেখিতে পাইবে । পৃথিবীতে 
যত প্রকার ধর্ম প্রচলিত হইস্কাছে, তৎসমুদায়ের ভিত্তিভূমি এই আবেশ। 
বাইবেলে এই আবেশের কথ লেখা আছে; মহম্মদ স্বয়ং আবিষ্ট 
হইতেন; বুদ্ধদেবের ও হিন্দুদের ত কথাই নাই । 

যখন ইউরোপের মেম্মেরিজমের কথা প্রথম শুনিলাম, তখন আমর 
উহা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম; ভাবিতাম, গাত্রে হস্ত বুলাইয়। রোগ 
আরাম করা অসম্ভব । কিন্তু আমরা যখন মেন্মেরিজমের প্রক্রিয়া 
দেখিলাম, তখন জানিলাম উহা ঠিক আমাদের মন্ত্র দ্বার! ঝাড়ানের 
মত। অগ্রে মেস্মেরিজম মানিতাম না, মন্ত্র্ধারা ঝাড়ানও মানিতাম না । 
পরে এই ছুইরূপ প্ররক্রিয়াই মানিতে বাধ্য হইলাম । দেখিলাম, 
মেন্মেরিজমে গাজ্জে হস্ত বলায়, ফুৎকার দেয়, আর রোগীকে বলে, “বল, 
নাই”। পূর্বের ঝাড়ানতেও ঠিক এইরূপ দেঁখিয়াছিলাম। তখন 
বুঝিলাম যে, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে শক্তি না থাকিলে, এরূপ অদ্ভুত রোগ- 
আরোগ্যের পদ্ধতি ছুই স্থানে ছুই সময় অবলম্থিত হইত না। 

শ্রগৌরাঙ্গ-লীগায় এই আবেশের কথা আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত 
পাওয়! যায়। পূর্বে এই পরকায়া-প্রবেশের কথা শাস্ত্রে দেখিতাম, 


আবেশ ও পরকায়া- প্রবেশ ১৬৫ 


শুধু আমাদের শাস্ত্রে নয়,_বৌদ্ধ-শীন্তে, খীষ্টিয়ান-শান্ত্রে ও যুসলমান- 
শীন্েও বটে। পরে, ঠিক এই কথা, আমেরিক! ও অন্যান্ত দেশেও 
উঠিল। তাহার পরে, আমরা বখন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীল! পাঠ করিলাম, 
এবং দেখিলাম, উহ্হাতেও কেবল প্র কথা,_-তখন বিস্মিত হইলাম, ও 
ভাবিলাম, এই আবেশ সত্য না হইলে উহ! স্বদেশের মহাপুরুষগণ 
মানিতেন না । তবে আমেরিকার কাণ্ড প্রায় ভূতপ্রেত লইয়া, আর; 
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার কাণ্ড দেবদেবী, এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবাঁন লইয়। | 

এথন বিবেচন। করিয়া দেখুন, পরকাল সম্বন্ধে যে বিশ্বাস, উহা'ই সাঁধন- 
ভজনের ভিত্তিভূদ্ম । পরকালে বিশ্বাস না থাকিলে লোকে নাস্তিক ব৷ 
কৃকর্ধীদ্থিত হয়, ও দুঃখে অভিভূত হয়। পরকালে বিশ্বাস হইলে, 
শ্রীভগবানে বিশ্বাস হয়, আর জীব জগতের দুঃখে কাতর হয় না । পুক্র- 
শোক বড় ছুঃখ; কিন্ত যদি পুত্রের সহিত আবার মিলন হইবার সম্ভাবন। 
থাঁকে, তবে সে শোকে বেশী কাতর করিতে পারে না । এইব্ধপে মন্ুম্যের 
যে কোন দুঃখ হউক, যর্দি পরকালে বিশ্বান থাকে, তবে সে ছুঃখ সহ 
করা! সহজ হয়। পরকালে যাহার বিশ্বাস আছে, তাঁহার নিকট মৃত্যু 
অতি প্রিয়-স্ৃহদ, আর ছুংখ তৃণের স্থায় তাচ্ছিল্যের সামগ্রী । কাজেই 
পরকালে বিশ্বাসই মন্ুুষ্বের সখের ভিত্তিভূমি। তাই আমি এ কথা 
একটু বিস্তার করিয়া বিচার করিতেছি। 

আমর! শ্রীগৌরাঁঙগগ-লীলায় দেখিলাম যে, এই পরকায়া-প্রবেশের কথ। 
সর্ধশাসন্ত্রে যেরূপ আছে এবং আমেরিকায় যে সমুদায় কাণ্ড হইতেছে, 
উহাতেও তাহার প্রম1ণ রহিয়াছে । গৌরাঙ্গ-লীলার প্রমাণগুলি 
দেখিলে সে গুলি যে সতা, তাহা! আপন|-আপনি মনে বিশ্বাস হয় । এমন 
কি, আমেরিকার কাণ্ড গুলি যদিও এ কালের কথ! আর শ্রীগৌরাঙ্গ- 
লীলার কথ৷ চারি শত বর্ষেরও পূর্বের কথা, তবু আমেরিকার প্রমাণ 


১৬৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অপেক্ষ-প্রীগৌরাঞ্গলীলা-ঘটিত প্রমাণগুলিই বলবৎ বলিয়া মনে হয়। 
কেন, তাহার কারণ বলা বাহুল্য । প্রথমতঃ ঘটনাগুলি শুনিলেই বুঝা যায় 
যে, উহ॥ কল্পনার কথা নয়, এবং আপনা-আপনি মনে বিশ্বাস হয়। 
কোন ঘটনা সত্য কি অসত্য, তাহার ইহ! অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর 
নাই যে, শুনিলেই মনে বসিয়া যায়। আমেরিকায় এই আবেশ লইয়! 
কেবল ছাইপাসের আলোচন! হয়, কিন্ত গৌরলীলায় “ইহ! দ্বার। মনুষ্যের 
নিগুঢ়তত্ব প্রকাশিত হইগ়্াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগৌরাজ-লীলা ধাহীরা 
লিখিয়াছেন, তাহারা সাধুপুরফ । তাহাদের নাম-স্মরণে ভূবন পবিজ্র 
হয়| আর তৃতীররতঃ, যাহারা এ লীল! লিখিয়াছেন, তাহার? শ্রীপ্রভুকে 
দ্বয়ং তিনি, অর্থাৎ পূর্ণব্র্গ-সনাতন বলিয়া! জীনিতেন। কাজেই তীহার 
সম্বন্ধে মিথ্য/ঠ লিখিতে কখন সাহস করিতেন না। এবং তাহার লীল৷ 
লিখিতে, কোন আনুমানিক কথা৷ লেখা যে মহাপাপ, তাহা তাহারা বেশ 
জানিতেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র শ্রীকবিকর্ণপুর তাহার নিজের কাহিনা 
এইরূপে বলিয়াছেন। তাহার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তিনি 
শ্রগৌরাঙ্গের বামপদের বৃদ্ধানুষ্ঠ বদনে করিয়াছিলেন, তাহাতে তদ্দগ্ডে 
তাহার সংস্কৃত-ভাষা-জ্ঞান ও কবিত্ব স্ফৃর্তি হয়। দিও তখন তিনি 
কিছুমাত্র-সংস্কৃত জানিতেন না, তবু অন্ুষ্ঠ স্পর্শ মাত্র একটি শ্লোক বচন! 
করিস্বা প্রভুকে শুনাইয়াছিলেন। কবিকর্ণপুর তাহার গৌরাঙ্গ-লীল।- 
ঘটিত “চৈতন্ট-চন্দ্রোদয়” নামক অপরূপ নাটক সমাণ্ু করিয়া বলিতেছেন, 
যথা-- 

যস্তোচ্ছিষ্ প্রসাদাঁদয়মজনি মম প্রৌটিম। কাব্যব্ূগী 

বাগ্দেব্য। ষঃ কৃতার্থী কত ইহ সময়োৎকীর্ত্য তশ্তাবতারম্‌। 

যৎ কর্তব্যং মমৈততকৃতমিহ স্থধিয়ে! যেহসগুরজ্যস্তি তইমী, 

শত্্তান্লমামশ্চরিতমিদমমী কল্পিতং নে। বিদন্ধ ॥ 


আবেশ ও পরকায়। ১৬৭ 


প্রেম্দাস কর্তৃক এই শ্লোকের অন্ুবাদ-- 
ঘছুচ্ছিষ্ট প্রসাদেতে, প্রোটিমা হইল চিতে, ইচ্ছা হইল কাব্য রচিবারে। 


বাঙ্দেবী বসিয়। মুখে, গৌরলীলা বর্ণে স্থুখে, দ্বার মাত্র করিয়া আমারে ॥ 
আমার কর্তব্য যেই, তা আমি করিল এই, সুবুদ্ধি হয়েন সেই জন। 
ইথে অনুরাগ তার, গৌরলীলামত সার, নিরবধি করুন শ্রবণ ॥ 
গৌরলীলা যে দেখিনু, তার কিছু বিচাঁরিনু, সত্য এই না কহি কল্পন। 
ইথে রতি নাহি যার, দুরে তারে নমস্কার, তার মুখ ন। দেখি কখন॥ 


শ্লীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের আর একটি শ্লোক 
শ্রীচৈতন্য কথ! যথামতি যথাদৃষ্টং যথাবণিতং, 
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়! বালেন যেয়ং ময়! | 
এতাং তথ প্রিয়মগ্ডণে শিব শিব স্থৃত্যৈকশেষং গতে, 
কে। জানাতু শৃণোতু কত্তদনয়! কৃষ্ণঃ শ্বয়ং প্রীয়তাম্‌ ॥ 
প্রেমদাস কর্তৃক ইহার অন্ুবাদ-.. 


শ্ীচৈতন্য-কথা মৃত, দেখিনু শুনিনু যত, কোটি গ্রন্থে ন! যায় বর্ণন। 
অজ্ঞান বালক হঞ্া, আমি তার কৃপ। পাঁঞা, কিছু মাত্র করিল লিখন ॥ ' 
গৌরপ্রিয় মণ্ডল, তা দেখিল ষে নকল, সম্মতি পথে গেল তারা সব। 
পুস্তকে লিখিল যাহা, সতা হয় নয় তাহা, অন্থ কেব। জানিব শুনিব। 
'মতএব কৃষ্ণ তুমি, সর্বজ্ঞেয় শিরোমণি, অন্তর্ববাহা তোমাতে গোচর | 


নদি সত্য লিখি আমি, তবে তুষ্ট হঞ্া তুমি, প্রীতি হবে আমার উপর ॥ 


হিন্দুগণ কথন শপথ করিতে ইচ্ছুক নহেন, ইংরাজ অধিবাসীগণ 
তাহা! বেশ জানেন। কেন চাহেন না, পাছে ভুলক্রমে মুখ দিয়া একটা 
মিথ্যাকথা বাহির হয়। কবিকর্ণপুর পরমভাগবত, হিন্দু হইয়।! ও 
কষ্চের নাম লইয়া, এইরূপ কঠোর শপথ করিয়া, তীহার গ্রন্থ সমাপন 
করিতেছে যে, “যদি তিনি সত্য বলেন, শ্রীক্ুষ্ণ তাহার প্রতি তুষ্ট 
হইবেন |” অর্থাৎ ষদ্ধি মিথ্যা! লিখেন, তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন । 


১৬৮. শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীনবন্ধীপে শ্রীনিমাই যে কৃষ্ণলীলা, অর্থাৎ দানলীলার যাল্জ্! করিলেন, 
সেই লীল! বর্ণনা! করিবার সময় কর্ণপুর বলিতেছেন যে, রঙ্গভূমিতে 
উপস্থিত হইলে প্রত্যেকের শরীরে ব্রজের পরিকর একে একে প্রবেশ' 
করিলেন । যথা, শ্রীঅত্বৈত্যের দেহে শ্রীকষ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রীমতী 
রাধিকা, শ্রীগদাধরের দেহে ললিতা ও ্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই-বুড়ী । 
অদ্বৈত্যের বয়স তখন পঞ্চাশ-বর্ষ, কিন্তু তাঁহাকে পঞ্চদশ-বর্ধীয় নবীন যুবক 
বলিয়া বোধ হইতেছে; এমন কি, দেখিতে ঠিক কৃষ্ণের মত । কবি- 
কর্ণপুর বলিতেছেন যে, শুদ্ধ বেশে যে অধৈতকে ওরূপ দেখা যাইতেছিল 
তাহ! নয়, কারণ কেবল বেশে ওরূপ আমুল, আন্তরিক ও বাহিক পরিবর্তন 
হইতে পারে না। তবে অদৈতের ঠিক কৃষ্করূপে প্রকাশ পাইবার কারণ 
এই যে, তাহার শরীরে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্₹ং প্রবেশ করিয়াছিলেন । যথা-_ 
“এহো। ত অদ্বৈত নহে বুঝিন্ু নিশ্চয় । বেশ রচনার শিলে এমত কি হয়? 
কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আমি কৈল আবির্ভাব |” € প্রেমদাসের চন্দ্রোদয় নাটকের 
অনুবাদ । ) 

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এই কৃষ্ঃযাত্রা বণিত 
আছে। পাঠকমহাশয় এই দ্রানলীল! পাঠ করিয়। দেখিবেন । শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীমতীকে যখন আকর্ষণ করিলেন, তাহার পরে কি লীলা হুইল, তাহ 
নরঙলোককে দেখিতে দ্বিবেন ন1 বলিয়া, ব্রজের সমুদবায় পরিকর অস্তধান 
করিলেন । অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণ, শ্রীমতী রাধা, শ্রীললিতা, শ্রীবড়াই-বুড়ী, 
গেলেন ; রহিলেন,-_শ্রীমদ্বৈত, শ্রীনিমাই, শ্রীগদাধর ও শ্রীনিতাই। 


এখানে চন্দ্রোদয় নাটক হইতে কিছু অনুবাদ করিয়া দেখাইতেছি। 
মৈজ্রী ও প্রেমভক্তিতে কথ! হইতেছে । মৈত্রী প্রভুর দান-লীলার 
কথ। শুনিতেছেন, আর প্রেমভক্তি বর্ণনা করিতেছেন। অছৈতের 
দেহে শ্রীরুষ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রীমতী রাধা, শ্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই- 
বুড়ী প্রবেশ করিয়! দান-লীল! করিতেছেন । 


কবিকর্ণপুরের শপথ ১৬৯ 


প্রেমভক্তি বলিলেন,__“শ্রীরুষণ শ্রীমতী রাধার বসন ধরিলে, বড়াই- 
বুড়ী কোপাবিষ্ট হইয়! রাধাকে লইয়া অন্তধণঁন হইলেন । তখন নিত্যানন্ন 
নিজরূপ ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন 1” । 

মৈত্রী জিজ্ঞাসা! করিলেন, "সে কি? বড়াই-বুড়ী গেলেন কোথা, 
আর শ্রীনিত্যানন্দই ব। কিরূপে আপসিলেন ?” 

প্রেমভক্তি বলিলেন,__“বড়াই-বুড়ী নিত্যানন্দের দেহে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন । লীলার শেষাংশ কাহাকেও দেখাইবেন না বলিয়। 
তিনি অন্তর্ধান হইলেন, কাজেই নিত্যানন্দ রহিলেন। দে কিরূপ 
বলিতেছি । যেমন জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহা তপ্ত হয়, আবার 
তাঁপ চলিয়া গেলে উহ পূর্ববকার মত শীতল হয়; সেইরূপ যখন বড়াই 
নিত্যানন্দের দেহে প্রবেশ করেন, তখন একরূপ হইয়াছিলেন, বড়াই 
চলিয়া গেলে, তিনি আবার নিত্যানন্দ হইলেন । 

এই ঘটনাটা দ্বারা পরকায়া-গ্রবেশরূপ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং 
প্রকারাস্তরে পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে । এখন শ্রীগৌরাঙ্গ- 
লীল! হইতে ইহা। অপেক্ষাও অদ্ভুত ছুই চারিটি ঘটনা বলিতেছি। পূর্বে 
বলিয়াছি, শ্রীগৌরাজের দেহ শ্রীভগবানের, অতএব উহাতে ব্রদ্ধাণ্- 
প্রকাশ হইতে পারে । আর সেই দেহে অক্রুর, ব্রহ্ম, মহাদেব প্রভৃতি 
প্রকাশ হইতেন। যে দিবস শ্রীগৌরাজ মুরারির দেবগৃছে নর-বরাহ- 
আকার ধারণ করেন, সেদিন দেবগুহে প্রভু প্রবেশ করিয়াই আপনা- 
আপনি বলিতেছেন, “একি! ইনি যে প্রকাণ্ড শৃকরাকৃতি ! 
ইনি যে আমার মর্ম স্পর্শ করিতে আসিতেছেন 1” ইহা বলিতে 
বলিতে--যেন বরাহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত--পশ্চাঁৎ 
হটিতে হুটিতে অচেতন হইলেন, এবং নর-বরাহাকূতি হইয়া! বিশাল গর্জন 
করিতে লাগিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বলরাম-রূপে প্রকাশ হন, মে কাহিনী 


১৭০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পড়িয়। দেখিবেন। শ্রীগৌরাঙগ 
অমানুষিক বল ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ বুঝিতে 
পারিতেছেন না, প্রভু তখন কাহার প্রকাঁশ-দূপে বিরাজ করিতেছেন। 
প্রভু যখন একটু চেতন পাইতেছেন তখনি বলিতেছেন, “আমার প্রাণ 
যায়” প্রভূ এই চেতন অবস্থায় চল্শেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপ, 
তোমার এ কি ভাব, আমর! বুঝিতে পারিতেছি না।” প্রভূ প্রকারাস্তরে 
এইরূপে তাহার তখনকার পরিচয় দিলেন, ঘথ] ( চেতন্ক-ভাগবতে )-- 

“হুলায়ুধ ( বলরাম ) মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল ।” 

হয়ত কাহারও কাহারও হিন্দু-দেবদেবীর উপর বিশ্বাস নাই । তাহার! 
বলিতে পারেন যে, বলরাম, কি মহাদেব, কি ব্রহ্মা প্রভৃতি যত দেবগণের 
নাম উল্লেখ আছে, উহা! কেবল রূপক বর্ণনা । ইহারা প্রকৃত কেহ 
ছিলেন না, অতএব ইহাদের অস্তিত্বে তাহার। বিশ্বাস করেন না। এপ 
বলিলেও আমরা যাহা বলিতেছি, তাহাতে কোন দোষ পড়িতেছে ন। 
যদি ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি শ্রীভগবানের বূপক-বর্ণনাই হন, তবে 
শ্রীভগবান্‌ সেই রূপক-রূপেই অন্যের দেহে প্রকাশ পাইয়/ছিলেন। 
শ্রীহরিদাসের দেহে শ্রীব্রহ্মার প্রকাশ হইত। যদি পাঠক ব্রহ্মার পৃথক 
অস্তিত্ব ন। মানেন, এবং বলেন যে, ব্রঙ্গ৷ শ্রীভগবানের আংশিক প্রকাশ, 
আমর! তাহাই শ্বীকার করিয়া লইলাম | শ্রীহরিদাসের যেরূপ দেহ, উহ। 
শ্রীভগবানের এই ব্রহ্গারপ আংশিক প্রকাশের উপযোগী, তাই হরিদাসের 
দেহে তিনি ত্রহ্গারূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন । অতএব ব্রহ্মাকে বূপক-সথষ্টি 
বলিলেও “পরকায়! প্রবেশ সম্বন্ধে কোন দোষ হইতে পারে না। 
প্রকুতপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের উদ্দেশ্তু, এক কথায় বল। যাইতে পারে 
যে, শমস্ভাগবত গ্রন্থে জীবের যে প্রেম-ভক্তিষ্ধর্ম্মের উপদেশ আছে, উহা! 
কি, তাহাই বুঝাইয়া দেওয়] ।- 


ত্রঞ্লীল। রূপক না সত্য? ১৭১ 


কেহ কেহ হয়ত শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্ররুষ্ণলীলা আছে, উহ! রূপক- 
বর্ণন৷ মনে করেন। গ্রীল ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত সাহার কৃত 
শ্রীরুষ্ণ-সংহিতায়, এই রূপক-বর্ণন1 কি, তাহা বিবরিয়। বলিয়াছেন । এই 
লীল। ধাহার1 সম্পূর্ণ সত্য বলিয়। বিশ্বাস করেন, তাহার! উত্তমাধিকারী ; 
আর ধাহার! রূপক-বর্ণন। বলিয়। বিশ্বাস করেন, তাহার! অধম-অধিকারী | 
এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের! বলিতে পারেন যে, *“বড়াই-বুড়ী, কি 
বুন্দাদেবী, কি ললিতা,--ইহার। প্রকৃত কোন বস্ত নহেন, রূপক-বর্ণনা 
মাত্র । তবে ইহার! কোথ। হইতে আঁসিলেন, আসিয়! শ্রীকঞ্চ-যাত্রার দিবসে 
শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধর প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করিলেন ?* ছুর্ভাগ্যক্রমে 
ধাহাদের বিশ্বাস কিছু মুদু, তাহারা ইহ। মনে করিতে পারেন যে, শ্রীভগবান 
সেই রূপক অবলম্বন করিয়।৷ নবদ্বীপবাসী ও জগতের জীবগণকে ব্রজের 
নিগৃঢ-রস কি, তাহা বুঝাইয়াছিলেন। মনে ভাব, প্রবোধ-চন্্রোদয় 
নামক একখানি নাটক আছে । তাহাতে যে সমুদ্ায় ব্যক্তির কথা উল্লেখ 
আছে,_যথা বিবেক, অধন্মর, বিদ্যা ও উপনিষদ, উহা মনঃকলিত্ব তাহ। 
সকলে জানেন। এই নাটকখানির উদ্দেষ্তা জীবকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া । 
মনে ভাব, তোমর1 কয়েকজন, কেহ দয়, কেহ ধর সাজিয়া, সেই নাটক 
অভিনয় করিয়া! সভ্যগণকে দেধাইলে; পরে আপনাপন স্বাভাবিক 
আকার ধারণ করিলে । যে সকল ভতক্তগণ শ্রীকষ্চ-লীল রূপক মনে করেন, 
তাহার! ভাঁবিতে পারেন ধে, শ্রীভগবান্‌ ব্রজের নিগুঢ-রস বুঝাইবার 
নিমিত্ত, তাঁহার ভক্তের মধ্যে ধাহার দেহ যেরূপ উপযে!গী, তাহার দেহে 
সেইরূপে প্রকাশ পাইলেন। কি ইহাঁও হইতে পারে যে, কোন 
গোলকবাসী শ্রীভগবানের ভক্তের প্রকৃতি শ্রীললিতার স্তায়,। আবার 
গদাধরের প্রতিও ললিতার ন্যায় । পূর্বোক্ত জন তাই ব্রজের নিগৃঢ়রন 
বঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগদাধরের দেহে ললিতারপে প্রবেশ করিলেন। 


১৭২ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এখানে আবাঁর বলি, যে সকল ব্যক্তি শ্রীকুষ্ণলীল। সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া 
বিশ্বাম করিতে ভাগ্য পাইয়াছেন, তাহার! যেরূপ রসাম্বাদদন করিতে 
পারিবেন, ধাহারা জ্ঞানী, অতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না, অর্থাৎ সে 
লীলাকে রূপক-বর্ণন৷ ভাবেন, তাহারা তাহার এক কণাও আনন্দরস 
ভোগ করিতে পারিবেন ন। | জ্ঞানী-পাঠক মহাশয়! তুমি করজোড়ে 
শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিও যে, তুমি জ্ঞানরূপ কণ্টকাঁকীর্ণ 
স্থান হইতে অব্যাহতি পাইয়া, বিশ্বাস-রূপ বুন্দাবনে প্রবেশ করিতে 
পার। ইহা যিনি পারেন, আমি তীহার চরণধুলি দ্বার! মস্তক ভূষিত 
করি। যিনি শ্রীকুষ্ণনীল। রূপক বলিয়া বিশ্বাস করেন, উহ্বার অধিক 
পারেন না, তিনি যদ্দি মনোনিবেশপূর্বক ভজন-সাঁধন করেন, তাহা হইলে 
ব্রজের পরিকরগণ তাহার সম্মুথে জীবন্ত হইয়া উদয় হইবেন। ইহা 
আমার প্রত্যক্ষ দেখা আহে। 

শ্রীবিশ্বর্ূপ সন্গ্যাস লইয়! গমন করায়, তাহার পিতা মাতা,-- 
জগন্নাথ ও শচী,_-মতিশয় শোঁকাকুল আছেন । কেবল শিশু নিমাঁইকে 
কোলে করিয়া মন কথঞ্চিৎ সান্তনা করিতেছেন । এই সময় একদিন 
নিমাই (তখন তাহার ঝয়ক্রম ছয় হইতে আটের মধ্যে হইবে) 
নৈবেছ্ের তান্ুল খাইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। যথা! (চরিতামুতে 


“একদিন নৈবেছোর তান্বু খাইয়। । ভূমেতে পড়িল প্রভু অচেতন হইয়। ॥ 
আস্তে ব্যন্তে শচী'মাতা মুখে দিল! পাণি । স্স্থ হঞ] কহে প্রভু অপূর্ব কাহিনী ॥। 
এথা হইতে বিশ্বর্ূপ লয়ে গেল মোরে ।  'সন্যাস করহ তুমি” কহিলা আমারে ॥| 
আমি বৈল আমার অনাথ পিতা মাতা । আমিহ বালক সন্যাসের কিবা কথ! ॥ 
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ মাতৃ সেবন। ইহ।তে সন্তষ্ট হয়েন লক্ষ্ীনারায়ণ ॥। 

তবে বিশ্বরূপ এথ। পাঠাইলা মোরে । মাতা পিতাকে কহিলা কোটা নমন্কীরে ||” 


বিশ্বরূপ ১৬ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাস লইয়া ১৮ বর্ষ বয়সে পাও্ুপুরে অদর্শন 
হুন। যখন উপরি-উক্ত ঘটন। হয, তখন হয় তিনি এ জড়জগতে ছিলেন, 


নিমাইয়ের শ্রুষ্ণাবেশ ১৭৩ 


কি তাহার দেহ ভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্ত তিনি যে অবস্থাই থাকুন, উপরের 
লিখিত ঘটনায় ইহাই দেখা যাইতেছে বে, তিনি ছিলেন ও তিনি নিজ 
দেহের সাহাযা ন। লইয়া! কনিষ্টের নিকট আসেন ও তাহার সহিত মিলিত 
হনঃ আর তখন তিনি অখগুরূপে বিশ্বরূপই ছিলেন, অর্থাৎ সেই জ্ঞান, 
আর পিতামাতা ও ভ্রাতার গ্রতি তাহার সেইরূপ ভালবাস ও ন্গেহ 
সম্পূর্ণক্রপে ছিল। অতএব দেহ ও আত্ম! পুথক ; এবং দেহের সহায়ত 
ব্যতীত আত্ম! অথগুরূপে জীবিত থাকিতে পারে । অর্থাৎ দেহ 
গেলেও, পূর্বে তাহার যাহা যাহা ছিল, সমুদয় থাকে । ইহাতে 
অপরিস্ফুট আত্মার কথন কখন একটু ক্লেশ হয়। এপ জীবের জড়" 
জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মমতা যায় না, অথচ দেহ ভঙ্গ হওয়ায় উহার 
সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখিতে পারে না। তাই সাধুগণ ভজন-সাধনের 
দ্বার বিষয়-লোভ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহাদের জড়-জগতের প্রতি 
লোভ অতি প্রবল, তাহার! উহার শাস্তির নিমিত্ত আবার এই সংসারে 
জন্মগ্রহণ করে । 

এখন উপরি-উক্ত ঘটনাটা ষদি সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে আর 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশ্বরূপ দেহ ব্যতীতও অখগুরূপে ছিলেন। 
তবে কথ৷ হইতেছে, ঘটনাটা সত্য কিনা। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই 
বুঝা যাইবে» এটি কল্পনা করিবার কথা নয়। কারণ লোকে যে যে 
কারণে কল্পনা করে, তাহার কিছুই ইহাতে পাওয়া যায় না। ঘটনা 
শুনিলেই, ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। সত্য ন! হইলে এরূপ ঘটন! 
কল্পন। করিয়া লিখিত হইত নাঁ। ইহা অপেক্ষা আরে। অদ্ভুত কথ 
বলিতেছি। মুরারি গুপ্তের কড়চার দেখিতে পাই যে, প্রভুর বয়স বখন 
২৮ বৎসর, সেই সমর এ গ্রন্থ লিখিত হয়। মুরারি, প্রস্তর বড়, এমন 
কি, ছোট বেলা তাহাকে কোলে করিয়াছেন । মুরারি, প্রভুর পিতার 


১৭৪ শ্রীঅমিয়নিমাইন্চরিত 


বন্ধু ও এক দেশস্থ, এবং নবদ্বীপের এক স্থানে বাস করিতেন । কাজেই 
তিনি প্রভুর সমু্ধায় আদিলীল। প্রত্যক্ষরপে অবগত ছিলেন। তিনি 
তাঁহার কড়চায় বলিতেছেন যে, নবম বর্ষ বয়সে শ্রীনিমাইয়ের উপবীত 
হইল । তিনি নিয়মান্ুদারে গোপনীয় স্থানে বসিয়। ছিলেন। তাহার 
পর যাহ৷ ঘটিল, তাহা তিনি তাহার কড়চার প্রথম প্রক্রম, ৭ম সর্গ, 
১৮ হইতে ২৪ শোকে বর্ণন। করিয়াছেন । উহা প্রভু রাধিকানাথ 


গোম্বামী মহাশয়ের অন্ুবাদসহ নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল £-_ 
ততঃ কদাচিন্নিবসন্‌ শ্বমন্দিরে সমুদ্যদাদিত্যকরাতিলোহিতঃ | 


স্বতৈজসাপুরিতদেহ আবভোৌ উবাচ মাতর্ববচনং কুরুঘ মে ॥ ১৮ ॥। 
তাহার পরে নিজ মন্দিরে বাঁস করিতে করিতে কোন দিন শ্রীমহাগ্রভু 
সমুদিত হৃধ্যকর অপেক্ষা অধিক লোহিত বর্ণ হইলেন ও নিজ তেজ: 
স্বারা পরিপূরিত দেহ হইয়া! দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । সেই সময় 
জননীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “হে মাতঃ! আমার একটা কথ। 


প্রতিপালন কর ।” 
তথা জলস্তং স্বস্থুতং শ্বতেজস! বিলোকা ভীতা৷ তমুবাচ বিম্মিতা ৷ 


যছুচ্যতে তাত করোমি তত্বায় বদস্ব যত্তে মনসি স্থিতং স্বরম্‌ ॥ ১৯ |। 
সেই সমর শ্বীর এম্বরিক তেজোযুক্ত নিজ পুত্রকে বিকোলন করিয়া 
শ্রীশটাদেবী ভীতা ও বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, “হে তাত! তুমি যাহ! 


বলিবে, আমি তাহাই করিব । তোমার মনের কথা বল।” 
তদিখমাকণ্্য বচোহমৃতং পুনস্তাং প্রাহ মাতর্ণ হরেস্তিখো তৃয়া । 


ভোক্তব্যমাকর্ণ্য বচঃ হতস্ত সা তথেতি কৃত্বা' জগৃহে প্রহ্ষ্টবৎ ॥ ২*|| 
শ্রীমহাপ্রভূ জননীর এই প্রকার ব্চনামৃত শ্রবণ করিয়। পুনরপি 
কহিলেন, “হে মাতঃ ! তুমি আর শ্রীহরিবাসরে ভোজন করিও না।” 
শ্রীশচীদেবী গ্রহ্থষ্টৰৎ “তাহাই করিব” বলিয়। এই বাঁক্য গ্রহণ করিলেন । 


নিবেদিতং পুগফলাদিকং যৎ দ্বিজেন ভুক্ত, 1 পুনরব্রবীত্তাম্‌। 
ব্রজামি দেহং পরিপালয়ন্য হুতন্ত নিশ্চেষ্টগতং ক্ষণার্ধম্‌ || ২১ ॥ 
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তাহার পরে এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিবেদিত পুগ (গুবাক) কফলাদি 
আহার করিয়া, পুনরায় মাতাকে কহিলেন, “হে মাতঃ! আমি চলিনাম, 
তোমার পুত্রের নিশ্টেষ্টগত দেহ প্রতিপালন কর ।” 
ইতুযুক্ভু। সহসোথায় দণগ্ডবচ্চাপতদভূবি। 
বিশ্বস্তরং গত দৃষ্ট1 মাত ছুঃখসমদ্িত ॥ ২২ ॥ 
এই কথা বলয় সহস! উঠিয়! দগ্বৎ করিয়া! পৃথিবীতে পতিত 
হইলেন। জননী পুভ্রের সংজ্ঞা রহিত দেখিয়া দুঃখ সমঘ্থিত হইলেন । 
মাপয়াযাস গাজেয়ৈস্বোয়ৈরমৃতকল্পকৈঃ | 
ততঃ প্রবৃদ্ধ: সুস্থোহপৌ) ভূত্ব! স ন্যবসৎ সুখী ॥ ২৩।॥ 
তৎপরে অমৃততুল্য গঙ্গাজলে গান করাইলেন। তাহাতে প্রত 
চৈতন্থ লাভ করিয়া স্থস্থ ও স্বাভাবিক তেজঃযুক্ত হইয়া অবস্থান 
করিয়াছিলেন। 
তেজসা সহজেনৈব তচ্ছ-ত্বা বিশ্মিতোহভবৎ। 
জগন্জাথোহব্রবীচ্চৈনাং দৈবীং মায়াং ন বিল্মহে ॥ ২৪ ॥ 
তাহা শুনিয়। জগন্নাথ মিশ্র বিশ্মিত হইলেন এবং শ্রীশটীদেবীকে 
বলিলেন, “দৈবমায়্! বুঝিতে পারিলাম ন1 1৮ 
স্ীলোকের ভূতে পাওয়ার কথ যে শুনা যায়-কেহ কেহ এরুপ 
ঘটনা দর্শন করিয়াও থাকিবেন,-উপরের কথাটী ঠিক সেইরূপ । 
ভূতগ্রন্ত স্ত্রীলোক হঠাৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া অন্তর গ্ভায় কথা বলিতে থাকে, 
এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে “আমি” অমৃক। তাহার পর ভূত ছাঁড়ান 
হয়, কি ভূত আপনি ছাড়িয়া! যায়। ভূত ছাড়িয়া গেলে স্ত্রীলোকট 
অচেতন হইয়। পড়ে। তখন তাহার মুখে ও কপালে শীতল জলের 
ঝাপ্টা দেওয়া হয় ও তাহাকে ডাক! হয়। সে ক্রমে সহজ অবস্থা 
পায়। শ্রীমুরারির কাহিনী অনুসারে নিমাইয়ের ঠিক তাহাই হইয়াছিল । 
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ভগবান্‌ প্রকট হইবার পরও শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈত এইবধপ ভূত গ্রস্ত 


ভাবিতেন, যথা চৈতন্যচন্দ্রেদয়ে ১ 
“অদ্বৈত বলেন ভূত আবেশ যে করে। তাতে আর কৃষ্ণাবেশ সম ভাব ধরে 11৮ 


মনুষ্য যদি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করে, তবে উহ! অনেক সময় 
পরম্পরে বিরোধী হয় । রাজ প্রজা-শাসশনের নিমিত্ত কতকগুণি নিম্নম 
করিলেন, কিন্তু কর্মচারিগণ শাসন করিতে গিয়া দেখেন যে, নিয়মগুলি 
মাঝে মাঝে পরস্পরে বিরোধী হয়। কিন্তু ভগবানের নিয়ম সেরূপ হয় 
মা, সমুদায় নিয়মে প্রস্পরে সামঞ্জম্ত আছে। এমন কি, এই নিয়মগ্ডলি 
একটু মনোযোগ করিয়! দেখিলেই জান! যায় যে, স্থট্টিকর্তা একজন বই 
দুইজন নয়, আর তিনি জ্ঞানময় | তাহার নিয়মের এরূপ সামগ্রস্ত যে, 
একটি প্রক্রিয়। দেখিলে অন্ত প্রক্রিয়া অনুভব করা যায়। একটা গ্রহের 
গতি দেখিলেই বুঝা! যার যে, অন্ত গ্রহের গতি কিরূপ । একটা জীবের 
সম্তানোৎপত্তি পদ্ধতি দেখিলে জান! যায়, অন্ত জীবের সন্তানোৎপত্তি 
নিয়ম কিরূপ। ফলা কথা, শ্রীভগবানের নিয়ম অকাট্য, তাহাতে 
জটিলত। মাত্র নাই । আর নিয়মাবলীতে পরম্পরে অসামঞ্রন্ত হইতে 
পারে না । 

এখন মনে ভাবুন, ভূতে পাওয়া প্রক্রিয়াটী সত্য, অর্থাৎ প্ররুতই 
পরকালের কোন মলিন জীব, এ জগতের কোন জীবের দেহে প্রবেশ 
করিয়া, এ জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। ইহা যদি 
ঠিক হয়, তবে শ্রীভগবানের নিয়মানুারে ধাহারা অপেক্ষাকৃত পবিজ্র, 
ভাহার। অপেক্ষাকৃত পবিত্র দেহে অবশ্ত প্রবেশ করিতে পারিবেন। 
এমন কি, অতি পবিত্র দেহ পাইলে, অতি পবিত্র আত্ম, এমন কি 
শ্রীভগবানের পার্ধদ পর্য্স্ত, দেই দেহে আশ্রয় করিয়া জড়জগত্তের 
সহিত সন্বন্বস্থাপন করিতে পারেন। অতএব শ্রীল নারদ কি শ্রীবেদব্যাস 


ভগবানের নিয়মের সামঞ্জন্ত ১৭৭ 


প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত এইক্ধপ জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে 
পারেন। এইরূপে শ্রীভগবান্‌ উপযুক্ত দেহ পাইলে, জড়জগতের সহিত 
সন্বন্ধ স্থাপন করিতে শক্তি ধরেন। শ্রীভগবান্‌ সম্বন্ধে “করিতে শক্তি 
ধরেন,” এরূপ কথা বল] এক প্রকার অন্তার, এক প্রকার অন্যায়ও নয় । 
যেহেতু বদিও তিনি সমুদয় পারেন, তবু তিনি চঞ্চল রাজার স্তায় 
আপনার নিয়ম আপনি ভঙ্গ করেন না| তিনি ইচ্ছ! করিলে, অসংখ্য 
উপায়ে জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন বটে, কিন্ত তবু 
তাহা না করিয়া, চিন্ময়দেহধারী আত্মাগণ সম্বন্ধে যে যে উপায় স্যাি 
করিয়াছেন, নিজেও চিন্ময় বলিয়া, সেই সেই উপায় অবলম্বনে 
লড়জগতের সহিত প্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উহার বিপরীত কার্ধ্য 
কৰিয়। নিজের নিয়ম নিজে কখন ভঙ্গ করেন না । 

পাঠক, এখন অবতার প্রকরণ বুঝিয়। লউন ৷ বাহার! সন্দিগ্ধ চিত, 
তাহার এখন দেখুন যে, অবতার ঘটন। অসম্ভব ত নয়, বরং অতি 
স্বাভাবিক । শ্রীকঃ এই জড়জগতের সহিত আংশিক রূপে যে সে দেহের 
ছার প্রকাশ পাইতে পারেন । কিন্ত পূর্ণ হইয়া! প্রকাশ হইতে হুইলে 
শমতী রাধার দেহের প্রয়োজন । ভ্রিজগতে রাধারাণী ব্যতীত এক্সপ 
আর কেহ নাই, যিনি শ্রীকুষ্ণকে হদয়ের উপর আপাদ মন্তক স্থান দিতে 
পারেন। 

বদি বল, রাধা কে? রাধ! শ্রীভগবানের প্রকৃতি । এই জগৎ 
শীভগবানের প্রকাশ । ইহাঁতে,-কি জড়পদ্দার্থয কি জীবগণ,-সমুদ্ান় 
পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বার! জড়ীভূত । অতএব শ্ভগবানেরও পুরুষ ও প্রক্কৃতি 
ভাব আছে। তীহার প্রকাশ যে জগৎ, তাহ! যদি পুরুয় ও প্রকৃতি ত্বার! 
জড়ীভূত হইল, তবে তিনিও তাহাই ॥ সেযাহা হউক, যদি পারি তবে 
রাধার তত্ব উপযুক্ত গানে ব্যক্ত করিব। 

১৩ 


১৭৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অতএব যীশু শ্রীভগবানের একজন পরকালের উচ্চ বস্ত। তিনি, 
আপনাকে শ্রীভগবানের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাই তিনি 
ভগবান্কে দাস্তভক্তি দ্বারা ভজন করেন। অর্থাৎ তিনি এই জগতৈর 
উপযোগী একটা দেহ অধিকার করিয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত খুষ্টারধন্ম 
প্রচার করেন। এরূপ মহম্মদও একজন পূর্বকালের উচ্চ বস্ত। তিনি 
আপনাকে শ্রীভগবানের সখা বলিয়া পরিচয় নিয়াছেন। তিনি 
ভ্রীতগবানকে সথ্য-ভক্তি দ্বারা ভজন করেন। অর্থাৎ জীবের নিকট 
সেইরূপ ভজন। প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তিনি একটী উপধোগী দেহ 
আশ্রয় করেন। এখানে শ্রীগীতার এই গ্লোকটি স্মরণ করুন-_ 
“্যদ| যদ! হি ধর্স্ত গ্লানিভবতি ভারত অভ্যাথানমধম স্ত তদাত্মানাং স্বজাম্যহম্‌ ||” 

সেইরূপ নবদ্বীপে শ্ীভগবান্‌ উপযোগী দেহ আশ্রয় করিয়া জীবের 
নিকট ব্রজের নিগুঢ-রস,--যাহা। পূর্বেব “অনপিত” ছিল, প্রকাশ 
করিলেন । 

বীশু, কি মহম্মদ, কি গৌরাঙ্গ, কেহই মিথ্যা কহিবার লোক নহেন। 
ইাহীর! স্পষ্ট করিয়। নিজ পরিচয় দিয়াছেন। যীশু আপনাকে শ্রীভগবানের 
পুত্র বলিয়া, এবং মহম্মদ তাহাকে আপন সখা! বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন। 
আর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীতগবানের সিংহাসনে বসিয়া, আপনাকে 
্রপুপব্রন্ষননাতন বলিয়! পরিচয় দিয়া, তাহার পৃজ| লইয়াছেন। রহন্ত 
এই যে, যীশু এক দেশে এবং শ্রীগৌরাঙ্গ অস্ত দেশে শিক্ষ। দিলেন । 
উভয়ে যে বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, তাহা অতি হুক ও পরম্পরে সম্পূর্ণ 
সামঞ্জন্ত ; এমন কি, খ্রীহীক়ধর্মকে শ্রীবৈষ্বধর্ম্মের এক শাখা বলিলেও 
হয়। তবে গ্রষ্টীয়ধর্ম অতি মোটা, আর বৈষ্ণবধন্্ম অতি সুক্ষ | এই যে 
বীশুর ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষায় সামগ্জস্ত, ইহাই এক অকাট্য প্রমাণ যে, 


উভয়েই সত্য বন্ত। 


অবতার প্রকরণ ১৩৯ 


উপরে উপবীতকালে শ্রীগৌরাঙ্গের যে কাহিনী বলিলাম, সে সন্বস্ধে 
কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কাহিনীটী যে সত্য, তাহার অকাট্য 
প্রমাণ কি? তাহার অকাট্য প্রমাণ নাই, এবং এই সমু বিষয়ের 
অকাট্য প্রমাণ হইতেও পারে না। আমি পূর্বে বলিয়াছি, যিনি অকাট্য 
প্রমাণ চাহেন, তিনি সাধন-ভঞ্জন করুন, আপনা -মপনি অকাট্য প্রমাণ 
পাইবেন। তবু গোট। কয়েক কথা বলিব। মুরারী গুপ্তের বাড়ী 
প্রভুর বাড়ীর নিকট । এক দেশস্থ বলিয়া তাহার সহিত শচী ও. 
জগন্নাথের অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। মুরারী নিমাইকে ছোট বেল! 
কোলে করিয়! বেড়াইয়াছেন। মুরারি বৈচ্য, চিকিৎসা করিয়া সংসার 
চালাইতেন। প্রভূ বরাহরূপে তাহার নিকট প্রকাশ হইলে, মূরারি 
তাহাকে শ্রীভগবান্-্ঞানে তাহার চরণ আশ্রয় করিলেন। প্রতু পাছে 
তাহাকে ফেলিয়া গোলকে চলিয়া! যান, এই ভয়ে প্রভুর অগ্রে মরিবেন 
বলিয়। তিনি আত্মহত্যা করিতে গিয়াহিলেন। এ কাহিনী পাঠক 
মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে। 

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়। পুনরায় নীলাচলে 
ফিরিলে, নদেবাসীর৷ তাহাকে দর্শন করিতে যান। সেই সঙ্গে 
মুরারিও গিয়াছিলেন। নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে দামোদর পণ্ডিত 
গিয়াছিলেন, তাহা! পাঠকগণ জানেন। মুরারি নীলাচলে গেলে 
দামোদর পণ্ডিত তাঁহাকে বলিলেন, “হে বৈদ্ভরাজ ! হরিকথা কি জীবে 
জানিতে পাইবে না? শ্রীগৌরহরির আদিলীলা কেবল তুমিই উত্তমরূপে 
অবগত আছ। জীবের উপকারের নিমিত্ত এই সময়ে উহ! লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখ ।” মুরারি ইহা স্বীকার করিলেন । কথ হইল বে, মুরারি 
প্রভুর লীলা-কাহিনী বলিবেন, আর দামোদর উহ! সংক্ষেপে শ্লোকাবন্ধ 
করিবেন। তাহার! তাহাই করিলেন। ইহাই হইল "মুরারীর কড়চা”। 


১৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রভুর বয়স তখন ২৮ বৎসর । তিনি গৃহের এক কোপে প্রমানন্দে 
বিহ্বল, আর এক কোণে কিঞ্চিৎ দুরে বসিয়া তাহার লীলাকথ। 
লিথিলেন। ন্থতরাং এই গ্রন্থে জ্ঞানতঃ কোন অলীক কথা থাকিবার 
সম্ভাবনা অতি অল্প । আবার, যেকোন ধর্মের বত প্রমাণই থাকুক, 
শ্রীগৌরাজ-অবতার সম্বন্ধে মুরারির কড়চা যেবধপ প্রমাণ, এরপ প্রমাণ বুদ্ধঃ 
মহম্মদ, গ্রীষ্ট, কি আর কোন ধর্ম সম্বন্ধে নাই। 

অপর মুরারি যাহা! বলিলেন, ইহা! নূতন কথা নহে, জগতের 
সর্বস্থীনে সকল সময়, এই তআবেশের কথ! লেখা আছে। মুরারী, 
মিথ্যা কথা কহিবার লোক নহেন। তিনি শ্রীগৌরাজকে পূর্ণ 
সনাতন বলিয়। জানেন, স্থতরাং প্রভুর সম্বন্ধে তাহার কোন মিথ্যা কথা 
বলিবাঁর সম্ভীবন। নাই । আর মুরারির ওরূপ কাহিনী কল্পনা করারও 
কোন স্বার্থ নাই, বরং শ্বার্থের হানি আছে। সে কিরূপ বলিতেছি। 
প্রথম দেখুন, এই অদ্ভুত কাহিনীর মধ্যে প্রভু তখনি “শুপারি খাইলেন»' 
এব্সপ অসংলগ্ন কথ। কেন? এ ঘটনা কিরূপে হইয়াছিল বলিতেছি। 
ভ্রীজগন্জাথ বাড়ীতে নাই, নিমাই উপবীত লইয়৷ গুপ্ুভাবে আছেন £ এমন 
সময়ে তিনি জননীকে ডাকিলেন । জননী আসিয়া দেখেন যে, পুত্রের 
শরীর দিয় লোহিত হৃধ্যের আলে! বাহির হইতেছে, আর উহাতে সে 
স্থান আলোকিত হইয়াছে । ইহা দেখিয়! শচী ভয় পাইলেন। নিমাই 
তখন শচীকে একটী আদেশ করিলেন। অমনি তিনি ভয়ে তন্ধগ্ে 
তাহ। শ্বীকার করিলেন । পরে নিমাই সেই আবেশ অবস্থায় বলিলেন, 
“আমি চলিলাম। আমি চলিয়া গেলে তোমার পুত্র অচেতন হইবেন, 
তুমি তাহাকে শুশ্রবা করিও ।” ইহাই বলিয়া নিমাই বেন প্রণাম 
করিতে গেলেন, এবং শচীও তাহাই ভাবিলেন, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তখন 
শ্রীভগবান্‌ লুকাইলেন ; আর ভূতাঁবেশ ছাড়িলে যেমন জীব ঢলিয়! পড়ে, 


এই ঘটন। কল্পিত হইতে পারে ন' ১৮১ 


নিমাইয়ের দেহ সেইরূপ ঢলিয়া পড়িল। জগন্নাথ তখন বাড়িতে 
ছিলেন না, কাজেই শচী মহাব্যস্ত হইলেন॥ এবং মুরারিকে 
ডাকাইলেন । তিনি চিকিৎসক এবং ত্বাহাদের আত্মীয় ও প্রতিবাসী। 
মুরারি আসিবার পূর্বেই শচী পুত্রকে স্নান করাইয়া ও মুখে জলের ছিটা 
দিয়া চেতন করিলেন । মুরারি আসিয়া! নিমাইয়ের কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা 
করিলে শচী বলিলেন, একটী শুপারি খাইয়া অচেতন হন। মুরারি 
বলিলেন, কিরূপে হুইল বল দেখি? তখন শচী আমুপূর্বিবিক সমস্ত 
বলিলেন । মুরারিও দামোর্দরকে তাহাই বলিলেন, এবং দামোঁদরও 
ক্ষেপে তাহ সুত্রে ব্ধ করিলেন । তাহার পরে জগক্লাথ মিশ্র গৃহে 
আসিলেন, এবং সমুদায় শুনিয়। বলিলেন, “এ দেবতাগণের কাণ্ড আমি 
বুঝিতে পারিলাম ন1।” নিমাই তাহার ভগবান-ভাব তাহার পিতাকে 
কখন দেখিতে দেন নাই । 

“এ ঘটন। কল্পন। হইলে, কিন্বা মুরাঁরির মনে কিছুমাত্র কল্পনার সন্দেহ 
থাকিলে, তিনি উহ! বলিতেন না। কারণ ইহাতে প্রকারান্তরে 
শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্বায় দৌষ পড়িতেছে। যাহার! শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্‌ 
বলিপ্ন। মানিতেন, তাহাদের মধ্যে সর্ব প্রধান একজন মুরারি। তিনি যে 
কাহিনী বলিলেন, তাহাতে ভিন্ন-লোকে, এমন কি, নিজ-্জনেও সিদ্ধান্ত 
করিতে পারেন যে; শ্ীগৌরাঙ্গ একজন সামান্য মনুষ্য, তবে শ্রীভগবান্‌ 
তাহার শরীরে প্রবেশ করিতেন বটে। এইরূপ সিন্ধান্ত যে অতি 
স্বাভাবিক, তাহা মুরারির গ্রন্থের পরের গ্লোকেই প্রকাশ । মুরারি যেরূপ 
গৌরাঙভক্ত, গৌরাঙ্গ ব্যতীত অন্ত কোন দেবদেবী মানিতেন না, 
দামোদরও তাহাই । মুরারি উপরি-উক্ত কাহিনী বলিলে, দামোদর 
চমকিয়। উঠিলেন, একটু কষ্টও পাইলেন । উপরে ১ম প্রক্রম ৭ম সর্গের 
২৪ শ্লোক পধ্যস্ত উদ্ধৃত হইয়াছে । এখন ২৫ শ্লোক হইতে শ্রবণ করুন £-- 


১৮২ শ্রীঅমিয়নিমাইনচরিত 


ইতি শ্রত্ব! কথাং দ্িব্যাং প্রাহ দামোদরোদ্িজঃ | 
কিমিদং কথিতং ভদ্র দ্বয়ং কষে জগদ্গুরুঃ ॥২৫| 


জাতঃ কথং ব্রজামীতি পালয়ত্য স্ৃতং শুভে । 
ইতি মাত্রে কথং প্রাহ হোতন্মে সংশয়ো মহান্‌ ॥২৬॥ 
কিং মায়! জগদীশস্ত তদ্বক্তং ত্বমিহাহসি। 
হরেশ্চরিত্রমেবান্তর হিতায় জগতাং ভবেৎ ॥২৭॥ 
এই দিব্য কথ! শুনিয়া সন্দিহান হইয়| শ্রীদামোৌদর দ্বিজ শ্রীমুরারি 
গুপ্তকে কহিলেন, “হে ভদ্র! তুমি এ কি কহিলে? ইহাতে আমার 
মহা সন্দেহ হইল। জগৎ-পিতা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরারূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । তিনি কিরপে মাতাকে কহিলেন, “হে শুভে ! আমি 
চলিলাম, তুমি তোমার পুত্রের দেহ পালন কর। হে ভদ্র মুরারি গুণ্ড! 
ই কি জগদীশ্বরের মায় 1৮ অর্থাৎ দামোদর বলিতেছেন, “মুরারি ! 
তুমি বল কি, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই প্রাভগবান, তবে তিনি কিরূপে বলিলেন, 
তোমার পুল্রের দেহ সন্তর্পণ কর, আমি চলিলাম ?* যথ! কড়চার ১ম 
প্রক্রম ৮ম সর্গ £-- 
ইতি শ্রত্বা বচস্তম্ত চিন্তয়িত্ব! বিচাধ্য চ। 
নত্ব। হরিং পুনঃ গ্রাহ শরণুষ সথদমাহিতঃ ॥১1 
শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীণামোদর পণ্ডিতের এই বচন শ্রবণ করতঃ চিন্তা ও 
বিচার করিয়। শ্রীহরিকে প্রণতিপূর্রবক পুন্ধবার কহিতে লাগিলেন, “হে 
দামোদর পণ্ডিত । সাবধান হুইয়। শ্রবণ কর।১। 
জনন্ত ভগবদ্ধযানাৎ কীর্ভনাৎ শ্রবণাদপি। 
হরেঃ প্রবেশে! হৃদয়ে জায়তে হুমছাতুনঃ ॥২। 
শ্রীভগবন্ধ্যান, কীর্তন ও শ্রবণ হেভু হুমহাত্া। জনের হৃদয়ে শ্রীহরি 
প্রবিষ্ট হইয়। থাকেন ।২। 


শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবান ১৮৩ 


তশ্তামুকারং চক্রে স তত্তেজস্তৎপরাক্রমম্‌ । 
দধাতি পুরুষে নিত্যমাত্মদেহাদিবিস্বৃতঃ ॥৩॥ 
শ্রীভগবান্‌ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্য ভগবানের অন্ককরণ করে এবং 
ভগবত্তেজ ও ভগবৎ পরাক্রম ধারণ করে এবং আত্মদেহাদি বিশ্বৃত হয় ।৩। 
ভবেদেবং ততঃ কালে পুনর্বাহো। ভবেত্ৃতঃ ॥ 
করোতি সহজং কর্ন গ্রহলাদস্ত যথ! পুর] ॥৪॥ 
তাদাঞ্ঞযোহভূত্বোয়নিধৌ পুনর্দেহস্থতিস্তটে | 
তাহার পরে, পুনরায় বাহা হইয়া থাকে ও বাহা হইলে সহজ বন্ধ 
করিয়া থাকে । যেমন পূর্বের প্রহলাদের সমুদ্র মধ্যে তদাত্য ও তটে 
বাহ হইয়াছিল । অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে প্রহলাদ যখন নিক্ষিপ্ত হন তখন 
শীভগবন্ময় হইয়াছিলেন, আর টে উঠ্ঠিযা। আপনার সহজ অবস্থ। 
পাইয়াছিলেন। 
'ঈশ্বরস্তস্ত সংশিক্ষাং দশয়ং স্তচ্চকার হ। 
লোকশ) কষ্ভক্তস্ত ভবেদেততদ্বরূপতা ॥৬॥ 
যথা ন বিমুহ্াস্তি জন! ইত্যত্যশিক্ষয়ন্‌। 
ঈশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ ইহা শিখাইবার জন্ত এই লীলা করিয়াছিলেন । 
এবং শ্রকুষ্ভক্ত-জনের শ্রীকৃষ্ণের শ্বরূপতা হয়, ইহাতে লোক সকল 
াহাতে ভ্রান্ত ন। হয়, তাহাও শিখাইবার জন এই লীলা! করিয়াছিলেন । 
ভক্তদ্হ ভগবতে। হ্াত্ম। চৈব ন সংশয় ॥৭॥ 
ভক্তদেহই ভগবানের আত্ম, ইহাতে সংশয় নাই । 
কৃষ্ণ; কেশিবধং কৃত্ব! নারদায়াতমনে। বশঃ | 
তেজশ্চ দর্শয়ামাস ততো মুনিবরো তূবি ॥৮॥ 
পপাত দগুবস্তম্মিন্‌ স্থানে শতগুণাধিকম্‌। 
ফলমাগ্সোতি গত্বা তু বৈষবে! মথ্রাং পৃরীং ॥৯। 


১৮৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীকৃং কেশিবধ করিয়! শ্রীনারদকে আপনার রূপ ও তেজ দর্শন 
করাইয়াছিলেন। তাহার পরে মুনিবর শ্রীনারদ ভূমিতে দগ্ডবৎ পতিত 
ইইয়াছিলেন । মনুষ্য মথুরাঁপুরী গমন করিয়া সেই স্থানে ( কেশি-তীর্থ) 
শত গুণ ফল প্রাপ্ত হয়। 

এবং রামো৷ জগদ্যোনিবিশ্বরূপ মদর্শয়ৎ। 
শিবায় পুনরেবাসৌ মানুষীমকরোতৎ ক্রিয়ন্‌ ॥১০॥ 

এই প্রকার ভগবান্‌ রামচন্দ্র শ্রীশিবকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া, পুনরায় 
মান্ুষী ক্রিয় করিয়াছিলেন। 

মুরারি গুপ্ত উপরে কি বলিলেন, পাঠক অনুভব করিয়া দেখুন । 
তিনি বলিলেন যে,ভক্তজনে কীর্তনাির ছ্বারা হ্বদয় এরূপ নির্মল করিতে 
পারেন যে, স্বয়ং ভগবান্‌ উহ্হাতে কথন কখন প্রবেশ করিয়া থাকেন। 
তিনি ভক্ত-হদয়ে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থিতি করেন। তখন সেই 
ভক্ত আত্মবিস্থৃত হন, হইয়া ভগবানের ন্যায় কথ! বলেন; এমন কি, 
সেইরূপ ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন। তাহার পরে শ্রাভগবান্‌ তাহার হৃদয় 
হইতে চলিয়! গেলে, সেই ভক্ত আবার নিজের প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। এই 
মুরারির কথ । তাহার পরে মুরারি বলিতেছেন, “শ্ীভগবান্‌ জীব- 
শিক্ষার নিমিত্ত শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তিনি কখন ভক্ত- 
ভাবঃ কখন তগবাঁন-ভাব অবলম্বন করিতেন । ভক্ত হুইয়! ভক্তি কি 
বস্ত তাহা জীবগণকে শিখাইতেন। শ্রীগৌরাঁঙ্গ এই লীলা দ্বার! 
দেখাইলেন যে, শ্রাভগবান্‌ মন্থ্য-্ৃদয়ে প্রবেশ করিয়! থাকেন, আর 
ধাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন তিনি ভগবান্-ভাব প্রাপ্ত হন, তাই দেখিয়৷ 
যেন কেহ তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়৷ পৃজ! না করে।” 

মুরারি উপরি উক্ত ঘটনার বেশ্ব্যাখ্য! করিলেন তাহা শুনিয়। কোন 
সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠক হাস্ত করিয়া বলিতে পারেন, প্বৈগ্রাজ! তাই যদি 


শ্রীগৌরা্গ শ্রীভগবানি ১৮৫ 


হইল, তবে তোমার শ্রীগৌরাঙ্গকৈ কেন ভক্ত বল না? তিনি ভক্ত- 
শিরোমণি ছিলেন, তাই শ্রভগবান্‌ তাহার হৃদয়ে প্রকাশ হইয়া! তাঁহাকে 
ক্ষণিক মাত্র ভগবস্্ু অর্পণ করিতেন, প্ররুতপক্ষে তিনি আমাদের ন্যায় 
একজন মনুষ্য বই আর কিছু নয় ।” যদি স্বীকার কর! বায় যে, শ্রীতগবান্‌ 
শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করিয়া ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে 
প্রভুর ভগবত্তায় দোষ পড়িল বটে, কিন্তু তিনি ঘে ধর্ম প্রচার করিলেন, 
তাহা প্রমাণিত হইল, অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ মঙ্গলময়, তীহার শ্রীক্রীচরণ 
সেবনই জীবনে সর্ধপ্রধান কর্ম । 

কিন্তু বিবেছন1 করিতে হইবে বে, মুরারি যে সিদ্ধান্ত করিলেন, উহ 
তক্তগণের নিমিত্ব, বহিরঙ্গ লোকের জন্ত নয়। বহিরঙ্গ লোকে এ প্রশ্ন 
করিলে মুরারি এই উত্তর দিতেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ষে শ্রীভগবান্, তিনি 
তাহার শত সহন্র প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি তাহার বরাহ প্রভৃতি রূপ 
দর্শন করিয়াছেন। তিনি তাহার মহাপ্রকাশ এবং তাহার অন্যান্য প্রকাশ 
শত-শত বার দর্শন করিয়াছেন। আর তাহার নিজমুখেও বহুবার 
শুনিয়াছেন যে, তিনিই পৃণক্রক্গ, তিনিই সকলের আদি। তিনি যে 
শচীননদন হইতে পৃথক বস্ত তাহা কখনও বলেন নাই। এবং শচীর 
উদরে তাহার যে দেহের উৎপত্তি সেই তাহার নিজ দেহ,--তাহ! বারম্বার 
বলিয়াছেন। শ্রীমদ্বৈত যখন শ্ঠামনুন্দর রূপ দর্শন, করিতে চাহেন, 
তথন শ্রীগ্রভু তীহাকে বলেন, "এই গৌর-রূপই আমার প্রকৃত রূপ, আর 
এই রূপ অদ্বৈতেরও প্রিয় ।” জগদানন্দকে তিনি নিজহন্তে আপনার 
গৌরগোবিন্দ বিগ্রহের পৃজা করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া 
বাহার আজ্ঞাক্রমেই গৌর-মৃত্তি স্থাপন করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি । 

মুরারি কেবল ভক্তের নিমিত্ত লিখিয়াছেন বলিয়া, তাহার মনের 
ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই। হৃদয় নির্মল হইলে, শ্রীভগবান 


১৮৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


হয়ং প্রবেশ করিয়া! প্রকাশ হয়েন, হইয়৷ ভক্ত ঠিক ভগবানের ন্যায় হয়েন, 
এ কথ মুরারি বলিতে পারেন ন! । এরূপ যেকোথায় হইয়াছে তাহারও 
প্রমাণ নাই । প্রহলাদের ক্ষণিক অধিবূঢ়ভাব, অর্থাৎ তিনিই ভগবান্‌ এ 
ভাব, আর শ্রীগৌরাজের বিষুখট্ায় বসিয়া শ্রীপদ বাড়াইয়। গঙ্গাজল চন্দন 
ও তুলসীর দ্বারা শ্রীভগবানের পুজা! গ্রহণ,--এই ছুই ভাবে বনু পৃথক । 
অবনত ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হইলে ভক্তগণ শ্রীভগবানের লীলার অন্গকরণ 
করিয়া থাকেন । কেহ গোঁপাল-আবেশে ত্রিভঙ হইয়া ঈীড়াইয়া যেন মুরলী 
বাদন করিতেছেন, কেহশ্বা বাল-গোপাল আবেশে জানু-গতিতে 
চলিতেছেন,__প্রেমে ভক্তগণ এরূপ করিয়া থাকেন। শ্রগৌরাঙ-দাসের 
স্তায় ভক্ত ভ্রিভুবনে আর হয় নাই । তাহারা অনেকে প্রহলাদ অপেক্ষাও 
বড়। ৫ তাহার! কবে শ্রীভগবান কর্তৃক আবেশিত হইয়া শ্রাভগবানের 
হ্যায় কথা কহিয়াছেন, কি এশ্বধ্য দেখাইয়াছেন, কি পা বাড়াইয়! দিয়া 
ভগবানের পূজা লইয়াছেন? কিন্তু শ্রীগৌরাজের লীলার আমূল 
তাহাই । শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়। শ্রীনিমাই প্রফুল বদলে 
তক্তগণ সঙ্গে বিহার করিতেছেন। তাহার অঙ্গের আলোতে গৃহ 
বৈদ্যুতিক আলো অপেক্ষাও কোটি গুণ আলোকিত এবং অঙ্গ-গন্ধে দিগ 
আমোদিত হইয়াছে । শ্ানিমাই কথা কহিতেছেন, আর যেন নুধ! 
উগরাইতেছেন ; আর বলিতেছেন, “আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমিই 
তোমাদের, তোমরা আমার ।” আর কি বলিতেছেন ?-_-না, “আমি 
জীবের হুঃথে কাতর হইয়া, ভক্তগণের আকর্ষণে জীবকে আশ্বাস দিতে 
ও ভক্তি-ধর্ম শিখাইতে আসিয়াছি। কৈ,-কবেকে এরূপ বলিয়াছেন 
বা করিয়াছেন? কোনও শাস্ত্রে বা কোনও দেশে এরূপ নাই । বুদ্ধ, 
যীশু, মহাল্মদ, নানক গ্রসৃতি বু অবতার জগতে প্রকাশ হইয়াছেন। 
কিন্ত কবে কোন্‌ অবতার শ্রাভগগবানের সিংহাসনে বসিয়া, শ্ীতগবানের 


শ্রীগৌরাজ শ্রীভগবান্‌ ১৮৭ 


তেজ প্রকাশ করিয়া, শ্রীভগবান্‌ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়, : "বর 
'মাগো” বলিয়া! জীবগণকে আশ্বাসিত করিয়াছেন? এক্প ঘটনা কেহ 
কখন শুনেন নাই, অন্ুভবও করেন নাই। 

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ চিন্ময়উহ! জড়-পদার্থ দ্বারা স্থষ্ট নয়। 
শ্রীভগবানকে চর্মচক্ষে দর্শন করা যায় না; দর্শন করিতে হইলে তাঁহাকে 
চ্মচক্ষু-গোচর দেহ ধারণ করিতে হয়। মন্ুষ্যের ধ্যান শ্ছুত্তির নিমিত 
এরূপ দেহ প্রয়োজন, তাই শ্রীভগবান্‌ চর্মচক্ষু-গোচর দেহ ও রূপ ধারণ 
করিয়। থাকেন। আকাশ-ধ্যান যে ভক্তের নিকট নিক্ষল তাহ 
ভক্তমাত্রেই জানেন ; আর যিনি ইহা বিশ্বাস না! করেন, তিনি স্বকপং 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন বে, ভক্তের ধ্যান জীবন্ত সামগ্রী । 

ঞগৌরাঙ্গ স্বয়ং বলিয়াছিলেন নে, তাহার দেহ শ্রীভগবানের দেহ,-- 
শুধু আধার নয়। মুরারিকে শ্রীগৌরাঙ্গ আলিঙ্গন করিলে তিনি ১০ম 
স্কান্ধের ৮১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক পড়িয়! শ্রাভগবানকে স্বতি কবিলেন। সে 
শ্লোকের অর্থ এই যে, “কোথা আমি দীন, আর কোথা তুমি শ্রীভগবান ; 
তুমি আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে!” মুরারির এই বাক্য 
শুনিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র কি বলিলেন, শ্রবণ করুন। বা, ঠৈতন্ত-চরিত 
৭ম সর্গী,-_ 
শ্ত্বা স ইথমুদিতং ভগবাংস্তদৈব শৈশব মুত্তমমূপেত্য ররাঁজ নাথঃ | 
রম্যাসনোপরি পরিষ্ঠিত উদ্ভুটেন তেজশ্চয়েন দ্িননাথসহম্তুল্যঃ ॥ ১০১ ॥ 

ভগবান গৌরচন্ত্র এই কথা শুনিয়। তৎকালীন প্রশ্বরধ্য লাভ করতঃ, 
অতুযুন্তট তেজের দ্বারা সহম্ত্র ধের সায় গ্রকাশমান হইয়া, শোভন 
অসনোপরি অধিষ্ঠীনীস্তর পরম শোভা.পাইতে লাগিলেন ॥ ১০১ । 

ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং সচ্চিদ্ঘনানন্দময়ং মমৈব | 

জানীত যুয়ং নহি কিঞ্িন্যছিনাস্তি ভূমৌ স ইতীনমুচে ॥ ১৯২ ॥ 


১৮৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এবং কহিলেন, আমার এই শরীর পরম মনোজ্ঞ, নিত্য, চিদ্ধন ও 
আননাময়,। তোমরা! নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে এই 
ভূমগ্ডলে আর কিছুই নাই ॥ ১০২ ॥ 

তাহার পরে যদি শটীনন্দন শ্রীভগবান্‌ হইতে পৃথক বস্ত হইতেন, 
আর তাহার দেহটা শ্রীভগবানের না হইয়। একজন মন্ুষ্যের হইত, তবে 
শ্রীভগবান্‌ সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া, কুলবতীগণের অন্তরকে শ্রীপাদ দিয়! 
বলিতেন ন। যে, “তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক,” অর্থাৎ “আমাকে 
তোমার স্বামী বলিয়া গ্রহণ কর।* আবার তাহা হইলে শ্রীতগবান্‌ সেই 
দেহে প্রকাশ পাইয়া, সেই দেহের পদ, তাহার দেহধারী বৃদ্ধা জননীর 
মন্তকে দিতেন ন। | শ্রীতগবান্‌ কর্তৃক এরূপ মুঢ়তার কাধ্য সম্ভব হয় না । 
শ্রীঅদ্বৈত দৃম্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, জগন্নথ-ম্থত যদি “তিনি” হয়েন, 
তবেই আমার মন্তকে চরণ দিতে সক্ষম হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাই 
করিলেন, আর তখনি শ্রীনদ্বৈত স্বীকার করিলেন যে, প্রভু ন্বপ্নং 
আসিয়াছেন। আবার শ্রীশচীর মন্তকে পা দিয়া, শ্রীভগবান্‌ ইহাই 
প্রমাণ করিলেন যে, তিনি আর শচীনন্দন পৃথক বস্ত নন, আর 
শচীননদনের যে দেহ, উহা! তাঁহার নিজের দেহ। আর যদিও বাহ্য 
সম্পর্কে শচী তাহার জননী, কিন্তু প্ররুতপক্ষে তিনি শচীর পিতা । 
আরো দেখাইলেন যে, ধর্দিও শচী অতি বুদ্ধা, কিন্ত তিনি তাহ! অপেক্ষা 
অনেক প্রাচীন । 


পঞ্চম অধ্যায় 


গৌরাঙ্গ কল্পতরু, অদ্বৈতাদি শাখা চারু, কীর্ডনে কুহ্ম পরকাশ । 
কত ভ্রমরগণ, মধু-লোভে অনুক্ষণ, আনঙ্গেতে ফিরে চারপাশ ॥ 


শীগৌরাঙ্গ শ্রীতগবান্‌ ১৮৯ 


হরিনাম পত্র শোভে, ন্গিপ্ধ সুমধুর ভাবে, কিবা! স্ুশীতল তার ছায়া। 
কলি-্দদ্ধ জীব যত, পাঁপ-তাপে সাস্তপিত, তার তলে আসিয়া জুড়ায় ॥ 
অকৈতব শ্রেমফল, রলভরে টলমল, খাইতে বড়ই মিঠে লাগে। 
গল-লগ্রকুত বাস, হইয়ে উদ্ধব দাস, কাতরেতে সেই ফল মাগে ॥ 


শ্রাবিশ্বরূপ নিত্যানন্দের দেছে সর্ববদ! বিরাজ করিতেন; এমন কি, 
শচীর কথন কথন ভ্রম হইত-_যেন নিত্যানন্দ তাহার সেই হারাণ পুত্র 
বিশ্বরূপ | সেই নিত্যানন্দের নিকট প্রভু বলিতেছেন যে, তিনি অনুমতি 
পাইলে তাহার দারদা বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে যাইবেন। 


এখন বিশ্বরূপ যে জগতে নাই, তাহা কি শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতেন না|? 
তাঁহাকে যাই ভাব, এ কথা তাহার ন। জানিবার কোন কারণ ছিল না, 
কারণ শচী ব্যতীত পৃথিবী সমেত সকলেই এ কথ। জানিতেন বে, বিশ্বরূপ 
অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পাুপুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন । অতএব প্রতভৃও ইহ! 
জানিতেন। তবে তিনি কিরূপে বলিলেন যে, বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে 


গমন করিবেন? শ্রীগরিতামূত এ কথার এই উত্তর দিতেছেন, যথা-- 
“বিশ্বরূপ অদশন জানেন লকল। দাক্ষিণাত্য উদ্ধারিতে পাঁতেন এই ছল ॥৮ 


অর্থাৎ জীব-উদ্ধার ও ভক্তিধঙ্-গ্রচার, প্রভুর একটা প্রধান কাধ্য। 
কিন্তু তাহা তিনি সহজ অবস্থায় মুখে বলিতেন না ; এমন কি, বলিতেও 
কুণ্ঠিত হইতেন। কারণ সে অবস্থায় তিনি দীন হইতে দীন। দক্ষিণ- 
দেশে ভক্তি-ধন্ম প্রচার কর! তাহার কর্তব্য, ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন। 
স্থতরাং দক্ষিণদেশে গমন করিবেন, ইহা তাহার স্থির সঙ্কল্প, তাই অনুমতি 
চাহিতেছেন। এ কথা বলিতে পারিতেন যে, শ্রাপাদ আমাকে অনুমতি 
কর, আমি দক্ষিণদেশে ধর্ম-প্রচার করিতে যাইব । কিন্তু প্রভূ দেন্তের 
অবতার । সহজ অবস্থায় যিনি ভক্তগণের প্রত্যেকের হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন 
করিয়৷ দিবানিশি বলিতেছেন, “তোমরা ভক্ত, আমাকে কপা করিয়৷ বল, 


১৯০ শ্অমিয়নিমাই-চরিত 


আমার কিরূপে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় ।” তিনি কি মুখাগ্রে এই দস্তের কথ। 
আনিতে পারেন যে, “আম দেশ উদ্ধার করিতে যাইব ।” অথচ 
দক্ষিণদ্দেশে উদ্ধার করিতে যাইতেই হইবে । কিন্তু কি বলিয় যাইবেন ; 
তাহাই বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গমন করিবেন, এই “ছল পাতিলেন”। 
গ্রকত পক্ষে, তাহার দক্ষিণ-ভ্রমণের মধ্যে বিশ্বরূপের অনুসন্ধান বড় একট! 
দেখ! যায় না, কেবল ভক্তি-ধর্ম প্রচারই দেখ যায়। 

শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, “উত্তম কথা, আমরাও যাইব |” কিন্তু 
প্রভু বলিলেন, তাহা হইবে না, আমি একাকী যাইব” তথন 
শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, “কেন, আমাদের অপরাধ ?” প্রভু বলিলেন, 
“তোমাদের গাঢ় অনুরাগ আমার প্রধান কণ্টক; আমি ইচ্ছামত কাধ্য 
করিতে পারি না । আমার মনোমত কাধ্য করিতে গেলে, তোমাদের 
মনে হুঃখ দিতে হয়, তাহ। আমি পারি না। ইহা বলিয়! শ্রীনিত্যানন্দের 
মুখপানে চাহিয়৷ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আমি সন্ত্যাস লইয়া বৃন্দাবন 
যাইব সংস্কল্ল করিলাম, তুমি ভুলাইয়া আমাকে শান্তিপুরে আনিলে। 
দেখ, তুমি মধ্যবর্তী না হইলে, আজ আমি কোথ! থাকিতাম? আবার, 
সন্ন্যাসী প্রধান সহায় দণ্ড; তুমি ইচ্ছা করিলে, আর আমার দগডথানি 
ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। এখন আমি অঙ্গহীন সন্ন্যাসী হইলাম । তোমর। 
ভালবাসিম্ব! এই দব কর, কিন্তু আমার কার্য নষ্ট হয়” 

শ্রীনিত্যানন্দ ভালমানুষ, ছোট ভাইয়ের দাস) তিনি উত্তর করিতে 
ন। পারিয়া ঘাড় হেট করিলেন। তখন দামোদর বলিলেন, “আমার 
অপরাধ কি?” প্রত বলিলেন, “তুমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্যাসী। পদে 
আমি তোমা অপেক্ষা বড়, কিন্তু সন্যাসের সকল নিয়ম আমি জানি 
না, স্মরণ রাখিতেও পারি না.) আবার অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণের বিরহে, 
সে সমুদয় নিয়ম পালন করিতেও পারি না। কিন্তু তুমি সমুদয় 


প্রভুর সাত্বনা বাক্য ৯৪১ 


বিধি অবগত আছ ও পালন করিয়া থাক, সর্বদা! আমাকে সাবধান 
ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ ॥ এই বিধি সমুদায় পালন করিতে গিয়া» 
আমি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যে একটু রোদন করিব, তাহাও পারি না ।” 

তখন জগদানন্দ বলিলেন, প্রভূ, সকলের গুণান্ুবাদ কীর্তন 
করিলেন, কিন্তু আমার কি অপরাধ শুনিয়! রাখি ।” প্রভু বলিলেন, 
“তুমিই ত নাটের গুরু । আমি সন্স্যাসধর্শ আশ্রয় করিয়াছি, তাহা তুমি 
ভুলিয়া গিয়াছ । তোমার দিবানিশি একমাত্র চেষ্ট কিসে আমার 
ধর্ম-নষ্ট হয়। তোমার ইচ্ছা আমি উদর পৃরিয়া পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়! 
ভোজন করি, অতি উত্তম শধ্যায় শয়ন করি, উত্তম তৈল মাখিয়! 
নান করি, এবং সমুদায় বিষদ্ব-স্থথ ভোগ করি। কিন্তু আমি 
ত তাহা! করিতে পারি না। আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, এ সমুদায় সুখ 
ভোগ করিলে আমার ধর্ম নষ্ট হইবে। কিন্তু তুমি তাহ! বুঝিবে না, 
শুনিবেও না ; আমার সম্মুখে বিষয়-স্থ রাখিয়া, যাহাতে, উহা আমি 
ভোগ করি, তাহার নিমিত অতিশয় ব্যগ্রত। দেখাইবে। কিন্ত আমি 
তোমার অনুরোধ রাখিতে পারি না বলিয়া তুমি রাগ করিয়া আমার 
সহিত কথা বন্দ কর। তখন তোমাকে কথা কহাইবার নিমিত্ত আমার 
বহু সাধ্যসাধনা করিতে হয়|” তাহার পরে প্রভু বলিলেন, “সকলের 
কথ! যখন বলিলাম, তখন মুকুন্দের কথাও বলি! মুকুন্দ এই প্রথম 
সংসারের বাহির হইয়াছেন, কাজেই তাহার হৃদয় এখনও অত্যন্ত কোমল 
আছে। তিনি কাহারও হছুঃখ সহিতে পারেন না, আমার ছুঃখ 
কির্পূপে সহিবেন? আমি শীতে তিন বার শ্নান করিতাম, দেখিয়। 
মুকুন্দ বড় কষ্ট পাইতেন। আমি মৃত্তিকাঁয় শয়ন করি, মুকুন্দ ইহা 
সহিতে পারেন না ! সঙ্স্যাস-্ধর্ম পালনের জন্ত আমার অনেক হুখ সহ 
করিতে হয়। এ সকল কথ। সাহস করিয়া! তিনি আমাকে বলেন না, 


১৯২ শ্রীমমিয়নিমাই-চরিত 


কিন্ত তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারি । আমি যে নিয়ম পালন 
করি, উহাতে আমার কিছু ছুঃখ হয় না, কিন্তু আমি দুঃখ পাইতেছি 
ইহা অনুমান করিয়া মুকুন্দের যে ছঃখ তাই দেখিয়া! আমার হৃদয় বিদীর্ণ 
হুইয়! যায়; এমন কি, আমি মুকুন্দের মুখপানে চাহিতে পারি ন1। 

প্রভু এই বলিয়! ধাহার যে গুণ তাহা সমুদায় দোষ বলিয়! কীর্তন 
করিলেন । প্রভুর সন্গ্যাসার্দি কার্ধো শ্রীনিত্যানন্দের কিছুমাত্র আস্থা 
নাই । তাই তিনি প্রভুর দ্বও্ড ভাঙ্গিয়। ফেলেন, আর প্রভূকে শাস্তিপুরে 
লইয়া যান। তাহার মতে প্রভুর এ সমুদায় কাজ ফেলিয়। দিয়া নদিয়াঁয় 
জননীর নিকট যাওয়াই উচিত। জগদানন্দের ও দামোদরের ঠিক 
বিপরীত ভাব । দামোদরের সর্বদ! ভয় পাছে প্রতুর ধন্ম-পালন নিক 
মত না হয়; আর জগদানন্দের ভয় পাছে প্রভূর পেট না ভরে, কি নিদ্রা 
ভাল না হয়। মুকুন্দের ভজন সাধন,স্-গ্রভূকে কীর্তন শুনান, প্রভুর 
রূপ-দর্শন ও প্রভুর চরণ-সেবন। তিনি প্রভুর সোণার অঙ্গে কৌপীন, 
কি সুতিকায় শয়ন, কিরূপে দেখিবেন ? 

ভক্তগণ তখন মস্তক অবনত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন । 
এতদিন নদেবাসীর। নদের যথাসর্ধন্থ ভক্তর্দিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া এবং 
তক্তগণও তীহাদের প্রাণ-মণ-বুদ্ধি সমুদায় ীগোৌরাঙ্গকে দিয়া নিশ্ি্ত 
ইইয়াছিলেন। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন যে তিনি দক্ষিণদেশে 
যাইবেন, কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না! যিনি এই কথ বলিতেছেন, 
ভিনি অগ্রে সাব্যস্ত করেন, পরে প্রস্তাব করেন। তারপর 
ভ্রিভুবনও বিরোধী হইলে তাহা শুনেন না। কাজেই ভক্তগণ 
বিষাদ্-সাগরে মগ্র হইয়। ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন । 
তখন প্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে সান্বন।৷ দিবার জন্য বলিলেন, “শতবার দেহ 
ত্যাগ কর! যায়, তবু তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ কর যায় না। তোমর! 


সার্বভৌম মর্খাহৃত ১৯৩ 


"আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া নীলাচলচন্দ্র দর্শন করাইলে । এ দেহ 
সম্পূর্ণরূপে তোমাদের, তোমরা আমাকে যেখানে সেখানে বিক্রয় করিতে 
পার। কমি একবার দক্ষিণদেশে যাব; একাকী সেতুবন্ধ পর্য্ত 
দ্রুতগতিতে বাইয়। ফিরিয়! আসিব । তোমর1 এখানেই থাক, আমি ষে 
যাইব সেই আসিব।” তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন প্প্রভূ নিতান্তই 
যাইবে, আমরা আর কি বলিব? তবে তুমি একাকী যাইবে, ইহ! 
আমর। কি করিয়া সহিব? প্রথমতঃ নামজপ করিতে তোমার ত্চ্ত 
আবদ্ধ থাকিবো তোমার কৌপীন, বহির্বাস ও জলপাত্র কে বহন 
করিবে? যদিব্বয়ং বহন কর তবে নাম জপিবে কিরপে? তারপর, 
পথে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিলে, কে তোমাকে সন্তর্পণ করিবে? কে 
ভিক্ষা করিবে, ও প্রসাদ ভুঞ্জাইয়া তোমার প্রাণ রক্ষা! করিবে? তুমি 
স্বেচ্ছাময়, যাহা আজ্ঞা করিবে, তাহা আমাদের করিতেই হইবে । তবে 
এনূপ ভাবে তোমাকে বিদায় দিতে আমর। প্রাণথাকিতে কিন্ুপে 
পাবি ?” 

প্রভুর মন একটু নরম হইল, তাহা ভক্তগণ বুঝিলেন। তখন 
শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, “এখন সার্ধভৌম ও গোপীনাথের নিকটে চলুন, 
এবং এ কথা শুনিয়! তাহারা কি বলেন শ্রবণ করুন।” শ্রীনিত্যানন্দ 
ভাবিলেন যে, প্রভু সার্বভৌমকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধ। করেন। যদি প্রভুর 
মন ফিরাইতে হয়, তবে উহা! সার্বভৌম দ্বারা করাইতে হইবে । প্রভু 
বপিলেন, “ভাল কথা, তবে চল সার্বভৌমের নিকট যাই ।” ইহা বলিয়া 
তাহার নিকট সকলে গমন করিলেন । সার্বভৌম সর্ব সুমঙ্গল উপস্থিত 
দেখিয়া, মহাহর্ষে উঠিয়া পাগ্য-অর্থ দিয়া প্রভূকে ও শ্রীনিতাইকে পৃজা। 
করিলেন । সার্বভৌম জানেন ন! যে, প্রসু তাহার গলায় ছুরি দিতে 
আসিয়াছেন। ছুই একবার ক্ৃষ্ণ-কথার পরে, প্রভু তাহার দক্ষিণদেশে 

১৪ 
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ভ্রমণ-ইচ্ছা জানাইলেন। ইহ! শুনিয়া সার্বভৌম মন্মাহত হইলেন। 
শ্রাভগবদ্ধত মনুষ্য-হৃদয়ের যে মধুর ভাবগুলি তাহা তিনি কখন ইচ্ছ। 
করিয়া উৎকর্ষ করেন নাই, বরং চেষ্টা করিয়! দলন করিয়াছেন । এইরূপে 
তাহার হৃদয়-বুন্দাবন পৌড়াইয়। ছাই করিয়!, নিশ্চিন্ত হইয়। বসিয়াছিলেন। 
সেই তন্ম।বুত স্থান প্রথমতঃ আর্্র করিয়া, পরে কর্ষণ করিয়া, শ্রীগ্রভূ যত 
করিয়া সেখানে প্রেমের বীজ রোপণ করিলেন। এই বীজ এখন 
অন্কুরিত হইয়াছে । প্রভু তাই এখন ভাঙ্গিতে চাহিলেন, তিনি তাহা 
সহিবেন কিরপে? প্রভূ যাইবেন শুনিয়া, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। 
একটু চুপ করিয়! থাঁকিয়। সার্ববভৌন বলিতেছেন, “প্রভু ! তোমার বিরহ- 
যন্ত্রণ। সহা করিতে হইবে জানিতাম না) তুমি স্বেচ্ছাময় ; বখন যাহ 
ইচ্ছ! করিয়াছ, কাহার সাধা তাহা হইতে তোমাকে বিরত করে। তবে 
তুমি গমন করিলে, তোমার বিরহে আমাদের জীবন থাকিবে না তাহ 
বুঝিতেছি । সার্বভৌম বলিতেছেন-_( বথা--চৈতন্যচরিতামূুত মহা 
কাব্য ১২সর্গ: ) 
কথং মমাভূন্নহি পুক্রশোকঃ কথং মম।ভূন্নহি দেহপাতঃ॥ 


বিলোক্য যুম্মৎপদপদ্মযুগ্মং সোঢ,ং ন শক্তোহস্মি ভবদ্িয়ে।গং ॥ ৯৭ ॥ 
বত ক গস্ত/সি পথ নু কেন কথং পথঃ ক্লেশসহোহথ ভাবী । 


প্রভো ! আমার পুভ্রশোক কেন না হইল, আমার দেহপাত কেন 
না হইল, আপনার পাদপদ্ম-যুগল দর্শন না করিয়া আপনার বিয়োগ 
কিরূপে মহা করিব? প্রভো ! আপনি কোন্‌ পথে যাইবেন? এবং 
কিরূপেই ব। পথের ক্লেশ সহা করিবেন? হা কষ্ট! 

আবার শ্রচৈতন্ত চরিতাম্ৃত-_-৭ম পরিচ্ছেদ 
“শুনি সার্বভৌম হৈল অত্ান্ত কাতর । চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ অন্তর ॥৪৬ 


বছুজন্মের পুণ্যফলে পাই তোমার সঙ্গ | হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥ 
শিরে ব্জ পড়ে যদি পুক্র মরি ষায়। তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহনে না যায়” 


সার্বভৌম মর্মাহত ১৯৫ 


এই প্রবলগ্রতাপান্থিত শ্রীবুহস্পতি-অবতার সার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
নিকট এখন শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার একমাত্র পুত্র চন্দনেশ্বর অপেক্ষাও বহুগুণে 
প্রিয় হইয়াছেন। যখন শুকদেব শ্রীরুষ্ণের আদিলীল! বর্ণন করিতে 
করিতে বলিলেন, শ্রীনন্দনন্দন গোপগোপীগণের নিকট এত প্রিয় 
হইলেন যে তাহার! তাহাকে আপন পুজ্তর হইতেও অধিক প্রীতি করিতে, 
লাগিলেন, তখন শ্রোতাবর্গ আশ্চব্যাত্বিত হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা 
কিরূপে হইতে পারে? এ যে একেবারে অস্বাভাবিক । তাহাতে 
শুকদেব বলিলেন, এবূপ হওয়। অস্বাভাবিক নয়, বরং সম্পূর্ণ শ্বাভাবিক ; 
যেহেতু ধিনি যত নিকট-সম্পকাঁয় হউন, শ্রীভগবানের মত নিকট-সম্প্কাঁয় 
কেহুই নহেন, কারণ তিনি জীবের প্রাণের প্রাণ । স্থতরাং সার্বভৌম 
যে বলিলেন, পুত্র মরিয়। বায় ইহাঁও সহ্য কর! যায়, তধু প্রভুর বিরহ সা 
করা যায় না, তাহার বিচিত্র কি? শ্রীগৌরাঙগ সার্বভৌমের দুঃখ দেখিয়া 
কাতর হইয়া বলিলেন, “ভট্রাচাধ্য, তুমি এত কাতর হইতেছ কেন? 
আমি সেতুবন্ধ পধ্যন্ত বাইব, যে যাইব সেই আসিব, আর শ্রীকৃষ্ণের 
কৃপায় সত্বরই ফিরিয়া আসিব ।” 

এই বে শ্রীপ্রতু বলিলেন, তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেনঃ ইহাতে 
সকলে নিতান্ত আশ্বস্ত হইলেন । কারণ তাহারা জানেন প্রভুর বাঁক্য 
অব্যর্থ । সার্বভৌম সাহস করিয়া আর তখন প্রভকে তাহার ইচ্ছ! 
হইতে নিবৃত করিবার যত্ব করিলেন না। ভাবিলেন, পরে সুবিধামত 
উহা করিবেন। তবে বলিলেন, “প্রভূ! তুমি স্বেচ্ছাময়, তোমাকে 
আমর! রোধ করিতে পারিব না। তবে যদি যাইবে, আর কিছু দিন 
থাক, প্রাণ ভরিয়। শ্রীচরণ দর্শন করি।” প্রভু এ কথ শুনিয়া তখনি 
স্বীকার করিলেন । সার্বভৌম তখন প্রভুকে প্রতাহ নিমন্ত্রণ করিয়া 
মনের সাঁধে ভিক্ষা দিতে লাগিলেন । তীহার স্ত্রী (ধাহাকে বাঠীর মাত! 
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বলিতেন, যেহেতু তাহার কন্তার নাম বাঠী ) রদ্ধন করেনঃ আর সার্বভৌম 
স্বয়ং পরিবেশন করেন। সার্বভৌম ও ভক্তগণ প্রভুকে নিবুত করিতে 
পারিলেন ন1। প্রভূ যাইবেন সাব্যস্ত হইল, তবে একজন ভৃত্য সঙ্গে 
লইবেন, সকলের অনুরোধে ইহা শ্বীকার করিলেন ; আর সার্বভৌমের 
অন্থরোধে গুভু পঞ্চ দিবস রভিলেন। 

ষ্ঠ দ্বিবস প্রভাতে প্রভূ বলিলেন, "তবে আমি চলিলাম |” এই বথ। 
শুনিয়। সকলের মুখ মলিন হইয়া গেল। মনোছুঃখে ও নীরবে সকলে 
প্রভুর সহিত শ্রীজগন্ধাথ মন্দিরে গমন করিলেন । প্রভু করজোড়ে, সর্বব- 
সমক্ষে, শ্রীঞ্গন্মাথের নিকট দক্ষিণ ভ্রমণের আজ্ঞা মাগিলেন। পুজারি 
তখনই আজ্ঞা-মাল। ও চন্দন আনিয়া দ্িলেন। গ্রভৃও মহ1”আননিত 
হুইয়। মাল। গ্রহণ করিলেন । তথন সকলে একত্র হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ 
করিলেন; তৎপরে সমুত্রপথ ধরিলেন। সঙ্গে ভক্তগণ চলিলেন এবং 
গোপীনাথ ব্রাঙ্ধণ ছ্বার] প্রসাদান,। আর গুসুর ভৃত্য দ্বার! চারিখানি 
কৌগীন ও বহির্ববাস সেই সঙ্গে লইলেন। 

একটু গমন করিয়া! প্রভূ দ্াড়াইলেন ; দ্রাড়াইয়। সার্বভৌমকে বাড়ী 
ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন । সার্ববভৌম বলিলেন, প্রভু, আমার 
একটী নিবেদন আছে । গোদাবরী তীরে, বিগ্ভানগরের অধিকারী 
শ্ীরামানন্দ রায় আছেন । সে দ্বেশ গজপতি গ্রতাপরুদ্রের অধিকারভূক্ত । 
সেই রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ ও বিষয়ীর কাধ্য করেন । আমার ইচ্ছ। 
যে, আপনি ত্বাহাকে তাই বলিয়। উপেক্ষী করিবেন না। তাহাকে অবশ্য দর্শন 
দিবেন। তাহার স্তায় ভক্ত ও রসজ্ঞ পৃর্িবীতে আর নাই। তাহার কথ৷ 
কিছু ন! বুঝিতে পারিয়া, বৃথা বিদ্ভা মদে আমি চিরদিন তাঁহাকে উপহাস 
করিয়া আসিয়াছি। এখন আপনার কপাবলে তাহার মাহাত্ম্য বুলিয়াছি। 
অতএব তাহাকে উপেক্ষা করিবেন ন1 1” প্রভূ বলিলেন, “তাই হইবে ।” 


গ্রভূর বিদায় ১৯৭ 


প্রতু সারদ্ঘভৌমকে আর সঙ্গে যাইতে দিলেন না। বলিলেন, তুমি 
গৃহে যাও, যাইয়। শরীক ভজন করিও; আমি তোমার আশীর্ববাদে ফিরিয়া 
আসিব ।” ইহাই বলিয়! সার্ববভৌমকে হৃদয়ে ধরিয়। অতি প্রেমে গাঢ় 
আঁলিঙন দিলেন; তারপর প্রভু চলিলেন। ভট্টাচাধ্য একটু স্থির হুইয়! 
দাড়াইলেন, ক্রমে কাপিতে লাগিলেন, শেষে “প্রভূ!” বলিয়। মৃত্তিকায় 
মৃচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আর ফিরিক়! চাহিলেন না, চলিতে 
লাগিলেন--তবে একটু আন্তে আন্তে। প্রভু কি' বলিয়৷ ফিরিয়া 
চিছিবেন ? কি দেখিবেন 2 আর, দেখিয়। সহিবেনই বা কিরূপে কিন্ত 
ভক্তগণ অমনি সার্বভৌমকে ঘিরিয়৷ বপিয়া তাহাকে সন্তর্পণ করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে সার্বভৌম চেতন পাইলেন । তখন ভক্তগণ তাহাকে 
বুঝাইক্সা লোক দ্বারা বাড়ী পাঠাইয়! দ্দিলেন। সার্বভৌম বাঁণাহত 
মুগের ন্যায় ধীরে ধীরে গৃহে যাইতে লাগিলেন । এদিকে ভক্তগণ প্রতৃমহ 
মিলিত হইয়। সমুদ্রের ধারে ধারে আলালগনাথে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 

প্রতি আলালনাথকে প্রণাম করিয়া নৃত্য আরস্ত করিলেন। প্রভূর' 
সৌন্দধ্য, হাবভাব, নৃত্য, বসন ও বয়স দেখিয়া চারিদিক হইতে লোকের 
সমাগম হইতে লাগিল এবং তাহারাও উন্মত্ত হইয়া গৃহ ভুলিয়া হরি হরি 
বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল । এই মহা কঙ্গরবের মধ্যে প্রভুর ভিক্ষা 
সমাধান হওয়! দুর্ঘট হইল। তখন ভক্তগণ নিরুপায় হইয়া মন্দিরের 
কপাট বন্ধ করিয়! দিলেন ; এবং গোপীনাথ যে প্রসাদান্ন আনিয়াছিলেন 
তাহ! প্রথমে নিতাই ও গৌরকে ভূঞ্জাইলেন, এবং অবশিষ্ট প্রসাদ 
আপনার] বঝটিয়। খাইলেন । এদিকে লোকের ভিড় ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল, এবং সকলেই “প্রভু, একবার দর্শন দাও” বলিন্। চীৎকার করিতে 
লাগিল। লোকের ভিড় এত হইল যে, ভক্তের! দ্বার খুলিতে সাহস 
পাইলেন না। কিন্ত গ্রতৃ লোকের আন্তি দেখিয়া স্থির থাকিতে 
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পারিলেন না। তিনি দ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন । ইহাতে 
সহন্স সহশ্র লোক প্রভুকে দর্শন করিল, আর “জয় কৃষ্ণচৈতন্ত”১ ণ্ঞজয় সচল 
জগন্নাথ” বলিয়। নৃত্য করিতে লাগিল। 

এ রহন্ত যেন স্বরণ থাকে ষে, প্রভু একজন সন্থ্যাসী মানু, অথচ 
দর্শনমাত্র লোকে তাহাকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইল। 
সারানিশি এইরূপ নৃত্যে ও হরিনামের কোলাহলে কাটিল। এই 
ব্যাপার দেখিয়! নিত্যানন্দ অন্যান্ত ভক্তগণকে বলিলেন, ণতোমর। এখন 
প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের উদ্দেশ্ঠ বুঝিলে ত? এইরূপ গ্রমে গ্রামে হইবে ৮ 

প্রভাত হইল, সকলে প্রাতঃম্নান করিলেন । তখন প্রভূ সঙ্গীদিগের 
নিকট বিদায় মাগিলেন। কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না । 
প্রভূ সকলকে ধরিয়া ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন, আর একে একে 
সকলে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তীশারা' পড়িয়াই থাকিলেন তাহার! 
যেরূপ সার্বভৌমকে ধরিয়া! উঠাইয়াছিলেন, সেরূপ করিয়া তাহাদের 
আর কে উঠাইবে? তখন প্রভু কি করিলেন? যথা চরিতামূুতে__ 
€ মধ ৭মঃ ৯৩) “বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিয়! দুঃখী হএঞা 1” আর 
তাহার পশ্চাতে ভূতা জলপাত্র ও বহির্ধবাস বহন করিয়া চলিলেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


“আমায় ধর নিতাই ॥ ধর 

আমার মন যেন আজ করেরে কেমন। 

জীবকে হরিনাম বিলাতে, লাগল রে ঢেউ প্রেম-নদীতে, 

সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাঙিয়া যাই ॥ 

যে দুঃখ আমার অন্তরে, ব্যথিত কেবা কব কারে, 

জীবের ছুঃখে আমার হিয়া বিদরিয় যায় 1”-_প্রীগৌরালের উক্তি ॥ 





গের পরশমণি ১৯৯. 


শগৌরাঙ্গ ব্যাকুল হৃদয়ে ভূত্যের সহিত চলিলেন। ভক্তগণ পড়িয়া 
রহিলেন । এইবরূপে সার! দিবস ও রজনী কাটিল। পর দিবস প্রভাতে 
তাহার! উঠিয়। রোদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে নীলাচল অভিমুখে 
চলিলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার প্রিয় জীবগণকে উদ্ধীর করিতে চলিয়াছেন। 
ভক্তগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া, প্রভূ একটু অগ্রবত্তণ হইয়া! ছুই বাহু ভুলিয়া, 
অতি মধুর নৃত্য ও অতি গম্ভীর ম্বরে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। যথাঃ 
প্রভুর মুখের কীর্ডন-_ 


কৃষ্ণ রু্ণ কুষ্ণ কুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রুষ্ণ হে। 
কৃ? কৃঝ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ রুষ কৃ হে ॥ 
কৃষ্ণ কুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ রুঝ রক্ষ মাম্‌। 
কথ কৃষ্ণ রুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ পাহি মাম ॥ 
রাম রাখব রাম রাখব রাম রাঘব রক্ষ মাম্‌। 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কুষ্ণ কেশব পাহি মাম্‌ ॥ 
সেই স্মধুর কীর্তন শুনিয়া যেন ব্রিভুবন স্ুশীতল ও আশ্বা্িত 
হইতে লাগিল । প্রভুর বয়ম তখন সবে পঞ্চবিংশতি, সর্ধবাগ মনোহর 
ও দেহ অতি দীর্ঘ । তাঁহার পরিধান কৌগীন ও বহির্র্বাস। দুই বাহু 
উদ্ধন্দিকে, তাহাতে জপের মাল! ; সেই মাল! ভক্তিপূর্ববক মন্তকোপরি 
ধরিয়াছেন, আর সুমধুর শ্বরে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাছি মাম্‌* বলিয়া গাইতেছেন, 
ও পল্সু-চক্ষু দিয়! অবিরত ধার! পড়িতেছে । প্রভূ বাইতেছেন কেন, ন! 
পতিত জীবকে উদ্ধার করিতে । আমার বোধহয় দেবগণ তখন 
অস্তরীক্ষে থাকিয়৷ প্রভুর অপরূপ শোভ। দর্শন ও তাহার মন্তকে পুষ্পবর্ধণ 
করিতেছিলেন । 
প্রভুর বাহাজ্ঞান নাই, কাহার সহিত কথাও নাই। ভূত্যও নীরবে 
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তাহার পশ্চাৎ বাইতেছেন। প্রভুর গতি-্ভঙ্গ নাই, এক মনে চলিয়াছেন । 
হঠাৎ স্থির হইয়। দাড়াইলেনঃ পরে বসিলেন। কেন বসিলেন, তাহা 
একটু পরে বুঝা গেল । যেমন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবামাত্র মধুকর আসিয়া 
উপস্থিত হয়; সেইরূপ প্রভু বসিলে, ছুই এক করিয়। ক্রমে বু লোক 
আসিল এবং প্রভৃকে দর্শন করিয়া “হরি” “হরি” বলিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিল । একটু পরে প্রভু উঠিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন । ক্রমে প্রেমের 
তরঙ্গ উঠিল। প্রভু তখন ছুই-একজনকে আলিঙ্গন করিয়া আবার 
চলিলেন। কখন বা পথের লোক প্রভুর পশ্চাৎ চলিতেছে । প্রভূ 
বলিলেন, প্বল হরিবোল।” আর তাহারাঁও “হরি হরি” বঙ্সিতে বঙ্গিতে 
চলিল। এইরূপে কতক দূর যাইতে যাইতে তাহাদের মধ্যে কাহারও মন 
নির্মল, হৃদয়ক্ষেত্র আর ও কষিত হইল, এবং সে প্রেমরূপ বীজ অগ্কুরিত 
করিতে শক্তি পাইল । অমনি প্রভু ফিরিয়! ধ্ীড়াইলেন, ও তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। সে অমনি মুচ্ছিত হইয়! পড়িল,» আর প্রভূ চলিয়! 
গেলেন । এই ষে প্রভুকে লোকে একবার দরশন করিল, কি দুই একজন 
তীাহার। আলিঙ্গন পাইল, তাহাতেই সে দেশ কিরূপে উদ্ধার হইল তাহা 
বলিতেছি । &€ুভূ দক্ষিণ-দেশে যে শক্তিতে ভক্ত-ধন্মা প্রচার করেন 
তাহা অনন্ুভবনীয় । .সেইনূপ শক্তির কথা কোথাও শুনা যায় না ।* 
আরও আশ্চর্ধ্যের বিষয় এই যে, এই সমুদায় লোক শুধু যে “হরি” 
“কৃষ্ণ” বলিতে শিখিল ও বলিতে লাগিল, কিন্তু উন্মত্ত হইয়া! নৃত্য করিতে 
লাগিল, তাঁছ। নহে ;--প্রতুর ধর্মের থে নিগুঢ়-তত্ব, তাহা বাহার বতদুর 
ন্‌ শ্রীচরিতাম্ৃত এই অনিস্তনীয় শক্তির এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা__ 


এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি । লোক দেখি পথে কহে-_বল হরি হরি ॥৯৭ 
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ । প্রভুর পাছে পাছে যায়--দর্শনে সতৃষঃ ॥ 
কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া। বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 


সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন । কুষ্ণ বলি হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥ 


শক্তিসঞার প্রক্রিয়া ২০১ 


অধিকার, তাহার মনে সেই মৃহর্তেই ততটা স্ক্তি হইল ;স্ফ্তি হইল” 
বলা ঠিক হুইল না, “সেই সমুদ্দায় তত্বের বীজ রোপিত হইল ।” 

প্রভুর পার্ষদ ও লীল1-লেখক মহাজনগণের এই শক্তি-সঞ্চার-প্রত্রির! 
বর্ণনায় একটি বড় রহস্ত অবগত হওয়া যাঁয়। সেটা এইযে প্রভু যেন 
প্রক্রিয়াঁটী বেশ বুঝিতেন ও জানিতেন। যেমন “কর্দম” কুস্তকারের 
নিকট, সেইবপ “কোন জীব” €ষাহাকে প্রভূ কপ করিবেন ) তাহার 
নিকট । প্রভূ কাহাকে স্পর্শ করিলেন, কাহাকে বা করিলেন না,-- 
কেবল বলিলেন “হরি বল” । ফল কিন্তু একই হুইস, উভয়েই “হরি 
বলিয়া উন্মত্ত হইয়া! নৃত্য করিতে লাগিল। কেন একজনকে শ্রীমুখের 
বাকা দ্বারা, এবং অপরকে ম্পর্শ করিয়া, শক্তি-সঞ্চার করিলেন, তাহ৷ 
তিনিই জানেন । যদি বল, প্রভূ বিচার করিয়া কোন বিশেষ প্রক্রিয়া 
অবলম্বন করিতেন না, যখন যে পদ্ধতিই অবলম্বন করুন না কেন, ফল 
একই হইত । কিন্তু গ্রভুর লীল। চিন্তা করিয়া! আমাদের তাহা! বোঁধ 
হয় না। ইহার যে একটী শাস্ত্র আছে তাহার সন্দেহ নাই; সাধুগণ 
উহার নিয়ম কিছু কিছু জানেন, কিন্তু প্রভু ছিলেন ইহার অধ্যাপক। 

এইবপে প্রভূ প্রথমে একজনকে শক্তি-্সঞ্খার করিলেন, কিন্তু তখন 
তাহাতে কোন তত্ব ল্ফুরিত হইল না । কেবল যন্ত্রের ম্যায় বিবশ হইয়া 


জপ পন শা প্রাপক । পাল 





যারে দেখে তারে বলে,__কহ কৃষ্ণ-নাম। এই মত বৈষ্ণব করিল সব গ্রাম ॥ 
গ্রামান্তর হৈতে দেখতে আইদে যত জন। তার দশন-কৃপায় হয় তাহারি মতন ॥ 
সেই যাই নিজ গ্রামে বৈষ্ব করয়। অন্ত গ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ব হয় ॥ 
সেই যাই অন্ত গ্রামে করে উপদেশ! এই মত বৈষ্ব হৈল সব দক্ষিণ-দেশ ॥ 
এই মত পথে যাইতে শত শত জন। বৈষব করেন সবে করি আলিঙ্গন ॥ 

যে গ্রামে রহি ভিক্ষা! করেন যার ঘরে। সেই গ্রামে লোক তথ। আইসে দেখিবারে £ 
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত। সে সব আচাধ্য হঞা তারিলা জগৎ ॥ 


এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে। সর্ববলোক বৈষ্ণব হৈলা! প্রভুর মন্বন্ধে ॥” 


২৪২ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সে মুখে হরি বলিতে ও নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার দেহে 
নানাবিধ ভাঁব প্রকাশ পাইল,-_-নয়ন দিপ্না জল ও মূখ হইতে লাল! 
পড়িতে ও তাহার ঘন্্ব হইতে লাগিল । এ পরিশ্রমের ঘন্ নয়,_-এ ঘন্মব 
অন্তরূপ। তারপর মুছুমুহ মুচ্ছ! হইয়। তাহার হৃদয় নূতন আকার ধারণ 
করিল। প্রায় জীবমাত্রেরই হৃদযর-_সুবর্ণখনির এক খণ্ড মুত্তিকার ন্যায় । 
মৃত্তিকা হইতে স্বর্ণ উদ্ধার করিতে হইলে নানাবিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন । 
প্রভু কাহাকে শক্তিসঞ্চার করিলেন, তাহার হাদয়ে সেই সমুদ্রায় 
প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল । ক্রমে হৃদয় দ্রব হইল, আর তাহার মধ্যস্থিত 
সাধুভাব মলিন আবরণ হইতে পৃথক হইতে লাগিল। যেমন স্বর্ণ 
দ্রবীভূত হইলে, উহা! ছাচে ঢাল! হয়; সেইরূপ যখন হৃদয় দ্রবীভূত হইল, 
তখন প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন । সেব্যক্তি পূর্বে একজন সামান্য 
জীব ছিল, এখন প্রভুর আলিঙ্গন-রূপ ছাঁচে পড়িয়া ব্রজের একজন 
পরিকর হইল। এখন শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত হইতে উপরে যে কয়েক 
পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই চরণটী বিচার করুন, যথা কতক্ষণ 
রহি প্রভূ তারে আলিঙ্গয়ে।” এখানে প্কতক্ষণ রহি” এই কয়েকটী 
কথ। বলিবার তাৎপধ্য কি? ইহার অর্থ এই যে, যে পধ্যস্ত হদর 
সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত ন! হয়, ততক্ষণ প্রভূ অপেক্ষ। করেন। তর্ণকার 
স্বর্ণ উত্তাপে দিয়! “কতক্ষণ” বসিয়া থাকে ; কেনন' স্বর্ণ দ্রবীভূত হইতে 
সময় লাগে । ইহাঁও সেইরূপ । 

একটু পূর্ব্বে বলিলাম যে, প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া কৃপা-পাত্র শুধু থে 
ভক্তিরসে পরিপ্ুত হইল তাহা নহে, বৈষ্বধর্ম্ের সমুধার নিগুঢ়-তত্ব 
তাহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে ম্ফুরিত হইল; অর্থাৎ প্রভু আলিঙ্গন দিয়! 
তাহার হৃদপে এই নিগুঢ় তত্বের বীজ রোপণ করিলেন। প্রত চলিয়া 
গেলে, সেই বীজ ক্রমে অন্কুরিত ও বদ্ধিত হইতে লাগিল । তবে 


সে প্রক্রিয়ার রহস্থয ২৪৩ 


সকলের হৃদগে সমান স্ফুরিত হয় না, যেহেতু ক্ষেত্র অর্থাৎ অধিকার 
সকলের সমান নহে । মনে ভাবুন, কোন নিবিড় জঙ্গলে, (যেখানে 
আত্র-বৃক্ষ নাই), এক ব্যক্তি একটু স্থান পরিষ্কার, কর্ষণ ও জল সেচন 
করিয়! সেখানে একটী আত্র-বীজ রোপণ করিল ও ঘিরিয়] দিয়! চলিয়া গেল। 
ত্রিশ বৎসর পরে সেই ব্যক্তি আবার সেখানে আসিয়। দেখিল ঘে, সেখানে 
অনেকগুলি বুক্ষ হইয়াছে, দেগুলি ঠিক আঅবৃক্ষের মত, আর তাহাতে যে 
ফল হইতেছে তাহাও ঠিক আমের মত,--সেই আম্বাদ, সেই গন্ধ ও সেই 
আকার । এই শক্তিসঞ্চার প্রক্রিয়), বিশেষ বিশেষ ঘটনা লইয়া পরে আরো! 
বিচার করিতে হইবে । তখন বুঝ! যাইবে যে, শ্রীভগবান মনুষ্য স্ষ্টি করিতে 
কত কারিগরিই করিয়াছেন ও তাহাদিগকে কত প্রকার শক্তিই দিয়াছেন। 
প্রভু কথন ধীরে, কখন বিছ্যদ্বেগে চলিয়াছেন। যখন দ্রুত 
যাইতেছেন, তখন ভূত্য সমভাবে যাইতে পারিতেছেন না, তবু কোন 
গতিকে প্রভুকে নয়নের অন্তর/ল হইতে দিতেছেন ন1। যখন প্রভু 
কোন নগরে কি গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, তখন ভারে ভারে উপহার 
আসিতেছে, ভূত্য প্রয়োজন মত লইতেছেন, অবশিষ্ট ফিরাইয়া 
দিতেছেন। যখন জনপদ দিয় যাইতেছেন, তথন আহারীয় দ্রব্য কোন 
না! কোন প্রকারে মিলিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে নিবিড় অরণ্য, 
১০১৫ দিনের মধ্যে কিছুই পাওয়া যাইবে না। ভৃত্য এই সংবাদ 
জানিয়া কিছু আহারীয় সংগ্রহ করিলেন, কিছুদিন পরে আহারীয় দ্রব্য 
ফুরাইয়া গেল, কাজেই ভৃত্য প্রভুকে ভিক্ষা দিতে পারিলেন না। 
সারাদিন উপবাসে গেল, রজনী আসিল। নিবিড় জঙ্গল, আর অগ্রসর 
হইবার যে নাই। প্রভু সেই অন্ধকারে বৃক্ষতলে বদিলেন । ভূতাও 
প্রভুর পদতলে বসিলেন। প্রভু তখন বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিয় শ্ীক্ঃ 
বিরহে--কখন নীরবে, কখন উচ্চৈঃশ্বরে__রোদন করিতে লাগিলেন । 


২৪৪ শ্রীঅমিন্ননিমাই-চরিত 


ভৃত্য নিজে উপবাসী তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্ত গ্রভু উপবাসী থাকায় 
তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল । একে এই হছুংথ, তারপর প্রভুর 
করুণস্বরে রোদন। ভৃত্য গ্রতৃর পদতলে, ছুই জান্ুর মধ্যে মাথ! 
রাখিয়া! বদিয়া রহিলেন। প্রভুর নিদ্র। বা ক্ষুধা-বোধ, কি অন্ত কোনও 
£ নাই, একমাত্র ছুঃখ-শ্রীরুষ্চ বিরহ ! এমন সময় হিংস্র পশুগণ 
গর্জন করিয়া উঠিল। প্রন উহাঁ শুনিলেন কিনা ভৃত্য জানিতেও 
পারিলেন না, তবে ভৃত্য ভর পাইয়া প্রভুর পদতলের আরে! নিকটে 
আসিলেন। এমন সময় এক ব্যান সম্মুথে আদিল । ভূত্য বড় ভয় 
পাইলেন । ব্যাপ্ত তাহাদিগকে খানিক দেখিয়। চঙ্সিয়। গেল। এইরূপ 
হিং জন্তর সচিত মুহ্ুমুছ দেখা হইতে লাগিল, কিন্তু প্রভৃকে দর্শন মান্ত্র 
তাহার! পশুভাব হারাইয়! অতি নম্র হইয়া দুরে চলিয়া যাইতে লাগিল, 
কথন ব1 সঙ্গে সঙ্গে বহুুব পর্ধ্যন্ত চলিল। 

শচীর লাল নিমাই এখন উপবাপী রহিতে লাগিলেন । তিনি 
ভক্তভাব অবলম্বন করিয়। দ্রখ ও স্থখ আম্বাদ করিতে লাগিলেন । 
ভক্তের সময় সময় উপবাসী থাকিতে হয়, তাহারও থাকিতে হইপ্প। 
তাহার নিজের বেল! উপাদেয় সেবা, আর ভক্তের বেল! উপবাস,--এরূপ 
বিচার তিনি কখনও করিতে পারেন না । জীব উদ্ধারের নিমিত্ব প্রভু 
কাঙ্গাল বেশ ধরিলেন, বুক্ষতলবাসী হইলেন, স্থতরাং উপবাস করিবেন 
তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু সেই শচীর স্তন-ছদ্ধে গ্রতিপালিত এবং 
নবদীপবাসপীর আদরে বর্ধিত, ভূবনমোহন “বরতন্তু” ক্রমে ছুর্ববল হইতে 
লাগিল। প্রভুর সুন্দর, স্থবলিত, প্রকাণ্ড ও রোগশুন্য দেহ হঠাৎ দুর্ববল 
হইবার কখ। নয়। যতদ্দিবস তাহার শরীরের দৌর্ধবল্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত 
হয় নাই, ততদিন তাহার কাঙ্গাল বেশ অন্তের নিকট তত র্লেশকর বোধ 
হয় নাই। কিন্তু প্রভূ স্বইচ্ছায় স্বভাবের নিয়মের অধীনে আপিয়াছেন । 


প্রভুর উপবাস ২০৫ 


সেই ভীষণ রৌদ্রের সময়, সেই উষ্ণ-প্রধান দেশে, অনবরত পথ হথাটিয়। 
চলিয়াছেন ৷ কৃষ্ণ-বিরহ*বূপ “মহাজ্বর” তাহার হৃদয় ক্ষয় করিতেছে, 
আর উদ্রাণ্ি ও উপবাস তীহার সর্ধতন্থ ক্ষয় করিতেছে,__সেখানে যে 
তিনি ক্রমে দুর্বল হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? 

প্রভুর সর্ধবাঙ্গ ধুলায় ধূরিত ; তবে নয়ন-জলের শ্রোত শরীরের যে 
অংশ বহিয়! পড়িতেছে, সে স্থান ধৌত হওয়াতে, দেহের শ্বাভাবিক 
লৌন্দর্য জলঙ্বল করিতেছে । প্রভুর পরিধান কৌপিন ও বহির্ববাস, তাহ! 
আবার অতি মলিন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; লঙজ্জ। নিবারণের নিমিত্ত 
কটিদেশে কেবল অতি ক্ষুদ্র একথণ্ড বস্ত্র এই মাত্র । প্রভুর মুখে শ্বশ্রুর 
আবির্ভাব হইয়াছে । কাটোয়ায় কেশ মুগ্ডন করেন, আবার কেশ 
পরিবদ্ধিত হইয়াছে । কটিদেশে একগাছি দড়ি দ্বারা বেষ্টিত, উহাতে 
কৌগীন আবদ্ধ । ছুই হস্ত উচ্চ করিয়। প্রভু মালা জপিতেছেন, আর 
উচ্চৈ:স্বরে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া! ডাকিতেছেন । 

প্রভুর সেই বিশাল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমে অস্থি দর্শন দিল। গ্রভূকে 
দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন ভক্তিদেবী পুরুষ বেশ ধরিয়! 
বেড়াইতেছেন। আর ইহাও .বৌধ হইতে লাগিল যে, ইহা দেখা অপেক্ষা 
মৃত্যু শত গুণে ভাল। 

প্রভুর গার্‌স্থ্য সুখ দেখিয়। নবদ্বীপের ষগ্তাগণ তাহাকে প্রহার করিতে 
চাহিয়াছিল। এখন যদি তাহার! তাহাকে দেখিত, তবে কান্দিয়। 
আকুল হইত; আর বলিত, “হে হ্ুন্দর ! আমরা ভাল হইব, শ্রীহরিকে 
ভজন। করিবঃ আর তাহাকে ভূলিব না, তুমি যাহা বল তাহাই করিব। 
তুমি এ “বেশ, এ ভাব ত্যাগ কর, আমর! আর সহিতে পারিতেছি ন1। 
এইরূপ প্রনুর অনমুভবনীয়্ ক্লেশ জীব-উদ্ধারের কারণ হইল । 

প্রভূকে দর্শন করিয়৷ বালকগণ তাহার পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এক 


২৪৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


রাখাল অন্যকে ডাকিয়। বলিতেছে, “গরে পাগল দেখে যা । এ হরিনামের 
পাগল, হরিনাম বলিলেই থেপিয়। উঠে” এ কথ। শুনিয়! রাখালগণ জুটিয়! 
গেল। তখন সেই রাখাল বলিতেছে, “দেখ, এমনি বেশ যাইতেছে, 
কিন্ত হরিনাম শুনিলেই থেপিয় উঠিবে । আয় আমরা পাগল খেপাই |” 
ইহাই বলিয়া! সকলে হরিবোল বলিল চীৎকার করিতে ও করতালি দিতে 
লাগিল। প্রভু দ্রুত ধাইতেছিলেন, হরিবোল শুনিয়া স্থির হইয়া 
দ্লাড়াইলেন । তাহার পর মুখ ফিরাইলেন। সেই রাখাল তখন 
বলিতেছে, “দেখলি ত? ফিরিয়া দীড়াইয়াছে, আরো হরি বল। এই 
খ্যাপে আর কি?” রাখালগণ আরে! উৎসাহের সহিত হরি বলিতে 
লাগিল। তখন প্রভু বসিয়া পড়িলেন; বসিয়া! গাত্রে ধুলা মাখিলেন। 
রাখালগণ যতই হরি বলে, প্রভু তাহাদের দিকে চাহিয়া, আহলাদে ছাসিয়া 
গান্রে ততই ধুল। মাখেন। সেই রাখাল বলিতেছে, “এ দেখ খেপিয়াছে।” 
কিন্তু রহন্ত এই যে, প্রভূ খেপুন আর নাই খেপুন, রাখালগণ প্রকৃতই 
থেপিল, তাহাদের মুখে চিরদিনের জন্য হরিনাম লাগিয়া গেল। 

গ্রভু চলিয়াছেন ; কিন্তু তাহার মহিমা অগ্রে অগ্রে যাইতেছে । সে 
মহিম] এই বে, শ্রকৃষ্চ সন্গ্যানীর বেশ ধরিয়া জীবগণকে হরিনাম 
বিলাইতে আসিয়াছেন। : শুধু তাহাই নয়; প্রভু থে শ্রীভগবান্, তাহ 
সাব্যস্ত করিয়। তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে । কিছুদিন পরে প্রভু 
কুর্মাস্থানে উপস্থিত হইয়। বহু নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন । যথা, 


শ্রীচৈতন্ত-চরিতামুতে__ 

পকুর্দ দেখি কৈল তারে স্ুবন প্রথমে ॥১১৩ 
প্রেমাৰেশে হাঁসি কান্দি নৃত্য গীত কৈল। দেখি সর্বলোক-চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ 
আশ্চর্যা শুনিয়া! লোক আইল দেখিবার। প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল। চমত্কার ॥ 
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বোলে কৃষ্ণ হরি। প্রেমাবেশে নাচে সবে উর্ধাবানথ করি ॥ 


কুষ্ধনাম লোক-মুথে শুনি অবিরাম ) সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥ 


রাখাল ও প্রত ২০৭ 


এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল|। কুষ্ণনামামূৃত'বন্তায় দেশ ভাঙাইল]। 
কতক্ষণে প্রভূ যদি বাহ্য প্রকাশিল|। কুর্মের সেবক বনু সম্মান করিল। ॥ 
পর দিবস প্রাতে প্রভূ সে স্থান ত্যাগ করিলেন। লোক সকল 
তাহার পশ্চাৎ চলিল, কিন্ত প্রভু তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়! গৃহে 
পাঠাইলেন ও বলিলেন, “ঘরে গিয়। শ্রীরুষ্ণ ভজন কর ।” প্রভু এক ক্রোশ 
পথ গমন করিলে, সেই কুর্ম-স্থানে বাসুদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ 
আিয়। উপস্থিত হইলেন। তিনি পরম ভক্ত, কিন্তু কুষ্ঠব্যাধিগ্রন্ত। 
তাহাতে তাহার ছুঃখ নাই, কারণ শ্রীভগবানে তাহার গাঢ়-ভক্তি। 
বানুদেবের সর্ববাঙ্গ ক্ষত হই! তাহাতে কীড়া হইয়াছে । সকলে ভাবে 
এ কীড়া তাহাকে বড় ছুঃখ দিতেছে । কিন্তু বাস্থদেব ভাবেন যে, তাহার 
দ্বেহ একেবারে জগতের ত্যজ্য-সামগ্রা নহে, যেহেতু উহা! সেই কাড়। 
গুলিকে আহার দিতেছে । কাজেই যদ্দি অঙ্গের ক্ষতস্থান হইতে কোন 
কীড়া মৃত্তিকায় পড়িয়া! যায় তবে সে ছুঃখ পাইবে বলিয়া উহা আবার 
সেই স্থানে যত্ুপূর্র্বক রাখিয়। দেন। যেমন মাতা পুত্রগণকে স্তন পান 
করাইয়া থাকেন, বাসুদেব সেইরূপ কীড়াগণকে আপন অঙ্গ দিয়! পালন 
করেন। তাহার আর এক বিশেষ কারণ এই যে, কীড়াগুলি ব্যতীত 
তাহার নিজ-জন আর কেহ ছিল না। তাহার কুঙ্গের দুর্গন্ধে কেহ 
তাহার নিকটে আসিতে পারিত না। সুতরাং এ কাঁটগুলি তাহার 
একমাত্র সঙ্গী, তাই তাহাদিগকে নিজ-জন ভাবিয়া যত্ব করিয়৷ পালন 
করিতেন । বাসুদেব রজনীতে শুনিলেন যে, শ্রাভগবান্‌ সন্গ্যাসীর বেশ 
ধরিয়। নগরে নগরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। এই কথ! শুনিয়া 
তিনি তখন সন্ধ্যাসীরূপী ভ্রতগবানকে দর্শন করিতে চলিলেন। কিন্তু 
চলৎশক্তি নাই, তাই আন্ডে আন্তে, কখন বসিয়া, কথন উঠিয়া, কখন 
জান্থু গতিতে, অর্থাৎ যেরপে পারেন, কুন্মস্থানে যাইতে লাগিলেন ॥ 


২৬৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, স্থতরাং অঙ্গে একটু বলও 
হইস্থাছে, আর সেই বলে প্ররুতই কুন্ম-স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন। 
যাইয়াই শুনিলেন যে, প্রভূ একটু পূর্বেই চলিয়। গিয়াছেন। বাসুদেব 
বড় আশ। করিয়! গিয়াছিলেন, সে আশা ভঙ্গ হওয়ায় সামলাইতে 
পারিলেন না,--“হা,--ভগবান্‌! তোমাকে দেখিতে পাইলাম না” 
বলিয়া মৃচ্ছিত হইন়! পড়িলেন । 

যখন প্রভু সন্প্যাস গ্রহণ করিয়া রাঁচদেশে ভ্রমণ করেন, তখন শ্রীমতী 
বিষুণপ্রিয়া, “হা! হরি! শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন দাও” বলিয়া! রোদন করিতে 
থাকিলে প্রভুর “গতি-ভঙ্গ হয়, এখনও তাহাই হইল । ণ্হা ভগবান! 
আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম না” বলিয়া যেইমাত্র বাসুদেব মৃচ্ছিত 
হইলেন, তৎক্ষণাৎ শ্রাগৌরাঙ্গের “গতি-ভঙ্গ” হইল, ভূ আর চলিতে 
পারিলেন না,--দাড়াইলেন, আর যেন কাণ পাতিয়া কি শুনিতে 
লাগিলেন । তখনই "এই বে আইলাম” অদ্ধপ্ফুট-বাক্যে ইহাই বলিয়া 
কুর্মস্থানের দিকে ফিরিয়! দৌড়িলেন। প্রভূ তখন বান্থদেব হইতে এক 
ক্রোশ দূরে । এই এক ক্রোশ মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম করিলেন, ভৃত্য 
তাহার পশ্চাৎ আসিতে পারিলেন না । তাহার পরে 


“কুষ্ঠী বিপ্র পাশ গেলা প্রভু গৌরচন্দ্র । চিরকালে পাইল যেন অতিশয় বন্ধু ॥ 


দীর্ঘ ছুই ভুজ প্রকাশিয়। দামৌদরে। গ।ঢতর আলিঙ্গন কৈল ত্রান্দণেরে ॥ 
রক্ত রল! কৃমি দেখি ঘৃণ। না করিল 11” 


প্রভু বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া বাস্ুদেবকে উঠাইয়। গা আলিঙ্গন 
করিলেন । তাহাতে কি হইল ? যথা, টচৈতন্থচরিতের ১২শ সর্গে_ 
আগত্য দোর্ড্যাং পরিরভ্য বিপ্রং কুষ্টেঃ সমং মোহমপাচকার । 
সচেতনাং চারুতরাং তনুঞ্চ প্রাপ্যানমত্তং ধৃতহধশোকঃ ॥১১১। 
গৌরাজদেব আসিক়াই বিপ্রকে দুই বাহু দ্বারা আলিঙজন করিয়! 
কুষ্ঠরোগের সহিত তাহার মোহকে বিনষ্ট করিলেন ! শ্রীপ্রভুর আলিঙ্গন 


বাদে ২৩৪ 


পাইয়া! বাসদের চেতন প্রাপ্ত হইলেন ও দেখেন যে, তাহার অঙ্গ নুবর্ধের 
গ্তায় হইয়াছে, কুষ্ঠরোগের চি্কমাত্রও নাই ! তখন তিনি প্রতুঁকে প্রণাম 
করিয়া আবেগভরে কহিলেন, “হে দয়াময়! এ কি করিলে? জগতের 
জীবমাত্রই ম্বণ| করিয়া! আমার নিকট আইসে না। আর তুমি,-সেই 
লক্ষ্মীর আবাস স্থান,_আমাকে হৃদয়ে ধরিয়। আলিঙ্গন করিলে ! এ 
কেবল তুমিই পার, জীবের পক্ষে ইহ। সম্ভব নয়; কারণ উত্তম ও অধম 
সকলেই তোমার সমান প্রিয় ।” আবার বলিতেছেন, “প্রভূ! আমার স্থথ 
হইতেছে না। অস্পৃগ্ত ছিলাম বলিয়া আমার মনে অভিমান আসিতে 
পারিত না, তাই তোমাকে পাইলাম । এই দেহ তুমি কপ! করিয়া 
স্বন্দর করিলে । এখন আমার ভয় হইতেছে, আর লে দীনতা থাকিবে 
না। অভিমান স্যষ্টি হইলে, পাছে আমি তোমাকে হারাই ।” যথা 


শ্ীচেতন্তচরিতামুতে-_ 
“মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর । হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ 
কিন্তু আছিলাম ভ।ল অধম হইয়।। এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আমিয়। ॥৮ 


এই কথ! শুনিয়! প্রভুর হৃদয় দ্রব হইল, নয়ন ও চন্দ্রবদন জলে 
ভাসিয়! গেল। প্রভু ভাবিতে লাগিলেন যে, বাস্ছদেব তাহাকে পরাজয় 
করিল । তখন প্রভু বলিলেন, “তোমার হ্যায় ভক্তের যদি অহঙ্কার হয়, 
তাহা হইলে জাবে শ্রীকুষ্ণকে ভজন। করিবে কেন? আমি বলিতেছি, 
তোমার অভিমান হইবে না; তুমি শ্রাকৃষ ভজন কর, আর জীবগণকে 
ভক্তিধর্ম শিক্ষ। দিয়া উদ্ধার কর।” 

শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক হইতে এই সম্বন্ধে নিম্নের কয়েক পংস্তি 
উদ্ধত করিলাম ; যথা, বাসুদেব বলিতেছেন-..- 
“কোথ। আমি দরিদ্র পরম পাপী জন। কো থ। কৃঝ্ ভগবান্‌ লক্ষ্রী'নিকেতন ॥ 
নিন্দিত ত্রান্গণ মোরে স্ব্ণা না| করিল। | বাহু পনারিয়! মোরে আলিঙ্গন কৈল। ॥ 
এই শ্লেক বিপ্রবর বখন পট়িল। সেইক্ষণে আর এক অদ্ভুত দেখিল ॥” 

১৫ 


২১০ শ্রীঅমিয়নিমাইশচরিত 


রক্ত রস! কৃমি কুষ্ঠ সব কোথা গেল। প্রকৃত সুন্দর দেহ অতি দীপ্ত হৈল ॥ 

দেখি ইহা বাহুদেব কহিল প্রভূরে। “এমন সুন্দর কেন করিলে আমারে || 

তুমিত ঈশ্বর পার সকল করিতে । কিন্ত আমি ব্যাধি হঞা ছিনু সুস্থ চিতে | 

নিরুদ্বেগে হুথে ছিনু স্থির ছিল মন। নিরন্তর স্মৃতি ছিল গোবিন্ব-চরণ ॥ 

সংপ্রতি সুন্দর কৈলে ভজিতে না পাব। বিষয়ে আসক্ত মন নান। দিকে যাব || 

কষ্ণ-সথথ ছাঁড়াইয়। 'ইন্দড্রিয-স্থখ দিলে। ব্যাধি ঘুচাইয়া কেন এমন করিলে ? 
তখন প্রভু গদগদ চিত্তে উত্তর করিলেন 2-- 


ত! গুনিয়া সপত্রব হৈল প্রভুর মন। কহিতে লাঁগিল।--“তুমি শুনহ ব্রণ ॥ 
পুনর্বার তোমার গোবিন্দ-্মৃতি বিন1। না হবে ব্যাপার বাহে মনে হূর্ব্বাসনা ॥ 
অতএব মনে কিছু উদ্বেগ না কর। ভক্তি সুখ আম্বাদন কর নিরস্তর ||” 


গ্রভৃর কথ! শুনিয়৷ বাস্থদেব উত্তর করিবার অবসর পাইলেন না; 
কারণ কথাগুলি বলিয়াই প্রভু অন্তর্ধান করিলেন । বাস্থদেবের তাহাতে 
বিশেষ দুঃখ হইল না । কারণ প্রভূ যেমন তাহার জড়চক্ষু হইতে অন্তর 
হইলেন, অমনি অভ্যস্তরের চির-নয়নে উদয় হইয়া তাহাকে আনন্দ 
দিতে লাগিলেন । 

এখানে কথা উঠিতে পারে যে, প্রভু যখন বাজ্দেবকে দেহরোগ ও 
ভবরোগ হইতে উদ্ধার করিলেন, তখন তাহাকে ফেলিয়া! না গিয়া, একটু 
অপেক্ষা করিলেই পারিতেন; কারণ গাহা হইলে তাহার দুই ক্রোশ পথ 
চলিবার শ্রম লইতে হইত না ইহার তাঁৎপধ্য এই যে, শ্রীভগবানে ও 
জীবমাত্রে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, পরস্পর পরস্পরকে অনবরত আকর্ষণ 
করিতেছেন । যখন সেই আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় হয়, তখনি জীব ও ভগবানে 
মিলন হয়। বান্থদেবের একটু বাকী ছিল, কুর্মস্থানে আসিয়৷ প্রভূকে ন। 
পাইয়। সেইটুকু পূরণ হইল, আর অমনি শ্রীভগবানের দর্শন পাইলেন? 
মহারাসের রজনীতে গোগীগণ শ্রীরুষ্ণকে হারাইয়। বু রোদন করিতে করিতে 
যখন তাহাদের বিরহ অসহনীয় হইল, তখনি শ্রীভগবানের দর্শন পাইলেন । 


বাস্দেবের স্তুতি ২১১ 


প্রভুর কি নাম, কোথায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইত্যাদি কুম্ম- 
স্থানের লোকেরা জানিতে পারিয়াছিলেন কি ন! তাহ! ঠিক জানি না । 
তবে, দক্ষিণদেশে অনেক স্থানে তাহার পরিচয় কেহ যে পান নাই, তাহা 
জানি। কুত্মস্থানের লোকেরা, যাহ! হউক, প্রভুকে একটা নাম দিয়াছিল, 
সে নামটা “বাস্ছদেবামুত পদ !” 


তাহার পরে প্রভূ জিয়ড়-নৃসিংহের স্থানে আসিলেন । এই ঠাকুর 

প্রহলাদ কর্তৃক স্থাপিত । সেই কথা মনে করিয়। প্রভু অকথা-প্রেম প্রকাশ 
করিলেন। প্রভূ সেখানে এক রাত্রি থাকিয়। প্রভাতে আবার চলিলেন । 
ক্রমে গোদাবরী-তীরে আমিলেন। এই স্থান জঙ্গলে পূর্ণ। সেই বন 
দেখিয়া প্রভুর বুন্দাবনের কথা মনে পড়িল, ক্রমে গোাবরীকে যমুন। ভ্রম 
হইতে লাগিল, প্রভূ আনন্দে ভগমগ হইয়া চলিলেন। কবি-কর্ণপুর 
তাহার চৈতন্টচরিতের ১২শ সর্গে গোদ্দাবরী দর্শনে প্রভুর মনোভাব 
সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন । যথ1-_ 

“গোদাবরীতুঙ্গতরঙ্গ শীতৈরমরুদ্তিরা শ্রিষ্টলতাসমুহেঃ। 

ইতন্ততো ভূরি সমেতমন্তবনং বিলোক্যৈষ ননন্দ নাথ? ॥ ১২২ ॥ 

কদদ্ববীর্ঘাধু নদন্মদঙ্গৈ: সমুললসতাওবসত্কলাপৈঃ। 

বিশ্রবমুন্েত্রযুগেঃ কৃপানুর্ণনন্দ ভূয়োহরিণৈঃ সকাভ্তৈ ॥ ১২৩ || 

নিক্কজশাস্তঃ কচ চণ্ডশব্দপ্রতিধ্বনিগ্রস্তদিশঃ কচাপি। 

কচ প্রহুপ্তোরুকরালসত্স্বীসাগ্রিদীপ্ত। বনভূমিভাগাঃ 1 ১২৪ ॥ 

গোদাবরীবেগমহানিনাদা ভীম গিরিপ্রশ্রবণ রবেণ | 

জ্রীগৌরচন্ত্রস্ত বিতেন্ুরুচ্চেঃ হুকোমলং চিত্মমনাপ্তধৈযাং || ১২৫।। 

ক্ষণাৎ শ্থলৎপাদবিক স্প্রপক্ষিষ্চঞ্চ পতদ্বীজচয়ে; প্রপূর্ণৈঃ॥ 

শুকৈর্দলদ্দাড়িমচুম্ববত্ভিগোদাবরীতীরবনে স রেমে ॥ ১২৬ || 

তান্ব,লবল্লীদলবৃন্দমূচ্চৈভিন্দভিরুপ্রৈঃ ক্রকচৈরসন্ভিঃ। 

অজন্রদীর্ঘেণ বিমুগ্ধবিল্লীঝন্কীররাবেণ নিকামরম্ো || ১২৭।॥| 


২১২ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


জ্যো তি্গণাচুদ্দিভিরন্ুদা ভৈস্তমালমালার্জুনকোবিদাযৈঃ | 


নানাবিধৈঃ পন্ ্ররখৈর দস্ভিশ্চমুযবৃন্দৈশ্চমরৈশ্ছ যুষ্টেঃ || ১২৮ ॥ 
অকপ্রভীপর্কবিহীনসান্ত্র্নিদ্ধীতিসচ্ছীতলচারুভূমৌ | 
অকুত্রিমালেপনিপীতমূলে বাপীতড়াগাদিনিরন্তরালে ॥ ১২৯ ॥ 


অর্থাৎ, “তৎপরে গোদাবরীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালায় নুশীতল বাু কর্তৃক 
আলিঙ্গিত লতাসমূহ দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চাপিত কাননের মধ্যভাগ সন্দর্শন 
করিয়! গৌরচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ১২২৮ 

“ভৎপরে কদম্ববী্থীতে শব্দিত মৃদঙ্গ এবং ততৎশ্রবণে মেঘ আশঙ্কা 
সমুল্লাসযুক্ত, ময়ূরনৃত্য ও উত্তোলিত পিচ্ছ, তথা বিশ্বস্তভাবে উদ্ধনয়ন 
হরিণীগণের সহিত হরিণগণ অবলোকন করিয়া গৌরচন্ত্র পুনর্ববার অতিশয় 
আনন্দিত হইলেন ॥১২৩।” 

যে অরণ্যের ভূভাগ সকল কোন স্থানে পশুপক্ষ্যাদির শব্ধ শৃন্ট 
হওয়ায় শান্ত, কোন স্থানে প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনিতে দিক সকল 
্রস্তপ্রায় এবং কোথাও বা! প্রস্থপ্ত অতি ভয়ানক জন্তসকলের নিশ্বাসন্ূপ 
অগ্নি দ্বার! বন্ভূভাগ সুদীপ্ত, তথা গোদ্ণাবরীর জলবেগের মানিনাদ ও 
ভয়ানক গিরিপ্রম্রবণ শ্রীগৌরচন্দ্রের স্ুকোমল চিত্তকে ধৈরধ্যশৃন্ত করিতে 
লাগিল ॥ ১২৪ ॥ ১২৫ ॥* 

“যাহার উপরে ক্ষণে ক্ষণে পাদন্থলন হয়, অর্থাৎ পা পিছলিয়া যায়, 
তাদৃশ, মনোহর পক্ষিগণের পক্ষ ও চঞ্চ-পতিত বীজসমূহ দ্বারা, তথ 
বিদারিত দাঁড়িমফলে চুম্বনকারী ও তান্ুলগ লতার উৎকৃষ্ট দল সকলকে 
সশব্ষে খণ্ড খণ্ড করিতেছে, স্থতরাং শব্বায়মান তীক্ষকরপত্র অর্থাৎ 
করাত-সদৃশ প্রশস্ত চঞ্চশালী শুকপক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত এবং বিমুগ্ধ বিল্লী 
(ঝিজিপোকা ) সমূহের নিন্নত সুদীর্ঘ বঙ্কার রবে ষাহা অতিশয় রমণীয়, 
তথা নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ স্পর্শা অর্থাৎ সমধিক সমুন্নত অনুদসদৃশ 
তমালশ্রেণী, অজ্জুনবৃক্ষ, কোবিদার ( রক্তকাঞ্চন ), তথ! নানাবিধ 
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শব্দায়মান পক্ষিগণ, চমুর (মুগ) ও চমরশ্নামক পণুগণে যাহা সেবিত 
এবং প্রভাকরের প্রভাবিহীন, স্থত্তরাং নিবিড় ও হুঙ্নিগ্ধ যাহার নুচারু 
ভূভাগ নুশীতল তথ। নৈসগিক লেপন-ক্রিয়ার যাহার মুলদেশ পরিন্ধত ও 
দীঘিক! ভড়াগীদি দ্বার যাহ। নিয়ত ঘন সন্নিবিষ্ট অর্থাৎ আচ্ছন্ন, তাদৃশ 
গোদাবরী নদীর তীরস্থ বনমধ্যে গৌরচন্দ্রের মন অতীব পরিতৃপ্তি লাভ 
করিল ॥ ১২৬-_-১২৯॥॥ 

প্রভু গোদাবরী পার হইয়। ওপারের ঘাটে ক্লান করিলেন। তৎপরে 
ঘাটের একটু দুরে বসিয়া! মালাজপ করিতে করিতে রামানন্দরায়কে 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

এই রাঁমানন্দরায়ের কথা সার্বভৌম বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি 
বলেন বে “প্রস্থ, বিষয়ী বলিয়৷ তাহাকে উপেক্ষা! না করিয়া তাহার সহিত 
মিলিত হইবেন ।* তাই প্রভূ সেখানে গিয়াছেন, এবং ঘাটে বসিয়! 
রামানন্দরায়কে অপেক্ষা করিতেছেন । রামানন্দরায় কায়ন্থ, উৎকল 
নিবাসী, বিষ্ভানগরের অধিপতি । বিষ্তান্গর প্রতাপরুত্র গজপতির 
সাম্রাজ্যের অধীন ; রামানন্দ উহার অধিকারী, অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের নামে 
সেই দেশ শাসন করেন । সুতরাং তাহার সমুদ্রায় বিষয়কাধ্য করিতে 
হয়, কিস্ত তবু তিনি বিষয় হইতে নিলিগ্ত । ধাহার! বিষয়কে তুচ্ছ 
করিয়। শ্রীভগবান-ভজনের নিমিত্ত বনে গমন করেন, তাহার! অবশ্য 
মহাপুরুষ এবং মহা-শক্তিধর | কিন্তু ধাহারা। বিষয়ের মধ্যে থাঁকিয়। বিষয়ের 
সহিত থেল! করেন ও উহা! হইতে অন্তরে থাকিক শ্রীভগবানের পাদপদ্সে 
চিত্ত সমর্পণ করিতে পারেন, তাহারা আরো শক্তিধর । রামাননারায় 
সেই প্রকৃতির লোক । তিনি ভৃত্য দ্বার পরিবেষ্টিত, উত্তম শয্যায় শরন 
করেন, আর যথাযোগ্য সমুদায় বিষস্ব ভোগ করেন, ভবুও হৃদয় শ্রীকফং- 
প্রেমে দিবানিশি টলমল করিতেছে । রামানন্দরায় ইহার পূর্বের 
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“জগন্নাথবল্পভ নাটক” লিখিয়াছিলেন এবং গজ্পতি মহারাঁজকে উৎসর্গ 
করেন । এই নাটকের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িক! শ্রীমতী রাধা । 
নাটকখানি মধু হইতে মধু, পাঠকগণ কৃপা! করিয়! পড়িয়া দেখিবেন। 
ইহা! এখন অঙ্বাদ সহিত ছাপা হইয়াছে । এ পর্ধ্যস্ত রামানন্দ একাকী 
ছিলেন । তিনিযে রস-ভোগ করিতেন, তাহা ভোগ করিবার আর 
সঙ্গী ছিল না । কাজেই সার্বভৌম তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়৷ 
তাহাকে বিন্রপ করিতেন । 

প্রভু ঘাটের একটু দূরে বসিয়! রামানন্দরায়কে আকর্ষণ করিতেছেন, 
কিন্ত তিনি তাহ! জানিতে পারিলেন না। তীহার হঠাৎ গোদীবরীতে 
স্নান করিবার ইচ্ছা হইল, তাই আসিলেন। তিনি ম্লান করিতে 
যাইবেন, কাজেই সে .এক বৃহৎ ব্যাপার হইল,--সঙ্গে বহুতর বৈর্দিক- 
ব্রাহ্মণ, বহুতর ভৃত্য, সেন্ট, হস্তি, ঘোড়া চলিল; আর নানাবিধ বাঞ্ধ 
বাজিতে লাগিল । এই সাজ-সজ্জায় রামানন্দ, প্রভূ ষে ঘাঁটের একটু 
দূরে নদীতীরে বসিয়া আছেন, সেই স্থানে শ্লান করিতে আসিলেন, এবং 
ষে প্রভূ বিষয়কে তৃণ হইতেও লঘু ভাবেন, রামানন্দ এই সঙ্জীয় তাভারই 
সম্মুথে উপস্থিত হইলেন । এই স্থান একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে । 
সেস্থান নান! সঙ্জায় সুসজ্জীভূত এবং অগ্ভাপিও লোকে উহা দর্শন 
করিতে যাইয়া! থাকে । 

রামানন্দ ম্লান করিলেন, তর্পণ করিলেন, পুঁজ! করিলেন। এই 
সব করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, নদীর তীরে একটু দুরে এক জন 
সন্ন্যাসী বসিয়া মাল জপ করিতেছেন। সন্স্যাসী তিনি অনেক 
দেখিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাও বড় ছিল না; কিন্তু ইহাকে 
দেখিবা-মাত্র তাহার হৃদয় বিচলিত হইল । রামরায় দেখিতেছেন, 
সন্ন্যাসী যেন বন আলে করিয়া! বসিয়া আছেন। তীহার গাত্র দিয়া 
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অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে । কিন্তু সঙ্ম্যাসীকে দেখিয়। তিনি যে 
শুধু বিশ্মিত হইলেন তাহ নহে, অত্যন্ত আকুষ্টও হইলেন । তাহার মনে 
হইতে লাগিল সক্স্যাপী যেন তাহার মন-প্রাণ ধরিয়া টানিতেছেন। 
কাজেই রাঁজ৷ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দ্রুত-গমনে সন্ন্যাসী 
দিকে যাইতে লাগিলেন । রামানন্দ তাহার দিকে আসিতেছেন দেখিয়। 
প্রভুর ইচ্ছ। হইতে লাগিল যে ভ্রত-গতিতে যাইয়া তাহাকে হদয়"মাঝে 
চাঁপিক়্া ধরেন । যে প্রভূ বিষয়ী হইতে বনু দুরে থাকেন, যে প্রভু গভীর 
অটল, তিনি আজ একটি অপরিচিত বিষয়-সংস্থষ্ট শূদ্রকে হৃদয়ে ধরিবার 
নিমিন্ত ধৈধ্য হারাইলেন ! থে প্রভু কোন এক জন ভক্তকে এক খণ্ড 
হবিতকী সঞ্চয় করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার অগ্তাপি সঞ্চয় 
বাসন! যায় নাই, অতএব তুমি আমর সহিত থাকিতে পারিবে না,» 
সেই প্রভু আজ একজন ভোগী রাজাকে বাজন1 বাঁজাইয়! ম্লান করিতে 
যাইতে দেখিয়! তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিবেন বলিয়া! চঞ্চল হইয়াছিলেন, 
কিন্তু তবু ধের্ধ্য ধরিয়৷ বসিয়া থাকিলেন। রামানন্দ প্রভুর নিকট যাইয়। 
শির লোটাইয়। তাহাকে প্রণাম করিলেন । প্রভূ অমনি উঠিয়। দাড়াইলেন 
এবং বলিলেন, “উঠ, কৃষ্ণ বল।” তারপর বলিলেন, “তুমি ন। রামানন্দ 1” 
রামানন্দ তখন করজোড়ে বলিলেন, “আজ্ঞে আমিই সেই পাপাস্ম! 
শৃদ্রাধম বটে ।” প্রভু আর কিছু না বলিয়া, যেন চিরদিনের হারাণ বন্ধ 
পাইলেন, এইভাবে বিভাবিত হইয়া আনন্দে হুঙ্কার করিলেন, এবং সুদীর্ঘ 
ভূজঘয় দ্বার! তাহাকে হৃদয় মাঝে চাপিয়! ধরিলেন। 

শ্ীগীরাঙ্গের ধর্বে প্রণামাদি অভ্যর্থন। প্রশন্ত নহে। গৌরদাস 
জীবকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। প্রণাম জীবকে পৃথকীরুত ও ছোট- 
বড় করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবে-জীবে গাঢ় সম্বন্ধঃ তাহাদের মধ্যে 
ছোট-বড় নাই । সকলেরই উৎপন্ভি-স্থান ও গতি এক। ধাহারা এই 
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ভাব হ্বদয়ে ধারণ করিতে পারেন, তাহাদের জীবযান্ধের প্রতি গাঢ় 
আকর্ষণ হয়, তখন আরর প্রণামরূপ অভ্যর্থনায় তৃপ্তি হয় না। শ্রীগৌরাজ- 
ধর্মের এখন হীন-দশা। বলিয়া, প্রণামের এবং সেই সঙ্গে কপট-দৈস্থের ঘট। 
জধিক হইয়াছে । 

প্রভূ যেন চিরন্হদ পাইয়া! রামরায়কে হৃদয়ে ধরিলেন ও আনন্দে 
যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামানন্দও যেন চির-আশ্রয-স্থান পাইয়া 
আর ইহাতে এত স্থথের উদয় হইল যে, ধৈধ্য ধরিতে না পারিস, 
তিনিও মৃচ্ছিত হইলেন । তখন, সতীন্ভ্রী ও মুত-পতি যেরূপ ভাবে 
চিতায় শয়ন করিয়। থাকেন, সেইরূপ প্রভু ও রামরায় পরস্পরে বাহু 
দ্বার। পরিবেছিত হইয়া অচেতন অবস্থায় মৃত্তিকায় পড়িয়। রহিলেন। 

রামানন্দ যখন সন্াসীর দিকে যাইতেছিলেন, তখন তীহার 
সঙ্গীদিগের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সকলে প্রভুকে দ্েখিলেন, এবং তীহার 
ও তাহাদের রাজার কাণ্ড দেখিলেন , ইহ! দেখিয়া! সকলে ভক্তিতে গদগদ 
হুইয়!, আপনাপন রুচি অনুসারে মনোভাব ব্যক্ত করিয়। রোদন করিতে 
লাগিলেন । এইরূপে সহম্র সহশ্র লোক মুহুর্ত মধ্যে দ্রবীভূত হুইয়। গেলেন । 

প্রভূ ও রামানন্দ কিছুকাল নিশ্েষ্ট হইয়া পড়িয়া! রহিলেন ; এবং 
ত্বাহার্দের উভয়ের অজ পুলকে আগ্নুত হইয়! প্রেমানন্দ ধারায় বদন 
ভাসিয়া যাইতে জাগিল। কিছুকাল পরে উভয়ে উঠলেন ও সুস্থ হইয়া 
ব্সিলেন। একটু চাওয়! চাহির পর, প্রভু মধুর হাসিয়৷ বলিলেন, “আমি 
যখন নীলাচল হইতে দক্ষিণে আঁসি, তখন তথাকার বান্ছদ্দেব সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য আমাকে বলেন যে, গোদাবরী তীরে ভাগবতোত্বম রামানন্দ 
রাঁয়কে দর্শন করিও | সেই নিমিত্ত আমার এখানে আগমন। আমি বড় 
ভাগ্যবান, তাহাই অনায়াসে তোমার দর্শন পাইলাম ।” ইহাতে (বথ! 


ভরিতামূত মধঃ ৮ম পঃ). 


কথা বার্তা ২১৭ 
রায় কহে, সার্বভৌম করে ভূত্য-জ্ঞান। পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান |1৩২। 


তাহার কুপায় পানু তব চরণ দর্শন। আজি সফল হৈল মোর মনুষ্যজনম || 
সার্ধভৌমে তে'মীর কৃপা তাঁর এই চিন। অশ্পৃস্ স্পশিলে হঞা ভার প্রেমাধীন ॥ 
কাহ! তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ । কাহা মুঞ্রিঃ রাজসেবী বিষয়ী শুত্রাধম || 


মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণ। বেদ-ভয়। মার দর্শন তোম। বেদে নিষেধয় ॥ 

তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দাকর্ঘ্ম | সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার নর্শ || 
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন । পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন ॥। 
মহাস্ত-ম্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্ধ্য নাই তবু যান তার ঘর ॥ 


তথাহি শ্রীম্তাগবতে দমশস্কন্থে অষ্টমাধ্যায়ের প্রথম গ্লোক-_ 
মহদ্বিচলনঃ নৃণাং গৃহিণ।ং দীনচেতসাম্‌। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নাস্যথা কল্পতে কচিৎ ॥৩২। 


আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহেত্রক জন। তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন || 
“কৃষ্ণ” “হরি” নাম শুনি সবার বদনে। সবার অল্প পুলকিত অশ্রু নয়নে ॥। 
আকৃতো প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ। জীবে ন৷ সম্ভবে এই অপ্রকৃত গুণ ॥ 

প্রভূ বলিলেন, “আমাকে ওরূপ কথ! কেন বলিতেছ ? তুমি পরম 
ভক্ত, তোমার সঙ্গীদিগের মুখে হরি কি কৃষ্ণ নাম,_ইহী আর বিচিত্র 
কি? তোমার দর্শনে ইহাদের মন দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহার সাক্ষী 
দেখ। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তি কি পদার্থ তাহা জানি ন। 
কিন্ত তোমার স্পর্শে আমারও কিঞ্ৎ ভক্তির উদয় হইয়াছে! আমি 
এখন বুঝিলাম, আমার কঠিন মন দ্রব করিবার নিমিত্তই সার্বভৌম 
তোমার নিকট আমাকে পাঠাইন্বাছেন |” 

উভয় উভয়ের দর্শনে আনন্দে ভ।সিয়া, উভয় উভয়ের স্তুতি 
করিতেছেন, এই সময় একজন ব্রঙ্ষণ করজোড়ে প্রত্ুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ 
করিলেন, প্রভুও স্বীকার করিলেন । তাহার পরে রামানন্দ রায়ের প্রতি 
মধুর হাসিয়া! প্রভু বলিতেছেন, “তোমার মৃথে কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত 
আমার অত্যন্ত স্পৃহ! হইয়াছে । সেইজগ্য তোমার আবার দর্শন কামনা 
করি।” এরূপ কথা, যাহা প্রভূ সেই বিষয়স্জড়ীভূত শুদ্রকে বলিলেন, 


২১৮ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহ! তিনি কস্মিন্কালে কাহাকেও বলেন নাই। রামানন্দ বলিলেন, 
“ক্বামিন্‌! বখন কৃপা করিয়। এই পাঁমরকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, 
তখন দিন কয়েক এখানে থাকিয়া আমার কঠিন ও মলিন হৃদয় বিশেষ 
করিয়। মাঙ্জিত না করিলে, উহা! শোধিত হইবে না ।” রামানন্দ রায় ইহ! 
বলিয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন । দর্শন মাত্রেই পরস্পরে 
প্রেমডোরে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছেন যে, এই ক্ষণিক বিদায়ের নিমিত্ত 
উভয়েই বড় কষ্ট অগ্গুভব করিতে লাগিলেন । তৎপরে প্রভু ব্রাঙ্গণের 
গ্রহে ও রামানন্দ নিজ ভবনে গমন করিলেন । পরম্পরের দর্শন লালস।৷ 
ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। নুর্ধ্য অন্ড গেলে, রামানন্দ সামান্য বেশে 
একটী মাত্র ভূত্য সঙ্গে লইয়া, গোপনে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত 
হইলেন; এবং রাষর।য় প্রভৃকে প্রণাব ও প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়| 
উভয়ে বসিলেন। 

প্রভু বলিলেন, “বল রামরায়, জীবগণ কিরূপ সাধন-ভজন করিলে 
উদ্ধার হইবে ?” 

এখন রামরায় প্রভুকে জানেন না;--প্রভু কে, তাহার কি মত, 
তাহাও জানেন না । গ্রভূকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া সম্বেধন করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু সে স্ততিবাক্য। সন্গ্যাসী মাত্রই “নারায়ণ” বলিয়া অভিহিত 
হইয়! থাকেন। রামরায় কেবল এই মাত্র জানিয়াছেন যে, প্রত একটী 
ধীশক্তিসম্পন্ন অতি বুহৎ বন্ত ও কুষ্ণতক্ত ; এবং তাহার চিত্ত একেবারে 
হরণ করিয়! সেই স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। প্রভুর এই প্রশ্নের হঠাৎ 
কি উত্তর করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। আবার 
প্রভুর আজ্ঞা পালন না করিয়!ঃ যে কথ কাটাকাঁটী করিবেন ও ব্লিবেন, 
“আগে আপনি বলুন,” ইহা পারিলেন না,--বলিতে সাধ্যও হুইল 
না। কাজেই, আপনার মত গোপন করিয়া, সর্ববসাধারণোপোযোগ্ী থে 


প্রশ্ন ও উত্তর ২১৯ 


মত, প্রথমে তাহাই বলিলেন; অর্থাৎ বলিলেন, "ন্বামিন্! আমি সাধন- 
জনের কথা৷ কিছু জানি না। তবে শ্রীবিষুপুরাণে দেখিতে গাই, এ 
প্রশ্নের এইরূপ উত্তর আছে,--প্যাহার €ষ প্বধর্ম। তিনি তাহা পালন 
করিলে, পরিণামে তাহীর শ্রীভগবানে ভক্তি হয়।” 

বিষুপুরাণের এই শ্লোকে দেখ। যায় যে, হিন্ুধর্থের স্যায় উদার ধর্ম 
জগতে আর নাই | হরীষ্টালানগণ বলেন, তাহার! ব্যতীত আর সকলে নরকে 
যাইবে। মুদলমানেরাও তাহাই বলেন। কিন্তু হিন্দুরা! বলেন যে, শুধু 
্বধর্ম-পালন দ্বারা ক্রমে সকলে উদ্ধীর হইবেন । কারণ স্বধন্্ পালন করিতে 
করিতে ক্রমে ভগবদ্তক্তির উদয় হয়; আর তখন জীব উদ্ধার হইয়া! যায়। 
তবে কি, ধর্মের ভাল মন্দ নাই? অবশ্ত আছে। জীবের পরিবদ্ধনই 
গতি। যে ধর্মে তোমার এখন ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতেছে, তুমি একটু পরিবঞ্ধিত 
হইলে উহা! অপেক্ষা সারবান আহার তোমার প্রয়োজন হইবে। রামরায় 
ও প্রভুতে যে অদ্ভুত কথোপকথন হয়, ইহা! দ্বারা, জীব কিরূপে ক্রমে ক্রমে 
উন্নতি করিয়াছে, তাহাই বিকসিত হইতেছে । এরূপ কথোপকথন জগতে 
আর কোথাও পাওয়! যায় ন!। রামরায় যে উত্তর করিলেন, তাহাতে এই 
কয়েকটা কথ! তিনি মানিয়। লইলেন,-যথ' শ্রীভগবান আছেন ও ভক্তির 
দ্বারাই তাহাকে পাওয়। যায়। তবে তিনি যে উত্তর করিলেন, ইহাতে 
তাহার প্রকৃত মত কি, তাহ! কিছুই বুঝা। গেল না। 

প্রভু এই কথ৷ শুনিয়া বলিলেন, 'বামরায়। এত তুমি মোটা কথা 
বলিলে। ইহা অপেক্ষা নিগুঢ় যদ্দি কিছু থাকে তবে বল।” রামরায় 
তখন গীতীর একটী শ্লোক পড়িয়। বলিলেন যে, “গীতায় দেখিতে পাই 
শ্রীভগবান বলিতেছেন, জীব যে কোন কর করেঃ উহ্বা আমাকে সমর্পণ 
করিয়া করিলেই তাহার সাধন! সিদ্ধ হয়। প্রত বলিলেন, “এ লমুদায় 
কথ। বাহা। ইহা অপেক্ষা নিগুট যাহ জান তাহাই বল।” | 


২২৯ শ্রীঅমিমনিমাই-চরিত 


হঠাৎ লোকের মনে বিশ্বাস হইতে পারে যে, রাঁমরায় গীতার ষে 
কুখ! বলিলেন, উহ! অতি বড় কথা। এমন কি, গ্রী্টীয়ান-ধন্দে এ 
রুথাটী সর্ধবাপেক্ষা বড় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । কারণ তাহাদের 
প্রার্থনার মধ্যে--"গ্রভু তোমার যাহা ইচ্ছ! তাহাই হউক”-.এই নিবেদন 
প্রধান । কিন্ত প্রভু এ কথ! মানিলেন না; যেহেতু জীবে ও ভগবানে 
যে কোন ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহা ইহাতে বুঝ বাঁয় না। রামরায় তাহা 
বুঝিয়া বলিলেন, “এ কথ যদি বাহা হয়, তবে শ্বধর্্ম ত্যাগ করিয়া যিনি 
শ্রীভগবানের শরণ লন, তিনিই প্রকৃত সাধক ।৮ এ কথার প্রমাণও 
রামরায় দিলেন । কিন্ত প্রভু এ কথাও উড়াইয়া দ্িলেন। শাস্ত্রের 
তাৎপধ্য এই যে, যে ব্যক্তির শ্রীভগবানে এত অন্রাগ যে, তাহাকে 
পাইবার লোভে আপনার কুলধর্মও ত্যাগ করেন, তিনি অবশ্ত শ্রীভগবানের 
প্রিয়। কিন্তু রামরায়ের কথায় ঠিক তাহ! বুঝাইল নী । মনে ভাবুন, 
সাহেবের বিবি বিবাহ করিবে বলিয়! যদি কোন হিন্দু ্রীষ্টীয়ান হয়, তবে কি 
সে বড় সাধক হইল? 

রাঁমরায় তখন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “ভক্তি ও জ্ঞান এই 
উভগ্ন যোগে ধিনি শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত দাধক। 
প্রভু এ কথাও মানিলেন না। বলিতে কি, ভক্তি ও জ্ঞান এক প্রকার 
বিরোধী । মনে ভাবুন, বযর্দি কোন স্ত্রী ভাবেন যে, এইজন্য স্বামী 
স্ত্রীলোকের পরম-গুরু, স্থুতরাং তীহাঁকে ভক্তি না করিলে মহাপাপ হয়, 
কি সংসার বিশৃঙ্খল হয়, কি দুঃখের উৎপত্তি হয়; তবে তাহার সে ভক্তি 
এক প্রকার শ্বার্থপরত। | জ্ঞন-মিশ্র ভক্তি বলিতে মোটামুটি এই বুঝায় যে, 
 শ্রীভগবান্‌ জীবন-মরণের কর্তা, সুতরাং তাহাকে ভক্তি না করিলে ক্ষতি, 
করিলে লাভ। এরূপ হিসাব করিয়া যিনি শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন, 
তিনি প্রীভগবান্‌কে ভক্তি করেন না, আপনার স্বার্থের পোষণ করেন। 


গীত ও ভাগবত ১২১ 


বামরায় তখন একটু চিন্তা করিয়া! পরে বলিলেন, “শ্রীমস্ভাগবতে 
দেখিতে পাই যে, জ্ঞানশৃশ্ত ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবান্কে পাওয়া যায়।” 
ইহা বলিয়! শ্রীভাগবত হইতে একটি শ্লোক পড়িলেন। যখন রামরায় 
এইরূপ বিশুদ্ধ ভক্তির কথা উঠাইলেন, তখন প্রভু একটু সম্তোষ প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন, "এ ভাল কথা, কিন্তু ইহা! অপেক্ষা আরও কিছু 
ভাল কথ.বর্দি থাকে তবে বল।” 

জ্ঞানশূন্ত ভক্তি কাঁহাকে বলি, ন! উদ্দেস্তশৃন্ত ভক্তি। সম্রাটকে দর্শন 
করিয়া! প্রণাম করিলাম, আর বলিলাম,্রাজন! আমি তোমার 
'দাসান্ুুদীস।* কিন্তু মনে রছিল যে, রাজ! আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন» 
হইয়। আমার ভাল: করিবেন । ইহাকে রাঁজভক্তি বলে না, ইহাকে 
বলে তোষাঁমদ। অতএব জ্ঞানশুন্ত যে ভক্তি, ইহ! দ্বারাই শ্রীভগবানের 
পাদপন্প পাওয়। যাঁয়। প্রভু ইহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি আরে! 
গুহা-কথ। শুনিতে চাহিলেন ॥। তখন রামরায় প্রেমের কথা উঠাইলেন। 

এতক্ষণ রামরায় গীতার রাজ্যে ছিলেন, এখন শ্রীমপ্তাগবতের 
অধিকারে আদিলেন ৷ ধর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ছুই রাজ্যে বিভক্ত,-- 
শ্রীগীতার রাজ্য ও শ্রীভাগবতের রাজ্য জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি গীতার শেষ 
মীমা ! জ্ঞান-শূচ্য ভক্তি শ্রীভাগবতরাজ্যের আরম্ভ । যে পর্যস্ত রামরায় 
গীতার রাজ্যে ছিলেন, সে পধ্যন্ত প্রভু “ইহ! বাহা” বলিয়া! উড়াইয়। দিলেন। 
যে মাত্র রামরায় জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা৷ বলিলেন, অর্থাৎ শ্রীভাগৰত- 
রাজ্যের সীমায় আসিলেন, সেই প্রভূ বলিলেন, “ইহ! ভাল বটে, কিন্ত 
ইহার পরে আরও বল।” 

এশ্বধধ্য ও মাধুধ্য শ্রীভগবানের এই ছুই ভাব । তিনি সর্ব-শক্তিমান”_- 
এই গেল তার প্রশ্বর্যভাব ; আর তিনি তাহার রূপ ও গুণে আকর্ষণ 
করেন,__এই গেল তাহার মাধুধ্যভাব। গীতায় শ্রীভগবানকে প্রশ্থধ্যতাবে 
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ভজনার কথা লেখা, আর শ্রীভাগরতে মাধুধ্যভাবের ভজন! বিরচিত । 
গীতার রাজ্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ, “প্রীষয়, মুসলমান প্রাচীন-হিন্দুধন্মম । 
এই কয়েক ধর্মের সার-কথ। গীতায় উদ্ধত আছে । এই সমস্ত ধর্মে যে 
যে কথা ছড়াঁন আছে, উহ গীতায় একত্রিত কর! হইয়াছে ও পর পর 
সাজান হইয়াছে । মিঠাইকার তাহার দোকানে যেরূপ নান! রসের 
খাচাব্রব্য সুন্দর আকার দিয়া সাজাইয়া৷ রাখে, গ্রীতায় সেইরূপ জগতের 
যত ধন্ম ও সে সমুদ্ায় যত রস আছে, তাহ। স্বন্দর আকার দিয়! 
সাজাইয়া রাখা হইয়াছে । তাই গীত। জগতে আদরিত। 

শ্রীভাগবত জ্ঞানশৃন্ত-ভক্তি হইতে আরম্ত। শ্রাভগবান যে নিজজন, 
জ্ঞান থাকিলে, ইহ। হৃদয়ে পম্যক প্রকারে বুঝা ধাইতে পারে, কিন্তু বোধ 
অর্থাৎ আম্বাদ করা বায় না। শ্রীভাগবত-গ্রস্থের তাৎপধ্য এই যে, 
শ্রীভগবান্‌ নিজ-জন, আর নিজ-জন রূপে তাহার ষে ভজনা তাহা দ্বারাই 
“তাহাকে” পাওয়। যায় । নিজ-জন কাহাকে বলে? না,--পিতা কি প্রভু, 
সখা কি ভাই, সন্তান কি পতি. ইহারাই নিজজন। আর প্রভু কে? 
না,--যিনি ভ্রীত-দাসের মরণ-বাচনের কর্তা | ক্রীত-দাসের নিজ-জন 
প্রভু ব্যতীত আর কেহ নাই,_যেমন পুত্রের নিজ-্জন পিতা বই আর 
নাই । আর নিজ-জন কে? না,বন্ধু বাঁ ভাই-ভগ্ী। আর কে? 
না,--পতি বা পত্বী। এই সমুদাঁয় নিজ-জন লইয়! সংসার | 

সেকালে এ দেশে দাস রাখিবার পদ্ধতি ছিল । এখনও কোন কোন 
দেশে আছে । এই দাস শব হইতে দাস্ত-ভক্তি কথাটা লওয়! হইয়াছে। 
তুমি একজন সংসারী । এখন দেখ, তোমার সংসার পাতাইতে কি কি 
লাগে। তুমি, তোমীর সন্তান তোমার জনক-জননী, তোমার অতি 
আত্মীয় ও তোমার ঘরণী। এই যে কয়েকটা বস্তু লইয়া! সংসার, ইহাদের 
পরস্পরে যে আকর্ষণ তাহাকে-_-প্রেম'» কি “রস” কি “ভাব বলে। 


ভজন প্রণাঙা ২২৩ 


সন্তানের পিতার প্রতি যে ভাব, তাহাকে দাস্ত-প্রেম বলে। যদি বল 
ক্রীত-দাসের আবার প্রভুর উপর প্রেম কি? কিন্তু ক্রীতদাসের জগতে 
আর কেহ নাই; প্রভুর সহিত থাকিক্না-থাকিয়া, প্রভুর নিজের ও তাহার 
গণের শ্রতি সে আকধিত হয়। এমন কি, শুনা যায় যে, ক্রীত-দাস 
প্রভুর নিমিত্ত প্রাণ পধ্যস্তও দিয়াছে । পুত্রের পিতার উপর যে প্রেম, 
ইহাকে শাস্ত্রকারের৷ দান্ত-প্রেম বলেন । ফল কথা, শ্রভগবানকে পিতা- 
বলিয়া বোধ, ও প্রতু-বলিয়। বোধ,_-এই দুই ভাবে বড় বিভিন্নতা নাই। 
দাসের গ্রভুর প্রতি খানিক গ্নেহ, খানিক ভক্তি ও খানিক ভয় আছে। 
সম্তানেরও পিতার প্রতি তাহাই আছে। 

তাহার পর, জীবমাত্রের অন্ততঃ একজন অতি আত্মীয় আছেন । 
তিনি বদ্দিও সকল অবস্থায় এক সংসার-ভূক্ত থাকেন না, কিন্ত সংসার 
পূর্ণমাত্রায় পাতাইতে একটী সথার প্রয়োজন। এইরূপ আত্মীয়ের উপর 
এক প্রকার ন্নেং আছে, তাহাকে বলে সখ্য-ভাব। তাহার নিকট কোন 
বিষয়ে অবিশ্বাস নাই, তিনি স্থথছুঃখের সাথী, তাহাকে মনের বেদন। 
বলিতে কোন বাধা নাই । তিনি আর তুমি এক শ্রেণীর লোক,-_-তুমিও 
বড় না, তিনিও বড় না। তিনি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে 
প্রস্তুত, কিন্তু তাহার ক্ষমতা তোমার ন্তায় অতি পরিমিত । এইরূপ 
ষে ভাব, সে গেল সথ্য-প্রেম। বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন নাই । 

আঁমরা এইরূপে সংসার পাতাইয়। বাস করি । আমরা এই সংসার 
পাঁতাইয়। বাস করিব বলিয়া, শ্রীভগবান তাহার উপযোগী সমুদ্ধায়। অর্থাৎ 
্্ীপুত্র পিতামাতা আত্মীয়ঙ্বজন দিয়াছেন ; অতএব এই সংসার- 
পাতানই আমাদের ত্বাভাবিক গতি । এই সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়। 
আমরা শ্রীভগবান্কূপ কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতেছি, কি উহার 
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চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি 1 এই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতে 
আকর্ষণের প্রয়োজন । এই আকর্ষণ যদি না থাকে, তবে চিরদিন ঘুরিক্বা 
বেড়াইবে । যদি আকর্ষণের সহায়তা লইতে পার, তবে কেন্দ্র দিকে 
যাইতে পারিবে । এই আকর্ষণ হইতেছে__প্রেম । এই প্রেমে পরিবার 
শৃঙখলে আবদ্ধ, আর এই প্রেমে সর্ধ-পরিবার শ্রীভগবানে আবদ্ধ । 
উপরে বলিয়াছি, এই প্রেম চারি প্রকার-_দান্ত, বাৎসঙ্য, সখ্য ও মধুর; 
আর, সংসার পাতাইয়! বাস কর! জীবের ন্বভাব। অতএব এই সংসার 
ঘে প্রণালীতে আবদ্ধ হইয়াছে, শ্রীভগবানকে এই সংসারভূক্ত করিতে 
হইলে সেই প্রণালী ব্যতীত আর গতি নাই। আর যে গতি নাই, 
তাহার অপর কোন প্রমাণ প্রয়োজন করে না,--ইহা শ্বীকার করিলেই 
হইবে যে, সংসার পাতাইয়া! বাস করা! আমাদের স্বভাব । অতএব এই 
ংসারের যে চারিটা বস্ত-_পুত্র, সখা, পতি ও পিতা, ইহার মধ্যে 
ভ্রীভগবান্কে একজন কর। হয় তাহাকে পিতারূপে, না হয় সথারপে, না 
হয় পুক্রন্ূপে, না হয় পতিরূপ ভজনা কর। তাহ! না করিলে তাহাকে 
সংসারে স্থান দিতে পারিবে ন1,--তিনি বাহিরের লোক হইবেন । 

এই গেল শ্রীমদ্ভীগবতের সার সংগ্রহ। এখন মনে ভাব, তুমি যেন 
শ্রীভগবান্কে পিতারূপে ভজনা করিবে। তাহা হইলে সে ভঞ্জনী- 
প্রণালী কিরূপ তাহা শিখিতে তোমার আর কোথাও যাইতে হইবে না। 
যেরূপ স্থবোধ শিশু-পুত্র সর্বগুণনিধি পিতাকে ভজন! করে, সেইরপ 
করিলেই হইবে । শিশু-পুত্র বলি কেন ?-_না, তাহার নিকট সকলেই 
শিশু। এখন বিচার কর, এন্প পিতাকে পুত্র কিরূপে ভজন করে । 

এই গ্রভূকে,-_সথা, কি সন্তান, কি পতি ভাবে, দুইবূপে ভজনা করা! 
যাইতে পারে, হয় সাক্ষাৎ ভাবে, অথবা গোপীর অনুগত হইয়া । সাক্ষাৎ 
ভাবে কিরূপে ভজন! করিতে হয়, তাহাই এখন বলিতেছি। প্রথমে 


ভজন প্রণালী ২২৫ 


ধ্যানে তোমার পিতাকে ভজন। করিতে থাক । যদ্দি বল তিনি জীবিত 
আছেন, তবে তাহার সেবা-শুআধা কর। যদি তোমার কোন গুরু 
থাকেন, তবে তীহাকেও এরূপ সেব। করিলে হইবে । এইবপ করিতে 
করিতে প্রতুকে কিরুপে ভজন করিতে হয়, তাহ! জানিতে পারিবে । 
তখন সেই পিতার স্থানে শ্রীভগবান্কে বসাইবে । এই যে তোমার মধুর 
প্রভৃতি চারি প্রকার ভাব আছে, ইহা স্বাভাবিক ;--এত স্বাভাবিক ধে, 
সে ভাবের বস্ত না পাইলে তুমি অস্থির হইবে । যাহার পুত্র নাই, দে 
পুত্র পুত্র করিয়। প্রাণ ছাঁড়িবে ; যাহার স্ত্রী নাই, সে আপনাকে অপূর্ণ 
ও তাহার সংসার শূন্য ভাবিবে। অতএব এই চারি-ভাব শ্বাভাবিক, 
আর এই চারি-ভাবের বস্তুর নিমিত লালসাও স্বাভাবিক । এই আকাঙ্া 
জীবের দ্বার! কতক পরিপৃরিত হয়, কিন্তু দম্পূর্ণরূপে হয় না। যেহেতু 
এই ভাবের বস্তগুলি অপূর্ণ ও মলিন । পতিপ্রাণা সতী আপনার পতির 
নিমিত্ত প্রাণ দিবেন; কিন্তু তবু দেখিবে যে, তাহার পতি নির্মল কি 
পূর্ণ নহেন। অতএব তাহার মধুর-ভাবের সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি-সাধন 
হইতেছে না। এই ভাবের পিপাসা তখনই শাস্তি হইবে, যখন ইহার 
বস্ত নির্মল ও পূর্ণ হইবে। এমন বস্ত শ্রীভগবান বই আর নাই। 
অতএব এই ভাবগুলির দ্বারা যখন শ্রীভগবান্কে ভঞ্জন কর! হয়, তখনি 
জীবের প্রকৃত প্রয়োজন সাধন হয়,--তথনি জীব প্রেমানন্ন-তরঙে 
পড়িয়া ভাসিতে থাকে । এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতেছি, অর্থাৎ 
্রীপ্রভূতে ও রামরায়ে যে বিচার তাহ! এখন বর্ণনা করিব। 

প্রভু শ্বীকার করিলেন যে, জ্ঞানশৃন্য ভক্তি দ্বার! শ্রীভগবানের ভজন 
হয়। তারপর তিনি বলিলেন, “রামরাক্স ! আরো গুঢ় কথা বল।” তখন 
রামরায় বলিলেন, “সর্বোত্তম সাধন, শ্রীভগবানকে প্রেম ও ভূক্তি স্থার! 
ভজন করা 1” এ কথ গুনিয়া প্রভু বড় সন্তষ্ট হইলেন ; তবে বলিলেন» 

খত 


২২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


"এ অতি উত্তম কথা । কিন্তু যদি আরে! কিছু নিগুঢ় থাকে, তবে কৃপা 
করিয়। তাহা বল।” তখন রাঁমরায় দেখিলেন যে, তিনি ক্রমে ক্রমে 
প্রেমের রাঁজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,--এই তীহার নিজ দেশ। 
তখন তিনি ভক্তির কথ! একেবারে ছাড়িয়। দিয়! বলিলেন, “্দাস্ত-প্রেমের 
হার! শ্রীভগবানকে সেবা করাই সর্বত্তোম ভজন |” প্রভু হাসিয়া বলিলেন, 
“সাধু রামরায়! তুমি আমাকে কৃতার্থ করিলে”; কিন্তু তারপরেই 
বলিতেছেন, “ইহ| অপেক্ষ! আরও কি কিছু উত্তম আছে 1” 

তখন রামরায় বলিলেন, “আছে, সে সথ্য-প্রেম ৷ শ্রীভগবানকে প্রভু 
বলিয়! ভঙ্জন করায় যে আনন্দ, তাহ! অপেক্ষা সুহৃদ বলিয়া ভজন করায় 
অধিক আনন্দ ।” প্রভূ বলিলেন, “আমি কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু আরও 
যদি কিছু নিগুঢ় থাকে» তাহা বল ; আমাকে বঞ্চিত করিও ন।1” 

রামরাম় তখন এক প্রকার গ্রহ্গ্রস্ত হইয়াছেন তখন যেন তিনি 
আর স্ববশে নাই; তিনি যেন প্রভুর জিহ্বা-যস্ত্র স্বরূপ হইয়'ছেন। 
প্রভু বেন সাধন-তত্ব তীহার মুখ দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। রামরার় 
প্রভুর কথার উত্তরে বলিলেন যে, “সখ্য-প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য-প্রেম 
আরো গাঢ় । অতএব শ্রাীভগবানকে আপনার পুত্র ভাবিয়া যদ্দি ভজন 
কর হয়, তবে উহ। সাধনার এক প্রকার শেষ-সীম৷ হয়।” 

ইহাতে প্রভু বলিলেন; “রামরায়, তুমি আমাকে একেবারে বিনামূল্যে 
ক্রয় করিলে, তবে আরও যদি গুহা কিছু থাকে তবে বল। তখন রাম- 
রায় বলিলেন, “আছে ; শ্রীভগবান্কে কান্তভাবে ভজন! করা |” এখানে 
আমর! শ্রীচৈতন্য-চরিতামত হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিতেছি :-_- 
“প্রভু কহে__এহো হয়, আগে কহ আর। রার কহে_ দাস্ত-প্রেম সর্ববসাধ্যসার ॥ 


প্রভু কহে__এহে! হয়, কিছু আগে আর। রায় কহে-__সখ্য-প্রেম সর্বসাধানার ॥ 
প্রভু কহে_-এহৌত্রম, আগে কহ আর।| রায় কহে__-বাৎসল্য-প্রম সর্ববসাধ্যপার ॥. 
প্রভু কহে-__-এহোভ্ম, কহ আগে আর। রায় কহে--কাস্ত'ভাব প্রেমসাধ্াযসার ॥” 


কাস্তুভাব ই২খ" 


রামরার এইকপে ক্রমে ক্রমে শ্রীমস্তাগবত-রাজ্যের শেষ-সীমায় 
আসিয়া! ভাব্দিলনঃ এখানে বিশ্রাম করিবেন। এই উদ্দেত্তে কান্তভাব 
কি, তাহাই বর্ণন। আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, *ম্বামিন্‌! সাধনার 
উদ্দেশ্য শ্রটভগবান্কে প্রাপ্তি । তবে প্রাপ্তি অনেক প্রকার আছে-- 
আংশিক ও পূর্ণমান্জায়। কিন্তু সাধক ইহার্দের প্রভেদ বড় বুঝিতে 
পারেন ন।। বদি সমুদায় ব্যঞ্রন উত্তম হয়, তবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেটা 
অগ্রে বদনে দেন সেইটা সর্ববাপেক্ষা! উত্তম ভাবিয়। থাকেন। শ্ভগবানে 
এত মধু আছে যে, জীব যখন যে অংশ পায়, তাহাতেই মুগ্ধ হয় । এমন 
কি, শ্রীভগবান্কে ধিনি যে ভাবে ভজন! করেন, তাহার কাছে সেই ভাবই 
সর্বোত্তম বলিয়! বোধ হয়। রামরায়ের কথার তাৎপধ্য এখন পরিগ্রহ 
করুন । 

বহার দাম্তভাবে শ্রীভগবানকে ভজন| করেন, তীছারা বলেন, 
দবাস্তভাব সর্ববাপেক্ষা উত্বরুষ্ট । শুধু তাহাই নহে, তাহাদের মধ্যে এমন সব 
ভক্তও আছেন যাহারা বলেন যে, দাস্ভাবই সর্ব্বোতম, এবং কান্ত 
প্রভৃতি অন্যান্য ভাবে ভঙ্গনা কর! জীবের অধিকার নাই । 

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ হইলেন, তখন পশ্চিমদেশে বল্পভাচাধ্যও এরূপ 
ভাবে প্রীমঙাগবত গ্রন্থ অবলম্বন করির। বৈষ্ণবধন্ধ প্রচার করিতেছিলেন । 
তাহার মত এই যে, বাৎসল্য প্রেমই সর্বোত্তম । এই মত প্রচার করিতে 
করিতে, ক্রমে তিনি নীলাচলে প্রতুর সহিত যুদ্ধ করিতে আদিলেন । 
শ্রীধরম্বামী যেরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহাতে দেখ! যায় যে, উপরে 
কামরায় যাহা বলিলেন, ভাগবত তাহাই বলিয়াছেন ;--অর্থাৎ 
কাস্তভাবই সর্ধ্বোত্তম। কিন্তু বল্লভ ভট্ট, শ্রীধরত্বামীর টীকা উড়াইর়া 
দিয়, আপনি শ্রভাগবতের টীকা করিলেন এবং বাঁৎসল্য-প্রেমই যে 
সর্ববোভম, তাহাই প্রমাণ করিধার নিমিত্ত তিনি বৃহৎ গ্রস্থও লিখিলেন, 


২২৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এবং পশ্চিম-দক্ষিণ দেশে তীহার শিষ্যের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। 
ইহার শিষ্যগণ অগ্তাপিও সেই সমস্ত দেশে বড় প্রবল। ইহার 
উপাচাধ্যগণকে “গোকুলে গৌসাই” বলে। ইহার্দের শিষ্যগণ প্রায়ই 
বণিক, কাজেই আচাধ্যগণের অনেকের প্রশ্বধ্যের সীমা নাই। 
[গৌরাঙ্গের গণ “করক্ককান্থাধারী”, কিন্তু গোকুলে-গোত্বামীর মধ্যে 
অনেকেই রাজরাজেশ্বর । শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্প্রদায়ী আচাধ্যগণের মধ্যেও 
পশ্বধ্-লোভে মুগ্ধ হইয়া, রাজরাজেশ্বরের স্তায় বাস-প্রথ। ক্রমে প্রচলিত 
হইয়াছে । কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর পার্যদগণ কাঙ্গাল হইতেও কাঙ্গাল- 
রূপে অবস্থিতি করিয়া জীব উদ্ধার করিতেন । তাহাদের দীন-ৰেশ 
দেখিলে জীবের হৃদয় দ্রব হইত। এখানকার আচাধ্যদের মধ্যে কাহারও 
এশ্বধা দেখিয়। জীবের হৃদয় দ্রব হয় না, বরং শ্রীবৈষ্ণবধন্মের প্রতি দ্বণার 
উদয় হয়। 
শ্রীবল্পভাচাধ্য নীলাচলে শ্রীগৌরাঙগ প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া, 
শেষে আপনি তাহার শরণাগত হইলেন । এমন কি, শেষে তিনি শ্রগদাধর 
গোস্বামীর নিকট যুগল-মন্ত্র লইয়া! কান্ত ভাবে শাভগবাঁনকে ভজন! করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহার শিষ্যগণের মধ্যে বাহার দেশে রহিলেন, 
তাহার! বল্পভাচাধ্যের পূর্বকার মত পালন করিতে লাগিলেন এবং এখনও 
করিয়া থাকেন। তীহার্দিগকে প্বল্পভাচারী” বলে । তাহারা শরীরকে 
বালগোপাল অর্থাৎ সন্তান-ভাবে উপাসন1 করেন। 
রামরায় প্রভূকে বলিতেছেন, “যাহার যে ভাব, তাহার কাছে সেই 
উত্তম সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া! সব যে সমান তাহ! নয়,_-ভাল 
মন্দ অবশ্ত আছে। দাম্তভাব যে অতি উত্তম তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু 
দ্বান্ত অপেক্ষ। সখ্য আরও ভাল, যেহেতু সখ্যভাবে দাস্ত ও সখা উভয়ই 
আছে। সেইনপ মধুর-ভাব সর্বাপেক্ষা উত্তম । যেহেতু এক মধুরস্ভাবে 
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দাশ্ত, সথা, বাঁৎসল্য ও কান্ত,--এই চারি ভাবই জড়িত আছে । অতএব 
ধিনি মধুর-ভাবে ভজনা করেন, তিনি কর্তব্যে--চারি ভাবেই ভজন! 
করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিই সর্বোত্তম অধিকারী |” 

রামরায় বলিলেন যে, মধুর-ভাবে দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত 
এই চারি ভাব আছে,* ইহার তাৎপর্য পরিগ্রহ করুন। কান্ত মানে 
স্ত্রীলোকের স্বামী । স্ত্রীকখন ম্বামীর দাসী হয়েন, কখন সথী হয়েন, 
কথন মাতা হয়েন, কথন বা বক্ষবিলাপিনি হয়েন। রামরায় বলিলেন, 
অত এব শ্রীকষ্ণকে পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্তি কেবল এই কাস্তভাবেই হয়। 
এইকূপে রামরায়, শ্রীভাগবত-রাজ্যের এক গ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তে 
যাইন্র। বিশ্রাম করিবেন ভাবিলেন। কিন্তু প্রত্তু বলিলেন, "রামরায়, তুমি 
যে বলিলে, “সাধনার এই শেষ-সীমা” ইহ ঠিক, তবে আরও কিছু বাকি 
থাকে ত বল।” এই কথ! শুনিয়। রামরায় অবাক হইলেন । যথা £ 
রায় কহে--“ইহার আগে পুছে কোন জনে। এত দিন নাহি জানি আছে ভুবনে ॥” 

রামরায় ভাবিতে লাগিলেন, ইহার পরে আবার কি? হহা 
ভাবিবার কারণও রামরায়ের আছে । পাঠক মহীশয় যদি এ পধ্যস্ত 
মনোযোগ দিয়া পড়িয়। থাকেন, তবে তিনিও ভাবিতে পারেন যে, 
ইহার পরে আবার কি হইতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ রামরায়ের 
মনে ক্ষ,ন্তি হইল; তিনি বলিলেন, “ইহার অগ্রে- রাধার প্রেম ।” 

ইহু। শুনিয়াই ব্যগ্রভাবে বলিলেন, প্বাধার প্রেম যদ্দি কাস্তভাব 
অপেক্ষাও গাঢ় হয়, তবে তাহার কারণ কি বল। তোমার মুখে কৃষ্ণকখ।! 
যেন অমুতের ধার। ইহা শুনিয়। অঙ্গ শীতল হইতেছে । বল বল 
রামরায়! রাধার প্রেম এত শ্রেষ্ঠ কেন ?” 

রামরায় তখন বলিতেছেন, “ভ্িজগতে রাধার প্রেমের তুলনা! নাই । 
শত কোটি গোগী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বসবাস করিলেন, কিন্তু রাধা ব্যতীত 
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অপর কাহারও দ্বার! তাহার প্রেম-পিপাস! শাস্তি হইল না।” তখন প্রভু 
বলিলেন, “ইহাই সাধনের সীম সন্দেহ নাই । তবে আরও কিছু নিগুঢ় 
যদ্দি থাকে, তাহা বলিয়া! আমার কর্ণ লীতল কর ।* 
প্রভু কহে__এহো৷ হয় আগে কহ আর । রায় কহে-_ইহ! বহি বুদ্ধি গতি নাহি আর ॥ 
রামরায় যে এরূপ বলিলেন, ইহাতে তাহার দোষ কি? শুক্র, 
সুক্মুতর, হুল্মতম স্থির নান দ্রব্য আছে। কিন্ধু জীবের দৃষ্টি সীমা- 
বিশিষ্ট, সেই সীম! জীব অতিক্রম করিতে পারে না। তাই রামরার 
কিছুক্ষণ ভাবিয়! শেষে বলিতেছেন, “শ্বামিন! আর শক্তি নাই। 
যাহা দিয়েছিলে সব নিঃশেষ হইয়াছে । যদি আর কিছু শক্তি দাও, 
'তাহ। হইলে তোমার কথার উত্তর দ্দিতে পারি । তবে আমার নিজ্কত 
একটা গীত আছে। সেটী গাইতেছি। উহাতে আপনাকে স্থথ দিবে 
কি না জানি না।” ইহা বলিয়া রামরায় এই গীতটী গাইতে 
লাগিলেন । যথাঃ-- 


পিলেহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল। অনুদিত বাঢ়ল অবধি না! গেল ॥ 
না দো! রমণ না হাম রমণী। দুছ-মন মনোভব পেষল জানি ॥। 
এ সখি, সো৷ সব প্রেম-কাহিনী | কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥ 


না থোজলু' দোতী না খোজলু" আন। দুছু'কো| মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ ॥ 
অব্‌ সোইবিরাগে তুহু' ভেলি দোতী।॥ হ্থপুরুথ-প্রেমক এছন রীতি ॥ 


বর্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান্‌। রামানন্দ রায় কবি ভাগ | 
৭ শ্রীনবন্ধীপের পুরুষোত্ধম আচাধ্যের পরে আর একটী “পাত্রের 
সহিত প্রভু এই মিলিত হইলেন । রামানন্দ রায় অনুরাগ! ভক্ত, কাব্য 
ও দঙ্গীত তাহার ভজনের উপকরণ, পৃথিবীর মধ্যে তিনি রপিক- 
শিরোমণি । রামানন্দ রায় গাহিতে আরম করিলে, প্রভূ প্রেমে চঞ্চল 
হইচ্ে লাগিলেন । ক্রমে এরূপ অধীর হইলেন যে, আর শ্রবণ করিতে 
না পারিয়া--“চুপ,” “চুপ্‌* এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্ক নিজ হস্ত দ্বার 
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রামানন্দের মুখ চাঁপিয়। ধরিলেন । মনের ভাব এই,-“চুপ.! এ অতি 
পবিত্র বস্ত ; বহিরঙ্গ লোকে শুনিবে,--চুপ, |” 
পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি গীতার শেষ সীমা । গীতার 
আরমু মায়াবাদ হইতে । শ্রীমন্তাগবতের আরম্ত--জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তির 
অপর পার- জ্ঞান-শৃন্য ভক্তি হইতে; সেখান হইতে আরভ হইয়! 
প্রেমের কাগ্ড রাধা-ভাবে সমাপ্ত । এখন বামরায় যাহা বলিলেন, ইহা 
কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণই সম্ভোগ করিতে পারেন । যথা, শ্রীচৈতন্ত- 
চল্্রামুত হইতে প্রবোধানন্দ সরহ্বতীর বাক্য-_ 
্রাস্তং ত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্‌ ক্ষমামগ্ডলে 
কন্তাপি প্রবিবেশ নব ধিষণ! যদ্ধেদ নে ব! শুকঃ। 
যন্প ক।পি কুপাময়েন চ নিজেহপুযুদঘাটিত শৌরিণা 
তশ্টিক্ জ্বপভক্তিবস্ম্নি স্থখং খেলভি গৌরপ্রিয়াঃ ॥১৮। 
অর্থাৎ--“যে মধুর ভক্তি-পথে ব্যাস প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত 
হইয়াছেন, যাহাতে পূর্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, 
যাহ! শুকদেবও অবগত ছিলেন না, এবং যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ 
ভক্তের নিকটেও প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে এক্ষণে শ্রীগৌরভক্তগণ 
স্থথে ক্রীড়া করিতেছেন” ॥১৮॥ 
রামরায়ের উপ-উক্ত গ্ীতে প্রেমের চরমসীম বিরচিত হইতেছে । 
অতএব প্রমের রাজ্যটী একবার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিব। পূর্বে বলিয়াছি যে, জড়জগতে পরম্পরের মিলন করিবার 
শক্তিকে বলে আকর্ষণ, আর জীব-মগুলীতে এই শক্তিকে বলে প্রেম। 
সূর্যকে মধাস্থলে রাখিয়!, তাহা'র চতুষ্পার্থ্বে গ্রহগণ উপগ্রহ সঙ্গে করিয়! 
ঘুরিয়া বেড়ায় । এ সমুদায় আকর্ষণ-শক্তি দ্বারা হয় । আকর্ষণে উগ্র হও 
সংবোগ সিদ্ধ হয়, আর আকর্ষণে ইহার! ুধ্যের চতুষ্পার্থ্ে ঘুরিয়। 
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বেড়ায়। সেইরূপ জীবগণ এই শ্রীতি-বন্ধন দ্বারা সংসারবন্ধ হইয়া 
শ্রীভগবানের চতুষ্পার্থে ঘুরিয়৷ বেড়ায় । জড়-জগত ও জীব-জগত নান' 
নিয়মের অধীন ; কিন্তু ইহার্দের যত প্রভূ আছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রধান প্রভৃ-_আকর্ষণ কি প্রেম । ইহা অতিক্রম করিতে তাহার পারে 
না; তাহারা এই শক্তির সম্পূর্ণ অধীন। এই প্রেমের শক্তি এখন 
বিবেচনা কর। স্বামী দেহ ত্যাগ করিলে তাহার স্ত্রী এ দেহের সহিত 
স্ব ইচ্ছায়, এমন কি জি? করিয়া, অগ্সিতে পুড়িয়া মরিতেছেন। কোন 
ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত কি কেহ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়! প্রাণত্যাগ করিতে 
পারে? মন্তুষ্ের উপর, কেবল প্রীতিরই এইরূপ আধিপত্য আছে। 
রেলের গাড়ি হইতে সম্তান পড়িয়! গেলে, তাহার পিতা তদ্দণ্ডে সেই 
সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি হইতে লম্ফ দিতে পারেন। প্রেমের শক্তির আরও 
উদাহরণ দিতেছি । ভুমি যদি ইচ্ছা কর যে, তুমি জগতের এক প্রান্তে 
বাস করিবে, তবে তুমি একটীও সী পাইবে না ; যদিও কেহ যায়, তবে 
বিশেষ স্যার্থসাধনের মিমিত্ত যাইবে । কিন্ত যদি তুমি যাঁইবাঁর সময় 
তোমাব স্ত্রীকে ফেলিয়া যাও, তবে তিনি রোদন করিবেন, সমুদায় ভূবন 
অন্ধকার দেখিবেন ও তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তোমাকে 
সাধ্যসাধন। করিবেন । যে শক্তিস্ত্রী ও স্বামীকে এইরূপ বন্ধন করিয়াছে, 
তাভার তেজ এখন অনুভব করুন ! 

শান্সে বলে, কোন বংশে একজন সাধু হইলে তাঁভার বহু পুরুষ উদ্ধার 
হইয়া যায় ; প্রকৃতপক্ষে যদি স্বামী সাধু হন, তবে সেই সঙ্গে তাহার 
স্্রাও উদ্ধার হইতে পারেন । বেলুন-যস্ত্র পৃথিবীর আকর্ষণ অ:তক্রম 
করিয়া উর্ধে উঠে; আবার উহার শক্তি একটু অধিক হইলে, সেই বেলুন 
অন্য দ্রব্য লইয়াও উঠিতে পারে। ছুটি জীব গ্রীতিতে আবদ্ধ,--একজন 
পবিত্র, আর এক জন অপনিজ্র । যে পবিক্র, সে তাহার অপবিত্র সঙ্গীকে 


প্রেমের শক্তি ২৩৩ 


উর্ধাদিকে ও যে অপবিজ্র, সে তাহার পবিত্র সঙ্গীকে অধোদ্দিকে আকর্ষণ 
করে। এই টানাটানিতে,--কথন পবিত্র, কখন-ব! অপবিত্র জীবের জয় 
হয় । বিল্লমঙগলঠাকুর চিন্তামণি বেশ্তাতে অন্ুরক্ত ছিলেন, তাহাতে 
চিন্তামণি উদ্ধার হইয়া গেল। আবার মুনি খধি মহাতপ করিয়াও 
কুসঙ্গের শক্তিতে অধঃপাতে গিয়াছেন । 

যেমন ধৃমকেন্তু হুর্ধ্যের দিকে গমন করে, সেইরূপ ভক্গণ 
শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হন। যেরূপ ধূমকেতু তাহার পুচ্ছ লইয়া 
ৃধ্যের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সাধুগণ ত্রাহাদের নিজ-জন লইয় 
শ্রীভগবানের দিকে গমন করেন । সর্বজ্জীবে সমান দর, কি সমান স্নেহ, 
জীবে সম্ভবে না,_ইহা কেবল স্বয়ং শ্রীভগবান্ই পারেন। দেই শিমিত্ব 
প্রেম পরিবর্ধনের জন্য শ্রীভগবান্‌ মন্ুষ্যকে সংসারবদ্ধ হইয়া বাস করিবার 
বলবৎ বাসন দিয়াছেন; তাই, জীব সংসার পাতাইয়া৷ বাস করে । এই 
ংসার তাহার উদ্ধার কি পতনের কারণ হয়। যদ্দি সেব্যক্তি স্বয়ং, কি 
তাহার যে প্রিয় সে সাধু হয়, তবে সে বাক্তিও উদ্ধার হইয়া যাঁয়। আর 
যদ্দি তাহার বিপরীত হয়, তবে সে সংসারে আবদ্ধ হইয়। ঘুরিতে থাকে । 
এই নিমিত্ত প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুলি পরিবদ্ধনের নিষিত্ত 
ংসারে বাস করা জীবমাত্রেরই কর্তব্য । যখন কোঁন জীব দেখেন যে, 
সংসার তাহাকে অধোদ্দিকে লইয় যাইতেছে, তিনি উহ! ছাড়াইয়া উর্ধে 
যাইতে পারিতেছেন না, তবে শেষকালে তাহার সংসার হইতে দুরে 
বাস করাই কর্তব্য । আর এই নিমিত্, আমাদের দেশের ভাল লোকের। 
প্রচ বয়সে, হয় বনে, ন] হয় তীর্থস্থানে জীবন যাপন করিতেন । ইহাতে 
তাহার! ত্বয়ং উদ্ধার হইতেন ও তাহাদের নিজজনকে ও উদ্ধার করিতেন । 

প্রীগৌরাঙ্গ সন্যাপী হইলেন ও শ্রীনিত্যানন্দ আকুমার ব্রহ্মচারী 
রহিলেন, দেখিয়। অনেক ভক্ত সংসারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন । 


২৩৪ শ্ীঅনিয়নিমাই-চরিত 


তখন মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন যে, তাহার সংসারে প্রবেশ 
করিয়? জীবগণকে পথ দেখাইতে হইবে । তিনি তব এইরূপ সংসারে 
প্রবেশ না করিঙ্লে, ভক্তগণ উহা! করিবেন না । অতএব সংসার ত্যাগ 
করা ধর্ম নয়, সংসারে বাঁস করাই ধর্ম । তবে সংসারে বাস, যতদূর সম্ভব, 
নিল্লিপ্ত হইয়া! করিতে হইবে । কাহাকেও অতিরিক্ত ভালবাসিও ন, 
আর যর্দি তাহা! কর, তবে ভজনসাধন দ্বারা আপনাকে এরূপ শক্তিসম্পন্ধ 
করিবে যে, তাহার প্রেমে তোমার অধোগতি ন। হয় । 

জড়জগতের আকর্ষণ সমভাবে থাকে, কিন্তু প্রেম পরিবদ্ধনশীল । 
সংসারে বাস করিয্বাও পরিবর্ধন হয়, আর ভজনসাধন ছ্বারা ভগবৎ-প্রেম 
পরিবর্ধন করিতে হয় । পরম ত্রই রূপ,__-অহেতুক ও হেতুক, ব1 পরকীয় 
ও স্বকীয় । যে প্রেমের ঠেতু আছে সে ত্বকীয়, আঁর যাহার হেতু নাই 
সে পরকীয় । এখন বিবেচন। করুন, ঠিক বলিতে দ্বকীয়-প্রেম প্রেমই 
নয়। “সোনার পাথরের বাটি” যেরূপ অসংলগ্ন, “ন্বকীয় প্রেম” সেইরূপ 
ছুটি অসংলগ্ন বস্ব । কিন্ত স্্রী-ত্বামীতে যে প্রেম? উহা পন্বকীয়” | এ প্রেমের 
হেতু এই যে, স্ত্রীর প্রেমের বস্ত শ্বামী --যে কেহ তাহার স্বামী হউন, 
তাহাকেই তিনি এঁক্প ভালবাসিতেন। অতএব স্ত্রী যে স্বামীকে 
ভালবাসেন উহ! প্রকৃত প্রেম নয়, উহার মুল “স্বার্থপরতা” ৷ সেইক্সপ 
জননী ষে সন্তানকে ভালবাসেন, তাহাও প্ররুত প্রেম নয়। কারণ 
তাহার সস্তানমাত্রই তাহার ভালবাসার পাত্র। অতএব পবিশুদ্ধ-প্রেম” 
ব| “অকৈতব-প্রেমশ, অর্থাৎ যাহ!তে স্থার্থগন্ধ নাই, তাহা! পরকীয় 
ব্যতীত অন্য কোনরূপ হইতে পারে না। এই পরকীয়, অর্থাৎ অহেতুক 
বা নিশ্বার্থ বিমল-প্রেম হইতে অথগ্ড-আনন্দময় যে ব্রজেন্দ্রনন্মন, তাহাকে 
পাওয়। যায় । কিন্তু স্বকীয়-প্রেমে, অর্থাৎ কাস্ত-ভাবে, স্বার্থগন্ধ আছে 
বলিয়া ইহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। 


জগতে প্রীতিই সারবস্ত ২৩৫ 


আকর্ধণ জড়জগতের প্রাণ। আকর্ষণ যেরূপ নানা প্রকার আছে, 
প্রীতিও সেইরূপ,-দান্ত-সখ্যাদি নান! প্রকার আছে। আকর্ষণ যেক্প 
জড়-জগৎকে পৃথকীকৃত করিয়া প্রত্যেককে যথাস্থানে নিয়োজিত ও 
পৃথক-পৃথক প্রকৃতি-সম্পন্ন করে, শ্রীতিও জীবগণ সম্বন্ধে সেইরূপ করিয়া 
থাকে । জীবগণ এই আকর্ষণ-তত্ব বিচার করিয়া, উহার উপর যেরূপ 
আধিপত্য স্থাপন এবং জড়জগতকে আপন করায়ত্বে আনয়ন করে, সেই- 
রূপ গ্লীতির শুক্ম্তত্ব বিচার করিয়া উহার উৎকর্ষ সাধন ও উহার উপর 
আধিপত্য স্থাপন করে। গন্ধক ও পারদে পরম্পরে আবর্ষণ আছে, 
জীবগণ অনুসন্ধান দ্বার! ইহ। জানিয়।, পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়া যেরূপ 
কজ্জলি প্রস্তত করে; সেইরূপ গ্লীতির স্ক্তত্ব বিচার করিয়া এবং ক্রমে 
উহার উৎকর্ষ করিয়!, উহার দ্বারা শ্রীভগবানের উপর পর্ধ্যস্ত আধিপত্য 
স্থাপন করে। তাই চণ্তীদান বলিরাছেন,--"এ তিন ভুবনে সারই 
পিরীতি ।” এই প্রীতির সুঙ্মতত্ব বুঝাইবার জন্ত শ্রীগৌনাঙ্গ অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন । শ্রীরামরায়ের উল্লিখিত পটাতে সেই গ্রীতি-তত্বের 
শেষ-সীম! প্রকাশ পাইতেছে। 

শ্রীমদ্ত। গবত শ্রীভগবানের রাঁসলীগ। বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, 
' *মধুর মূরলী” রব শুনিয়া গোপীগণ আমিলেন, এবং প্রত্যেকে একজন 
করিয়া কুষ্ণ পাইয়া! তাহার সহিত নৃত্য-গীতারদ্দি ও বিহার করিতে 
লাগিলেন । শ্রীমপ্তাগবতে শ্রীমতী রাধার আভাসমাত্র আছে। উহা 
পূর্ণ-মাঝ্রার় প্রকাশ করিলে, ছুই-একজন মাত্র উহা! বুঝিতে পারিত। 

এই রাঁধাতত্ব জীবকে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীণ হইয়৷ 
উহ। নানারপে বুঝাইলেন। আপনি রাধাভাব ধারণ করিয়! রাধার 
প্রেম কি তাহ! দেখাইলেন ; আর শ্রীরামানন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াঃ 
পরকীয়ন্রসের প্রকাশ-শ্বরূপ ষে শ্রীমতী, তাহার তত্ব 'প্রকাশ করিলেন । 


২৩৬ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এখন রাঁমরায়ের গীতের অর্থ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমতী 
বলিতেছেন, “সখি ! শ্তামের সহিত আমার কিরূপে প্রীতি হইল তাহ! 
বলিতেছি। প্রথমে, তাহার সহিত নয়নে নয়নে মিলন হইল, _-আমি 
তাহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে দেখিলেন। তন্দগ্ডে শ্রীতির স্যষ্টি 
হইল, এবং ক্রমে উহা বাড়িয়। চলিল, তাহার শেষ পাইলাম ন1।” 

এখন শ্রীমতীর কথ! লইয়। একটু বিচার করিব। শ্রীরুষ্ণ কে, তাহ! 
শ্রীমতী জানেন না। তাহাতে কোন গুণ আছে কি না, তিনি 
স্নেহশীল কি নিষ্ঠুর, দেব কি দৈত্য, তাহাও জানেন না। তবে দেখা-মান্ত 
প্রীতি হইল কেন? এরূপ কি কখন হয়? ইহার উত্তর এই যে,_-এক্প 
হয়। কোন হ্বন্দরী রমণীতে ও স্ন্দর যুবকে এইরূপ দেখা-দেখি হইবামান্ত 
পরস্পরের মধ্যে প্রীতির স্টি হয়। এরূপ হইবার কারণ,--একজন 
পুরুষ, আর একজন রমণী বলিয়া । কিন্তু রাধার মনে সে ভাবের গন্ধও 
ছিল না । এ্ররাধা বলিতেছেন,_“ন। সো রমণ, ন! হাম রমণী” অর্থাৎ, 
"সখি! এই যেগ্রীতি হইল, ইহ! আমি রমণী ও তিনি রমণ বলিয়! 
নছে। কারণ তান যে পুরুষ, আর আমিযে নারী, তাহা আমি তখন 
কিছুই জানিতা।ম না ও বুঝিভাম ন1।” নুতরাং সামান্ত স্থন্দরী ও সন্দরে 
যে প্রীতি, তাহার সহিত রাধার প্রীতি অনেক বিভিন্ন । পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 
ও স্ত্রীলোক যে পুরুষের সের সামগ্রী, শ্রীমতী তখন তাহা। কিছুই জানিতেন 
না। স্থতরাং এই ধে গ্রীতি হইল ইহার কোন হেতু পাওয়া! যান না, তাই 
ইহাকে বলে “অহেতুক প্রেম ।” 

শ্রীমতী বলিতেছেন, “সখি! ছুই জনের মধ্যে গ্রীতির সঞ্চার 
করিবার জন্ঠ মধ্যস্থ একভ্বন দূতী থাকে। সে পরম্পরে পরিচয় 
করিয়া দেয়, আর পরম্পরে প্রীতিবর্ধনের সহায়তা করে।” অর্থাৎ 
“অমুক তোমাকে দর্শনাবধি তোমার বিরহে মুতবৎ আছেন,--এইরূপ 
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বলিয়। পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবদ্ধন করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রীমতী 
বলিতেছেন, “আমরা পরম্পরে দর্শনাবধি অধীর হইলাম, এবং 
আমাদের প্রীতি আপনাপনি বাড়িতে লাগিল,-দূতীর প্রয়োজন 
হইল না । আমাদের দৌত্য করিল কেবল 'পাচ বাণ।, এই “পাচ 
বাণ অর্থপরস্পরের লোৌোভ। এ “পাচ বাণ” কাম নয়» যেহেতু 
শ্রীমতী জানেন না যে, তিনি স্ত্রী ও শ্তাম পুরুষ । এইবপ প্রীতি মনুব্যে 
সম্ভবে না, যেহেতু আমরা অপূর্ণ অর্থাৎ পরিবদ্ধনশীল। এনপ গ্রীতি 
কেবল সম্ভন শ্রীমতী রাধার। তিনি কো? না,_-শ্রীভগবান্‌ পুরুষ 
ও প্রকৃতি সম্মিলিত, আর রাধা! তাহার প্রকৃতি-অংশ । অতএব 
শ্রীভগবানকে দুই ভাগ, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি করিয়া, সাধক 
তাহাদিগকে শ্রীকষ্চ ও শ্রীরাধা-রূপে সম্মুথে রাখিলেন; রাখিয়া এই 
অকৈতব শীতির খেলা খেলাইতে লাগিলেন । 

“কাস্তভাবে” গোগীগণ শ্রীকষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ-বিহার করেন, 
কিন্তু “পরকীয়ভাবে* তাহারা পরোক্ষবিহার করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ। 
ও শ্রীরাধার প্রীতির যে খেলা, তাই যোজকতা করিবার একজন হয়েন। 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহারা আপনারা বিহার করেন না,-_রাধারুষ্ণের বিহার 
করাইয়৷ আনন্দ ভোগ করেন। 

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার বে প্রীতি, উহা! জীবে সম্ভবে না। সে এত গাড়, 
এত পবিত্র, এত সুঙ্ষম, এত মধুর, যে জীবে উহা প্রত্যক্ষ ভোগ করিবার 
শক্তি ধরে না। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্জলীলা-রস আম্বাদ করিয়া জীব 
ক্রমে প্রীতিরূপ পঞ্চম-পুরুতার্থ প্রাপ্ত হয়, এবং ইহ পাইয়া ব্রন্গত্ব ও ইন্্রত 
পধ্যস্ত তুচ্ছ করে। 

হে তত্বকথ। ! তুমি সুয্যের স্তায় অতি বৃহৎ ও তেজস্কর বস্ত, 
তোমাকে আমি লাগ পাই না। আমি ক্ষুদ্র, তোমার তেজ সহিতে 
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পারিনা । তুমি এখন আমাকে বিদায় দাও, আমি প্রভুর লীলারপ' 
স্ধা-সাগরে প্রবেশ করিয়। আমার তাপিত অঙ্গ শীতল করি ক 

আমি ক্ষুদ্র-বুদ্ধি, তত্বকথা সমুদায় বুঝি না । যাহ! একটু বুঝি, তাহাও 
সমুদায় এখানে বলিতে পারিলাম নাঃ যেছেতু সকল কথ! ভাষায় কুলায় 
না। ধাহারা এ বিষয়ে রসিক, তাহারা শ্রীগোত্বামীগণের গ্রন্থ পড়িবেন। 

সে দিনকার কথাঃ তখন আমি দিগন্বর শিশু ছিলাম, এখন বুদ্ধ 
হইয়াছি। বৃদ্ধ যে হুইয়াছি, তাহা সকল সময় বুঝিতে পারি ন|। 
লেকে বলে তাই শুনি, কি দর্পণে মুখ দেখিয়া! বুঝি, কি আপনার 
শারীরিক দৌ্বল্য দেখিয়া কতক জানিতে পাই। শিশুকাপ হইতে 
মনে যে সকল সাধের স্যি হইয়াছে, সে সাধগুলি সব আছে, একটিও: 
যায় নাই। এখনও ইচ্ছা! করে বালকের ন্যায় খেল। করি। তবে 
দেহে শক্তি নাই বলিয়৷ পারি না, কি লোকে হাসিবে তাই করি না। 
লেকে যাহাই বলুক, তবে দেখিতেছি যে, আমি ক্রমেই ধেন শিশু 
হইতেছি, ক্রমেই যেন আমার সাধ ও চাঞ্চল্য বাড়িয়া! যাইতেছে । 
শুনিতে পাই যে, বাদ্ধক্যের সঙ্গে অন্তরেন্দ্িয় সকল জড়বৎ হয়; কিন্তু 
আমার তাহ! বিশ্বাস হয় ন। তবে বিলাস-রূপ যে সখ, তাহা! ভোগ 
করিবার শক্তি এখন নাই । 

একদিন প্রাচীরের গায়ে এই কয়েকটী কথা লিখিয়! রাখিয়া ছিলা ম, 
যথ।--“হে এরশ্বর্ধায ! হেইন্দরিযস্থথ! আমি তোমাদের পরীক্ষা করির। 
দেখিলাম যে, স্থখ তোমার্দের নিকট নাই। ধন জন বাহ! যাহা 
বিষয়-জগতে প্রয়োজন, সমস্তই পাইয়াছি। দরিদ্র ছিলাম, ধনশালি 
হইয়াছি; নগণ্য ছিলাম, প্রতিষ্ঠ পাইয়াছি ; প্রণয়ের বগ্ত পাইয়াছি, 


* এই অধ্যায়ের শেষ কয়েক পৃষ্ঠা আমি আমার নিজজনের নিমিত্ত লিখিলাম। 
বহিরঙ্গ লোক ইচ্ছা করিলে এই কয়েক পাত! ন৷ পড়িয়1 উপ্টাইর! যাইবেন। 
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ও সাধ্যমত ভাল বাসিয়াছি, আবার সেইরূপ ভালবাদাও পাইয়াছি ;-_ 
তবু সাধ মিটে নাই। যথেষ্ট অর্থ করার়ত্ত করিয়া, সম্তানকে ক্রোড়ে 
ও 'প্রণরিনীকে হৃদয়ে করিয়া, ভ্রাতার গলা ধরিয়, আনন্দভোগ কি 
শান্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু সাধ মিটে নাই, ক্রমেই বাড়িয়া 
যাইতেছে । এ সাধটা কি? আর এই যে দিবানিশি প্রাণ 
কান্দিতেছে,-এ কেন, কাহার জন্ত ? 

এখন বুঝিতেছি, যর্দি জগতের, এমন কি ইন্দ্রলোকের ঝ| 
ব্রহ্মলোকের কর্তৃত্ব পাই, তবু আমার সাধ মিটিবে না, তৃপ্তি হইবে না, 
--তবু প্রাণ হা হুতাশ করিবে । কোথা যাব? কারকাছে যাব? কি 
করিব? কিসে প্রাণ জুড়াবে? এই হা হুতাশ কিছুতেই যাইতেছে 
না, বরং ক্রমেই বাড়িতেছে। আবার এই তাপ কেন, তাহাও বুঝিতে 
পারি না। কত দিন চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাঃ 
কেন আমার এইকপ দশ।। 

এই মাত্র বলিলাম, প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়। তৃপ্তি লাভ করিতে 
পারি নাই। শুধু তাই নয়; প্রণফ্িনীকে হৃদয়ে করিপ্বাই আগুন যেন 
শতগুণ জবলিয়া উঠিল ;-_কেন? কাহার জন্তু? প্রণগ্ধিনী অপেক্ষাও 
অধিক প্রণয়িনী আর কে? অতি-বড় অনেকগুলি শোক পাইয়াছি। 
এক একটি শোকে হৃদয়ে এক একটী গহ্বর খনন করিয়। রাখিয়াছে । 
আমার দাদা ও মেজদা এবং অন্ঠান্ত পরলোকগত নিজজনের জন্থ 
প্রাণ কান্দে ; ইচ্ছ। করে তাহাদের সহিত স্ঙ্গ করি । এমনও বোধহয় যে, 
তাহাদের যদি পাই, তবে এই ছঃখ ৰাইবে, আমি শীতল হইব । কিন্তু 
ক্রমে বুঝিয়াছি, সে আমার ভ্রম। তাহাদের এখন পালে আহলাদে 
মুচ্ছিত হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্ত; ক্রমে উহ! ক্ষয় 
হইবে, আবার প্রাণ কান্দিয়। উঠিবেঃ আবার হা হতাশ আরম হইবে। 
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মহাজনগণ রাসমগুল এইরূপ বর্ণন। করিয়াছেন, যথা_ 
“ব্রাস-হাট পরে ছত্র শশধর ধরে রে। পবন চামর হয়ে মন্দ মন্দ বহে রে ॥ 
চৌদিকে ফিরত দীপ--তারকার মালা | বটন হিল্লোলে দোলে নব ব্রজবাল! ॥ 
কোিল কোটাল হয়ে কামেরে জাগায় । ভ্রমর ঝঙ্কার দিয়ে শ্ঠাম-গুণ গায় ॥ 
ভ্রমর-হাটের বাগ, পসার যৌবন। গ্রাহক রসিকবর-_মদনমোহন ॥” 


এখন ফাল্গুন মাঁপ। মন্দ-মনা, বলগ্রদঃ শ্লিগ্ধকারী, স্থগন্ধ বায়ু 
বহিতেছে। এ বায়ু আমার অঙ্গে বরাবর অধিন্ফুলিঙ্গের গ্ায় লাগে । 
শিমুলফুল ফুটিমাছে, দেখিয়া বোধ হয় যেন প্রভাতে ভান্তু উদয় হইতেছে। 
উহ। দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ ভগমগ করিয়া উঠে। কিন্তু সে ক্ষণিক, 
পরক্ষণেই প্রাণ আবার অস্থির হইয়া! পড়ে । তখন ভাবি যে, এ হুথ 
কাহার সহিত ভোগ করিব, আমার এ মুখের সাথী কে? 

ফান্তন মাদ আমার নিকট চিরদিন বিধমকাল । এই ফাল্গুন মাসে 
আমার পক্ষে সমুদায় যন্ত্রণাদায়ক । ফাল্গুন মাস আসিতেছে মনে করিলে 
আনন্দ হয়, কিন্ত আসিলে আনন্দ পাই ন!; আবার গত হইলে উহার 
কথ। মনে করিয়! আনন্দ পাই। তাই বুঝিলাম, সম্ভোগে সুখ নাই; যদি 
কিছু থাকে, তবে সে পূর্যের সম্ভোগ স্মরণ করিয়া এবং ভবিষ্যৎ 
সম্তোগের আশায় । 

ফান্তুন মাসে শিমুলফুল ফুটে ॥ উহা দেখিলে মনে হয়, প্রভাতের 
ভানু যেন বৃক্ষের আড়াল দিয়ে উঠিতেছে । তখন আবার আমর ও সজন। 
বৃক্ষ মুকুলিত হয় । কেন, কি জানি, পুম্পে সুশোভিত সজনার গাছ 
দেখিলে আমার বোধ হয়, যেন একজন অতি প্রাচীন সাধু দাড়াইয়া 
আছেন। আবার মুকুলিত আত্বৃক্ষ দেখিলেই মনে হয়, যেন স্বপ্নং 
ভগবতী জগৎকে আশীর্বাদ করিতেছেন। মাঠের দিকে দৃষ্টি করিলে 
দেখ যাইবে দ্রোণপুষ্প ও জল-কল্মীফুল ফুটিয়। রহিয়াছে । কল্মীফুল 
টিয়া রহিয়াছে, অথচ লত। প্রায় শুথাইয়। গিয়াছে । এ সমুদ্বায় দেখি, 
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আর প্রাণ অনাচান করে, মনে হয় আমি প্রাণধনকে হারাইয়াছি। 
আবার জল-কল্মী অপেক্ষা স্থল্র-কল্মী আরো হৃদয়ভেদী। উহা আমি 
দেখিতে পারি নাঁ। শ্রবৈষ্ণবগণ, কীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও ভঙ্গি বর্ণন। 
করিতে গিরা এই বলিয়া আখর দেন;--“ইহাতে কি অবলা বাচে?” 
প্রকৃতই স্থল-কল্মী দেখিলে জীব বাচে না। একটা যাত্রীর গীত এই 
বলিয়৷ আরম্ভ হইয়াছে+__ 
“বসম্ভ-কাল সখের কাল, সখের কপাল নয়। মনন্থুখে সারী শুকে, সবখেরী মিলন হয়” 
এই গীতটী মনে করিলে আমার হৃদয় দ্রব হয়। বসন্তকাল ন্গথের 
কাল বটে, কিন্তু একাকিনী বিরহিণী-ও বিয়োগিনীদের পক্ষে ইহা 
বি্ষমকাঁল। দেখ, ভাটীর ফুল ফুটিয়া দিকৃ আলোকিত ও আমোদিত 
করিয়াছে, আর মধুমক্ষিকারা মধুপানে মত্ত হইয়া পুষ্পের সহিত বিহার 
করিতেছে । আবার “ফটিক-জল” পক্ষী দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্ত তা*র ন্বরে 
অবলার প্রাণ বাচে না। সেই সঙ্গে হরিদ্রা-পাখী ও কোকিল 
ডাঁকিতেছে । উহার! বসন্তরাজার সেনা, সকলে, একই সমক্ম উপস্থিত 
হইয়াছে । ইহাদের সহায় হইল আত্রমুক্ল এবং নেবু ও ভাটা প্রভৃতি 
বন-ফুলের গন্ধ। ইহার! সকলেই “কাম জাগাইবার কোঁটাল।” ইহারা 
বিরহিণীর হৃদয়ে আগুন জালিয়! দ্বেয়, তাহাদিগকে পোড়াইয়। মারে। 
একটা শ্লোক মাছে তাহার অর্থ এই যে, ফোঁকিলের ডাক শুনিয়া 
বিরহিণী *“জৈমিনী ভারতী” বলিয়৷ চিৎকার করিয়া উঠিলেন। মেঘগর্জন 
করিলে বজ্র-ভয় নিবারণের জন্য লোকে “জৈমিনী ভারতী” নাম লইয়া 
থাকে । বিরহিণীর কর্ণে কোকলের ডাক বজ্রাঘাতের ন্যায় লাগে তাই 
নাম ধরিয়া ডাকেন। পূর্বরে আমি এই শ্লেকটী একটি কবিতা 
মাজ্জ ভাবিতাম, কিন্ত এখন আর সেরূপ বোধ হয় না। কোকিলের 
ডাক শুনিলে আমি *“টগমিনী ভারতী” বলিয়! উঠি ন1 বটে, কিন্তু এ হ্বর 
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বাঁণের স্তায় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, আমার শরার শিহরিয়! উঠে, 
আর আমি অতিশয় কাতর হইয়া পড়ি । 

চণ্ীদাসের নিয়লিখিত পদটার ন্যায় গীত আমি আঁর কখনও শুনি 
নাই। এটা গোলক-চ্যুত সতেজ স্ুধাচক্র। ইহা গীন করিয়! আমি 
কত দিন নয়ন-জন ফেলিয়াছি। গীতটা এখন শ্রবণ করুন-_ 


নিকুপ্জ মন্দিরে, ফুলের বাগান, কি সুখ লাগিয়। রুনু । 
মধু থাই খাই, ভোমরা মীতিল, বিরহ জ্বালাতে মন্থু ॥ 
জাতি রুইনু, জুতি রুইনু, রুইনু গন্ধ-মালতী । 
ফুলের সুভাসে, নিদ্রা নাহি আসে, কঠিন পুরুষ জাতি ॥ 
কুহ্থুম তুলিয়া, বৌট। ফেলি দিয়া, শেজ বিছাইনু কেনে। 
যদি শুই তায়, কাটা বিদ্ধে গায়, কালিয়।-নাগর বিনে ॥ 
রতন মন্দিরে, সখীর সহিত, ত৷ সঙ্গে করিনু প্রেম । 
চণ্ডীদাস কহে, কান্থুর পিরীতি, যেন দরিদ্রের হেম ॥” 


চণ্ডীনাস বলিতেছেন, কৃষ্ণবিরহিণীর অবস্থ। । কিন্তু আমি ত কৃষ্ণকে 
চিনি না, তাহাকে প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে দেখি নাই, তাহার সহিত 
পরিচয় নাই, ত।হাকে খুজি নাই, তবে তাহার জন্য কেন বিরহিণী হইব? 
তাহার জন্ত কেন প্রাণ কান্দিবে 1--তবে তিনি কেন আমার সেই 
হারাধন,--সেই হা হুতাশের কারণ হইবেন ? বিশেষতঃ আমার যে 
অবস্থ!, প্রায় জীবমাত্রেরই এইরূপ, কাহার অধিক, কাহার-বা অল্প। 
কেহ সংসারের কাধ্যে বিব্রত থাকায় এই মহা-আগুনের তত্ব লইতে 
পারেন না, কেহ-বা নানা উপায়ে এই অগ্রিকে নিস্তেজ ককিয়। 
ফেলিয়াছেন, এই মাত্র। কিন্তু অবস্থা সকলেরই এক, সকলেই ধনহারা 
হইয়া) আমারি মত হাহাঁকার করিয়।, বেড়াইতেছেন। তাই বুঝিলাম, 
এই সংসারে কোকিল প্রভৃতি “কোটাল হইস্া কামকে জাগাইতে” থাকে, 
আর এ সংসারে এমন কিছু নাই যাহাতে উহা! নির্বাণ করিতে পারে। 
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শিশুকাল হইতে শত সহন্র বাসন! স্থাট্ট হইতেছে, ক্রমে উহ! পরিবর্তিত 
ও মাজিত হইয়। মনাগুণ বাড়িতেছে, আর উহা শতশ্লহন্র পৃথক-পৃথক 
শিখাকারে হৃদয়ে জলিতেছে। বত শুভ ও সুন্দর দর্শনে এই মনাগুণকে 
উদ্রেক করে। এই কাম আর কোথাও নির্বাপিত হইবে না। এই 
ব্যাধির এক মাত্র গঁষধধ দেই চরমগতি,২ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ৷ গ্ররুষ্ 
পরিণামে জীবকে শীতল করিবেন, তাই তাহাদের হৃদয়ে শত সহন্ত্র শিখ! 
স্ষ্টি করিয়৷ থাকেন। 

এইরূপে রাজ। রামানন্দ রায় সন্ধ্যার সময় আসিয়। প্রভুর সহিত 
সমন্ত রাত্রি কৃষ্ণ-কথায় ষাপন করেন, এবং প্রত্যুষে বাড়ী ফিরিয়া যান। 
রামানন্দ ক্রমেই প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন, আর প্রভু সম্বন্ধে তাহার মনে 
ক্রমেই ধান্দা লাগিতেছে। রামরায় এক দিন বলিলেন, “স্বামিন্‌! 
আমার বলিতে ভয় করে, আপনি দিন দশেক এখানে থাকুন ॥ যখন 
আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিয়াছেন, তখন ছিছু দিন না থাকিলে 
আমার ছুট মন শোধিত হইবে নাঁ।” প্রভু বলিলেন, “তুমি বল কি? 
দশ দিন কেন, আমি যতদ্দিন বাঁচিব, তোম।র সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিব 
না। তোমার মহিমা শুনিয়! আমি তোমার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে 
আসিয়াছিলাম । তাহা যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনিই দেখিলাম। 
কৃষ্-কথা শুনাইয়া তুমি আমার মন শুদ্ধ করিলে । এখন নীলাচলে চল, 
সেখানে তোমায় আমায় কৃষ্ণ-কথায় সুখে কাটাইব |” আবার সন্ধ্যার 
সময় রামরায় আসিলেন। এইরূপে ক্রমেই প্রেমের হিল্লোল বাড়িতেছে, 
ক্রমেই সুক্ষ, সুক্মতর, ুক্মুতম তত্বের বিচার হইতেছে, ক্রমেই রামরায় 
আর একরূপ হইয়া যাইতেছেন,_ ক্রমেই তিনি বিহ্বল হইতেছেন। 
নিশাভাগে গ্রভুর সহিত রুষ্ণ-কথায় যাপন করেন, আর দিবাভাগে 
চিরদিনের নিয়মানুসারে পৃজ। করেন। পুজা আর কিছু নয়,-ধ্যান 
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কবেন, আর ধ্যানে শ্ররাধাক্ৃষফ্ণের সেবা করেন। ্ররাধাকের তাহার 
প্রতি কৃপাও সেইরূপ । রামরায় ধ্যান করিতে বসিলেন, অমনি 
শ্রীবন্দাবন আসিয়া! তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ;--শুধু বৃন্দাবন নয়, 
বৃন্দাবনের পরিকর সহিত স্বরং শ্রীরাধাকুষ্খ আসিলেন । রামরায় এইরূপ 
একদিন ধ্যান করিতেছেন, নয়ন হইতে আনন্দের ধারা পড়িতেছে, 
এমন সময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাছার হৃদয় হইতে অস্তহিত হইলেন । ইহাতে 
রামরায় ঝড় ব্যাকুলিত হইলেন । যাহার! ধ্যান-হুথের মাঝে এইরূপ 
বঞ্চিত হয়েন, তাহাদের ছুঃখের অবধি থাকে না । রামরার ব্যাকুলিত 
হইয়! হৃদয়-বুন্দাবনে শ্রারাধাকৃষ্ণকে তল্লান করিতে লাগিলেন ;--করিতে 
করিতে আবার রাধারুষণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে 
অতি আশ্চধ্য একটী কাণ্ড দেখিলেন। দেখিলেন, শ্রকুষ্ণ ক্রমে রাধার 
অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে কৃষ্ণ একেবারে 
লুকাইলেন। রহিলেন কে, না_একজন অতি গৌরবর্ণ সন্ধ্যাসী ! 
দেখিলেন যে, সম্ল্যাসিটী আর কেহ নন, শ্রীকৃষ্ণ ত্য রাধার অঙ দ্বার! 
আবৃত ! তাহার পরে দেখিলেন যে, যে সন্যাপী আনিয়াছেন ও ধাহার 
সহিত তিনি এখন প্রত্যেক নিশি যাপন করিতেছেন, ইনি সেই সন্্যাপী | 
রামরায়ের এ সমুদায় কিছু ভাল লাগিতেছে না। তিনি শ্রীরাধাকৃ 
খুঁজিতেছিলেন, তাই খুজিতে লাগিলেন। আর সব্ল্যাসীকে উহার 
হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
সন্ন্যাসীর রূপ ক্রমেই ফুটিতে লাগিল, ক্রমেই তিনি তাহার হৃদয় জুড়িয়া 
বসিতে লাগিলেন । তখন রামরাঁয় অতি ব্যাকুলিত হইয়া বলিতে 


লাগিলেন, থা, &5তন্ঠমঙ্গল গীতে-_- 

“আজ এ কি হলো আমার হৃদয় মাঝার। জাগে গোরা-রূপ খানি অতি মনোহর ॥ 
ধ্যান করি চিরদিন কালিয়া বরণ । কাল বহি নাহি জানি, না দেখে নয়ন ॥ 
গৌপ-বেশ বেণুকর নবীন-কিশোর | কোথ! লুক।ইপ আজ শ্যাম নটবর ॥” 


গৌররূপ দর্শন ২৪৫ 


কিন্তু গৌরবূপ গেলেন না, তাহার প্রতি সঙ্গল নয়নে চাহিয়। রহিলেন । 
“ধ্যান করে কৃষ্ণ, রাজ! দেখে গৌরচন্ত্র।  পুনরপি ধ্যান করে, জপে মহামন্ত্র ॥ 
পুনরপি গৌররূপ দেখয়ে নয়নে । কি হৈল কি হৈল বলি গণে মনে মনে ॥ 
পুনরপি ধ্যান করে স্থস্থির হিয়ায়। পুনরপি গৌরচন্ত্র হিয়ার মাঝীর ॥” 

রামরায় তখন বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাধা-অঙ্গ গ্রহণ করিয়!, সম্গ্যাসী 
হইয়া, জীবকে হরিনাম বিতরণ করিতে ও তাহাকে দর্শন দিতে 
আসিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, থ, ( ঠচতন্তচরিতামুতে )-- 

“অন্তযামি ঈশ্বরের এই রীতি হয়। বাহিরে না কহে বস্ত প্রকাশে হিয়ায় ॥৮ 

তখন তিনি বুঝিলেন, নবীন-সন্স্যাসী মুখে কিছু না বলিয়৷ তাহার 
হৃদয়ে নিজের পরিচয় দ্রিলেন | রামরায় তখন আনন্দে বিহ্বস হইলেন 
এবং সন্ধ্যা হইলে দ্রতগমনে যাইয়] প্রভৃকে বলিতেছেন, যথা 


কঙ্চতত্ব, রাধাতত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার । রসতত্্, লীলাতত্ব বিবিধ প্রকার ॥ 
এ তত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন । ব্রক্মাকে বেদ যেন পড়াইলা নারায়ণ ॥ 
অন্তর্ধীমী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। বাহিরে না কহে বস্ত প্রকাশে হৃদয় ॥ 


রামরায় বলিতেছেন, প্গ্রভু! তুমি আমার মুখ দিয়া যত তত্ব 
প্রকাশ করিলে, ইহার কিছুই আমি জানিতাম না । ইহাতে বুঝিলাম 
যে,--তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া! এ সমুদায় নিগুঢ় কথা প্রকাশ 
করিলে । ইহাতে আমার বোধ হয় ভুমি সেই অন্তর্ধামী ঈশ্বর। 
এ সম্বন্ধে আরও গুহ কথা বলিতেছি। আমি প্রথমে যখন দেখি তখন 
তোমাকে একজন সন্গ্যাসী মাত্র ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বোধ 
হইতেছে তুমি আমার শ্ঠামন্ন্দর । আবার ভাবি তবে তোমার বর্ণ 
কাচ সোনার মত কেন? তখন মনে হয়, তুমি শ্রীমতী রাধা । কিন্ত 
শেষে স্থির করিয়াছি,__তুমি শ্ঠ।মনুন্দর, শ্রীমতী রাধার অঙ্গ দ্বার! 
আপনার রূপ ঢাকিয়া৷ জগতে বিচরণ করিতেছ।” 

প্রভূ বলিলেন, প্তুমি ষে এরূপ বলিবে তাহাতে বিচিন্তর কি? 


২৪৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীকষ্ণ-প্রেমের ধশ্খই এই | ধাহাদের এই কৃষ্ণ-প্রেম আছে, তাহারা 
চতুর্দিকে কৃষ্ণময় দেখেন। তুমি যে আমাকে রাধাকুষ্ণ ভাবিবে এ 
বিচিন্র কি? স্থাবর জঙ্গমও তোমার নিকট রাধাকুষ্ণ বলিয়! ভ্রম হইবে 1৮ 

রামরায় তখন গদ্্‌গদভাবে বলিতেছেনঃ “প্রভূ! এই জঙ্গলময় 
দেশে, বিষয়কাধ্য লইয়া বিব্রত ছিলাম। কপ! করিবার জন্য তুমি তল্লাস 
করিয়। আমাকে বাহির করিলে; এখন আমাকে বঞ্চনা করিতেছ ! 
প্রভু, এ কি তোমার উচিত?” শ্রীভক্তগণ শ্রীভগবনকে এইরূপ 
ধমকাইয়। কথ বলেন, আর শ্রীভগবানের নিকট অন্তের স্ততি ও 


চাট্বাঁক্য অপেক্ষা ভক্তের তিরস্কার অনস্ত গুণ মধুর লাগে। এই ধমক 
খাইয়া, (যথা চরিতাম়ুতে )১- 
“তবে প্রভু হীসি তারে দেখাল ্বূপ। রসরাজ মহাভাব ছুই এক রূপ ॥ 
দেখি র।মানন্দ হৈল আনন্দে মুচ্ছিত ॥ 
প্রভু গাত্রে হস্ত বুলাইয়া তাহাকে চেতন করাইলেন। বিগ্ানগরে 


প্রভুর কাধ্য শেষ হইল। তথন তিনি বিদায় মাগিলেন এবং রামরায়কে 
বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইতে বলিলেন । কিন্ত ওরূপ আজ্ঞার আর 
প্রয়োজন হইল না । রামরায় তখন প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন, বিষয়-কাধ্য 
করিবার আর তাহার ক্ষমতা রহিল ন1। প্রভূ তাহাকে বলিলেন, 
প্যাবৎ আমি দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া না৷ আসি, তাবৎ তুমি এখানে থাকিও ।” 
রামরায়, প্রভু গ্রত্যাগমন করিবেন সেই আশায় বিদ্ভানগরে প্রভুর পথ 
চাহিয়া রহিলেন। প্রভূ দক্ষিণ-দেশে চলিয়া গেলে রামরায় যুচ্ছিত 
হইলেন; আর বিগ্ভানগরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রভু সেই নগরে 
দশ দিবস বাঁস করায় সমস্ত নগরবাসী প্রেম ও ভক্তির তরঙ্গে ভুবিয়। 
গিয়াছিল, আর শ্রীমহাপ্রভুকে একেবারে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিল। 
তাহারাও রাজার সহিত শোকে অভিভূত হইল। এইরূপে প্রভু 
একেবারে গৌড়ীয় তক্তগণের নয়নের অদর্শন হইলেন । 


রামরায়ের প্রভুর স্বরূপ-দর্শন ২৪৭ 


ও দ্দিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের কথ। পাঠক শ্মরণ করুন। 
প্রভু আলাল্নাথে ভক্তদিগকে ফেলিয়া! গমন করিলে, তাঁহার! অচেতন 
হইয়! সারাদিন-রাত্রি পড়িয়! রহিলেন । পরদ্দিবস প্রভাতে প্রভুর আজ্ঞ।- 
ক্রমে ধীরে-ধীরে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিলেন । যে প্রসুর নিমিত্ত 
তাহারা সমুদয় ত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রভু তাহাদিগকে এখন ত্যাগ 
করিয়া! গিয়াছেন; সুতরাং তাহার! শ্রীক্ষেত্রে মুতবৎ পড়িয়া রছিলেন। 
আর তীহার্দের গরব নাই, সখ নাই, তেল নাই, এমন কি চেতন ষে 
আছে তাহাও সব সময় বোধ হয় না। তাহারা জীবনধারণের নিমিত্ত 
আহার করেন, কয়েক জন বসিয়া একচিত হইয়। প্রভুর কথ৷ বলেন, 
গলাগলি হইয়া রোদন করেন, রাত্রে প্রভুকে স্বপন দ্েখেন। এইবূপে 
দরক্ষিণ-মুখে চাহিয়া সকলে নিশি-দিন যাপন করিতে লাগিলেন । 

সার্বভৌম রোদন করিয়া তখন অন্তরূপ ধারণ করিয়াছে । যখন বড় 
£খ বোধ হয়, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে প্রসুর কথা আলোচন। 
করিয়া মনকে সাস্বনা করেন! সৌভাগ্য অন্তর্ধান ন1 হইলে তীহাকে 
কেহ চিনিতে পারে না । প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিলেই, তাহার মহিম। 
স্র্ধ্যের ন্যায় ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে এই সমৃদায় কথার 
স্যষ্টি হইতে লাগিল ;১-- যথা, শ্রীক্ণ সন্ন্যাসীরূপে বিচরণ করিতে নীলাচলে 
আগমন করিয়াছিলেন ; তিনি সার্বভৌমকে রুপা করিয়া এখন আবার 
অদশন হইয়াছেন। তখন নীলাচলবামী ভক্ত ও অভস্ত সকলেই 
সার্বভৌমকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাহাদের আবেদন এই যে, প্রভুকে 
তাহার। দেখিবেন। সার্বভৌম তাহাদিগকে ইহাই বলিয়া সাস্বনা করিয়া 
বিদায় করিলেন যে, প্রভু দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন, সত্বর আপিবেন । 


আসিলেই তাহাদের সহিত মিলাইয়া দিবেন। ক্রমে এই কথা মহারাজ 
প্রতাপরুদ্রের কর্ণে গেল। তখন তিনি সার্বভৌমকে আহ্বান করিয়া, 


২৪৮ শ্রীজমিয়নিমাই-চরিত 


কটক হইতে পুরীতে দূত পাঠাইলেন। সার্ধভৌম রাজার আজ্ঞা 
শুনিয়। একটু বিশ্রয়াবিষ্ট ও চিত্তিত হইলেন; ভাবিতে লাগিলেন যে, 
অলময়ে রাজ! তাহাকে কেন ডাঁকিলেন? মহারাজ প্রতাপরুদ্র দো্দণ 
গ্রতাঁপান্থিত। তখন হিন্দুদিগের মধ্যে তিনিই কেবল মুসলমানগণের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন ও যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছেন। দ্বয়ং রাঁজপুত ; 
আবার রাজপুতদিগের শ্রী, পদ ও মধ্যাদ| তখন তিনিই কেবল রক্ষ। 
করিতেছেন । মুসলমানগণ তাহাকে চতুদ্দিক হইতে ঘিরিয় ফেলিয়াছেন ; 
কাজেই আত্ম রক্ষার নিমিত্ত তিনি দিবানিশি সৈম্ত লইয়৷ যুদ্ধ কার্ধ্যে 
ব্যত্ত। তিনি ডাকিতেছেন, কাজেই সার্বভৌমের ভয়ও হইল। 
দার্বভৌম উতৎকন্ঠিত চিত্তে দ্রতগতিতে কটক গমন করিয়৷ রাজার 
সম্ুথে উপস্থিত হইলেন । রাজা তাহাকে দেখিয়া! সহান্তে সম্ভাষণ ও 
প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। সার্বভৌম আশ্বস্ত হইয়া 
বলিলেন । তখন রাজা বলিতেছেন, “ভট্টাচাধ্য ! আমি শুনিলাম, 
এক মহাশয় নাকি নীলাচলে আগমন করিয়াছেন, আর তিনি নাকি বড় 
প্রতাপান্থিত; এমন কি, অনেকে তীহাকে স্বয়ং জগন্নাথ বলিয়া বিশ্বাস 
করে। তিনি নাকি তোমাকে বড় কৃপ। করিয়াছেন। তাই তোমাকে 
ডাকাইলাম। ভূমি তীহার সমুদায় কথ! বগ, আমি শুনিবার জন্ক উদ্গ্রীব 
হুইয়। আছি।” সার্বভৌম বলিলেন, “মহারাজ যাহা শুনিয়াছেন, মে 
সমু্ধায় ঠিক। তিনি অতি মহাশয়, তাই আমাকে কাঙ্গাল দেখিয়! 
আমার হরষ্টমন শোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন |” ইহা! শুনিয় 
রাজ! বলিলেন, “বটে ! তবে তুমি একবার তাহাকে আমাকে দেখাও ।” 
সার্বভৌম দেখিলেন, রাজার ষেরূপ ভাব তাহাতে যেন তিনি 'আজ্ঞ। 
দিয়া প্রভুকে কটকে লইয়। আসিবেন। তাই তিনি ব্যস্ত হইয়। 
বলিতেছেন প্মহারাজ, আপনি যাহা গুনিয়াছেন সমুদদায় সত্য । কিন্ত 
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তিনি সন্্যাসী, নির্জনে ভজন করেন ; রাঁজদর্শন সন্ত্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ । 
তিনি প্রাণ গেলেও যে তাহার ধর্ম নষ্ই করিবেন তাহা বোধ হয় না” 
ইহাতে রাজ। বলিলেন, “সে কি! তোমরা সকলে উদ্ধার হইয়। 
যাইবে, কেবল আমি রাজ! বলিয়া! উদ্ধার হইতে পারিব ন। ?” 

সার্বভৌম; তিনি কৃপাময়। মহারাজকে দর্শন দিলেও দিতে 
পারেন; আমি সে চেষ্টাও করিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে 
তীরথভ্রমণে গিয়াছেন । 

রাজা! | শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষা বড় তীর্থ আবার কোথায়? ক্ষেত্রে 
আসিয়া আবার তাহার তীর্থদর্শন করিবার প্রয়োজন কি ছিল? 

সাদ্বভৌম । তাহার নিজের কিছু প্রয়োজন ছিল না। কিন্ত 
জীবের কুকর্ম্নের নিমিত সমুদায় তীর্থস্থান কলুষিত ও নিম্ডেজ হয়। তাই 
মহাজনগণ সেখানে যাইয়া উহ! পবিত্র করিয়! থাকেন । 

রাজ! । তুমি তাঁহাকে ধাইতে দ্রিলে কেন? বুঝাইয়া পড়াইয় 
রাখিলে না কেন? তাহ হইলে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতাম | 

সার্বভৌম । তার ত্রুটি করি নাই। তবে তিনি শ্বতন্ত্র, তাহাকে 
বাধ্য করিতে পাব্রিলাম না । 

রাজা । ভুমি কেন খুব জিদ করিয়! ধরিলে ন! ? 

সার্বভৌম । আমি কোনও অংশে ক্রটী করি নাই। তাহার পা 
ধরিয়। রোদন করিয়াছি, তাহার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছি, 
কিন্তু তাহাকে রাখিতে পারিলাম ন। যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, 
ভ্বিলোকের মধ্যে কাহারও তিনি বাধ্য নহেন। 

রাঙ্গা । (বিস্ময়ের সহিত ) স্বতত্ত্র ঈশ্বর! সামান্য লোকের মুখে 
এ কথ শুনিয়াছি, তুমিও কি তাহাকে শ্রাভগবান বল ন। কি? 

সার্বভৌম । আমি মন্দমতি, তর্কনিষ্ঠ, তাহাকে পূর্বে চিনিতে পারি 
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নাই। এখন তিনি, আমার হূদ! দেখিয়াঃ আমার প্রতি কৃপার্ত হুইয়।, 
আমাকে তাহার পরিচয় দিয়াছেন । 

রাজা । তিনি শ্রীভগবান, আর আমি তাহাকে দর্শন করিতে 
পারিলাম না? তুমি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা! বিজ্ঞ । তুমি দেখিয়া 
শুনিয়া তাহাকে শ্রীভগবান বলিতে, সেখানে আর আমার সন্দেহ 
হয় না। তবে আমি শ্রীভগবান্কে পাইয়! দেখিতে পাইলাম না? 

সার্বভৌম । তিনি আবার আমিবেনঃ এমন কি, শ্রীক্ষেত্রে বাসও 
করিবেন । অতএব মহারাজ ব্যগ্র হইবেন না। যখন আপনার স্থানে 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তখন অবশ্ত আপনাকে দর্শন দিবেন । 

কথ। এই ষে, শ্রীভগবান আসিয়। তাহাকে দেখা না দিয়ে গিয়াছেন, 
ইহাতে জীবমাত্রেরই ক্ষোভ হইতে পারে, প্রতাঁপরুদ্রের ত হুইবারই 
কথা । যেহেতু তিনি রাজ, সকল বিষয়ে অগ্রভাগ ,তাহার। তাহার 
মনোদ্ঃখ দেখিয়। সার্বভৌম রাজাকে আশ্বান দিলেন যে, তিনি 
আিবেন, আর শ্রীক্ষেত্রে থাকিবেন। রাজাকে পান্না! দিবার নিষিত্ত 
আর একটা কথ। উঠাইলেন । বলিতেছেন, “মহারাজ ! শ্রীভগবান ত 
সত্বরই প্রত্যাগমন করিবেন, কবে আসিবেন নিশ্চয়তা নাই। তাহার 
থাকিবার একটী বাসস্থান চাই। এমন বাসা চাই যে, সেখানে অনেক 
স্থান থাকে, এবং উহা! নির্জন ও মন্দিরের অতি নিকট হয় 1” 

রাজ! ইহাতে প্রভুর একটু উপকার করিবার সুবিধা পাইয়া, সহর্ষে 
বলিতেছেন, “তাহার ভাবনা কি? ভাপ বাসাই দেওয়। যাইবে । 
আমার বোধ হয় কাশীমিশ্রের বাটী দিলে হইতে পারে * সার্বভৌম 
এই বাসার কথ! শুনিয়া মনের সহিত অন্্মোদন করিলেন । অতএব 
প্রভু প্রত্যাগমন করিলে কাশীমিশ্রের বাড়ী থাকিবেন সাব্যস্ত হইল। 
কাশীমিশ্র রাজার গুরু । 


দক্ষিণ ভ্রমণ ২৫১ 


তার পর রাজ সার্ববভৌমের নিকট প্রভুর গুণ-চরিত্্র শুনিতে 
লাগিলেন। রাজা, শ্রীমতী রাধার ন্যায়, সার্বভৌম-রূপ যে ভাট, তাহার 
মুখে প্রভুর কথা শুনিয়া, তাহাকে না দেখিয্বাই, চিন্ত ও মনের অধিকাংশ 
তাহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন । 

এ দিকে প্রভূ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং” বলিয়। দক্ষিণদেশের জঙ্গলে প্রবেশ 
করিলেন । এইরপে শ্রীগৌরাজের সহ বৌদ্ধাচাধ্য, জৈনাচাধ্য, শঙ্করাচাধ্য, 
শৈব্যাচাধ্য প্রভৃতি যত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের আচাধ্যগণের মিলন 
হইল ৷ মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে্বে ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, 
তাহা দ'ক্ষিণাত্য দর্শনে জানা যাইত । মুসলমানগণ সে দেশে প্রবেশ 
করিতে পারে নাই। সুতরাং দক্ষিণদেশে মারামারি কাটাকাটি নাই? 
সেখানে কেবল ধর্মচর্চ[, আর ইহ1 ভদ্রলোকের কেবল এক মাত্র কাধ্য। 
প্রভুর এইরূপ ভ্রমণ করিতে প্রায় দুই বৎসর গেল । দ্বারক যাইবার 
পথে, কুলিনগ্রাম নিবাসী রামানন্দ বসুর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। 
তিনি 'প্রভূকে পূর্বে দশশন করেন নাই, নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র। এখন 
তীর্থভ্রমণের ফলন্বূপ প্রভুকে পাইবামাজ্র, তাহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ 
করিয়া, তাহার সহিত রহিয়া গেলেন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
বহু রামানন্দের একটা গীতের ভণিত। শ্রবণ করুন-_ 

“বন্থ রামানন্দের বাণী, দিব! নিশি নাহি জানি, 
গৌর আমার পাগল কৈলে।” 

প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণকাহিনী পরে লেখা হইবে। শুদ্ধ সেই লীলাই 
এক বৃহৎ গ্রচ্থের ব্যাপার । 

প্রভু যেখানে গমন করেন, স্থোনে আপনিই এই কথ! প্রচার হয় যে, 
শ্রীকৃষ্ণ আসিম়াছেন । এই কথা শুনিয়া লোকে ভক্তির শক্তিতে উন্মাদ গ্রপ্ত 
হয়; আর প্রতু সেখানে ছুই একটা আচার্য স্থষ্টি করিয়া অন্থ স্থানে গমন 
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করেন। এই আচার্ধ্য-স্ষ্টির মধ্যে একটী রহম্ত আছে । তিনি দক্ষিণ- 
দেশে, যখন যেখানে যাইতেছেন, সেখানেই কোন বিশেষ ধর্মের সর্বর- 
প্রধান আচাঁধ্যকে ধরিতেছেন ও তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকেই 
শ্রীবৈষণবধন্ম্ম প্রচার করিবার জন্ত নিযুক্ত করিতেছেন। আর এক অদ্ভুত 
কথ। স্মরণ করুন। গাভু যেখানে যাহতেছেন, সেই স্থানে এক 
একটি চিরম্রণীয় কীত্তি স্থাপিত হইতেছে । সৌরাষ্ট্রে প্রভু যে বটবৃক্ষ 
তলে বসিয়াছিলেন, তাহা অগ্তাপিও লোকেরা দেখাইয়া! থাকেন । 
শ্রীবিষুঃপ্রিয়৷ পত্রিকায় আমি একটি প্রস্তাব লিখি, তাহা হইতে এই 
কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম ;--“শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত রামযাঁদৰ বাগচি 
মহাশয় দক্ষিণদেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে গমন কবেন । এই গহ্বরের 
মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্রপ্রায় মন্দির আছে । এই স্থান অতি দুর্গম, 
বোম্বাই হতে কয়েক দিবস দুরে । রামযাদব বাবু কষ্টেম্যষ্টে সেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়! দেখিলেন যে, সেখানে একটী রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, 
আর সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিবে আরতি আরম্ভ হইল । এখানে আর এক 
কাণ্ড দেখিয়! তিনি বিম্য়াপন্ধ হইলেন । তিনি দেখিতেছেন যে সেই 
বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোলকরতাল লইয়া কয়েক জন এ 
দেশীয় বৈষ্ণব, আমাদের সংকীর্তন আরস্ত করিলেন । আমাদের সংকীর্তন 
বলার তাৎপর্য এই যে, যর্দিও দে সংকীর্তনের ভাষ! স্বতন্ত্র কিন্তু তবু 
উহার আকৃতি ঠিক আমার্দের সংকীর্তনের মত। রামযাদব বাবু 
আশ্চধ্যান্বিত হইয়া শুনিতেছেন, এমন সময় সেই কীর্তনের মধ্যে 
শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তীহার শরীর বিস্ময়ে কীপিয়। 
উঠিল । এই নিবিড় জঙ্গলে, এই বহুদূরে, আমাদের সংকীর্তভন, আর 
আমাদের নবন্বাপবাণী ব্রাহ্গণ-কুমারটীর নাম কিরূপে আসিল 1--ইহা 
ভাবিতে ভাবিতে রামযাদৰ বাবু বিভোর হইলেন । 


ইলোরান়্ শ্রীপপ্রভূর চিহ্ন ২৫৩ 


“কীর্তনাস্তে টবষ্জবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাস] করিলেন । 
কিন্ত তাহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন রামযাদব বাবুর এই 
হ্বল্প হইল যে, ইহার তথ্য না! জানিয়া তিনি যাইবেন না। এই 
উদ্দেশ্তে তিনি সেখানে রহিয়] গেলেন, ও ছুই দিবসের অনুসন্ধানের পরে 
একটি প্রাচীন বৈষ্ণবের দর্শন পাইলেন । তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
বলিলেন,_-”“তোমখদের “বাড়ী যে বঙদেশে, সেই বঙদেশ হইতে এই 
খোল করতাল ও এই কীর্তন আনিয়াছে।” কিরূপে আদিল ইহ! 
জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,__“তোমাদের দেশের যিনি চৈতগ্তদেব, 
তিনি এ মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন |” 

পথে যাইতে যাইতে সেই ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙগ 
নৃত্য করিয়াছিলেন । সে প্রায় চারিশত বৎসরের কথা । আর সে 
কথা ও সে তরঙ্গ অগ্ঠাপি সেখানে আছে! একবার এই বিষয়টা 
অনুভব করুন, তবে বুঝিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বস্তু । *এখানে 
তোমাদেগ চৈতন্য নৃত্য করিয়াছিলেন,” বৈষ্ণব ইহাই বলিলেন। 
কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন তাহাতেই সেখানে বৈষব-ধর্ম্ের বীজ 
বপন কর। হইল ! 

প্রভুর মন্তকে জটা, মুখে শবৃশ্র, পরিধান জীর্ণ কৌপিন। সেই অতি 
দীর্ঘ দেহ এখন ক্সীণ হইয়াছে, সর্ববাজ ধুলায় ধূসরিত, নয়ন প্রেমে ঢলঢল 
ও ঈষৎ লোহিৎ বর্ণ। গভুকে দর্শনমাত্র লোকের হৃদয় দ্রব হয়। 
প্রভু এই যে প্রায় ছুই বৎসর দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিলেন, ইহার মধ্যে মাত্র 
এক দিবস শ্রীনবদ্ধীপ স্মরণ করিয়াছিলেন। পুনা নগরের নিকট গ্রভু 
বৃক্ষ হেলান দিয়। বসিয়া আছেন, যেন জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীন ও 
কাঙ্গাল। তাঁহার ভৃত্য একটু দূরে বসিয়া । হঠাৎ প্রতুর শ্রীনবধ্ধীপ 
মনে পড়িল। তখন রোদন করিতে লাগিলেন, আর অস্মুটন্বরে বলিতে 


২৫৪ শ্রীঅমিয়ন্মাই-চরিত 


লাগিলেন, “কোথা! আমার প্রাণ-গ্রতিম মুরারি! কোথ। নরহরি ! 
তোমাদের ন] দেখিয়! বাঁচি না! কবে তোমাদ্দিগকে আবার দেখিব !” 
এ দিকে স্বপ্রবিলাসের কাহিনী মনে করুন্‌। শ্রীরুষ্ণজ গোপীর [প্রেমঞ্খণ 
শোধিতে পারিলেন না; বলিলেন,--“তোমরা অহেতুক এত প্রীতি 
করিয়| আমাকে চিরখণের দায়ে আবদ্ধ করিয়াছ। আমি তোমার্দিগকে 
কিছু দিলে তোমরা লইবে না, লইলেও আমার এমন কিছু নাই যাহাতে 
তোমাদের খণ শোধ হইতে পারে ।” তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন,__“সে 
খণশোধ কর! অধিক কথা নয়; তুমি তাহ অনায়াসে শোধিতে 
পার। তুমি জীবকে যি হরিনাম দাও, তবে আমি তোমাকে খণ 
হইতে খালাস দিব ।” 
শ্রীমতী বর্দিও কতক রহম্ত-ভাবে এ কথা বলিবেন, কিন্ত শ্রীকষ্ 

অমনি বলিলেন,_“তথাস্ত” ;ঃ তাই শ্রীরুষ্ণ তখন একখানি “্দাস-খত” 
লিখিয়৷ দেন। তাহাতে লেখ! থাকে যে, তিনি কলিধুগে সন্ধ্যাসী হইয়া 
দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করিবেন । শ্ীভগবান এই কাধ্য করিয়। 
শ্রীমতীর খণ হইতে পরিক্রাণ পাইবেন, তাই গোঁর-অবতার হইলেন । 
এই গেল স্বপ্নবিলাসের কথা । বাঙ্গাল দেশে কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ধ্যাত্র। 
হইর। থাকে, তাহাতে সেই 'দাস-খত+” খানি গীত হইয়া থাকে। সে 
দাস-খত এইরূপে লিখিত-_ 

"ইয়াদি কৃত্য, গুণ সমুদ্র সৎ সাধু শ্রারাধা । 

সচ্চরিজ্র চরিতেষু* পুরাহ মনের সাধ।॥ 

তম্ত খাতক, হরি নায়ক, বসতি ব্রজপুরি। 

অন্য কর্জং পত্রমিদং, লিখিত সুকুমারা ॥ 

তারিথন্ত ঘ্বাপরস্ত, পরিশোধ কলিষুগে । 

এই কথায়ে, খত লিখিনু, ইসাদি মঞ্জুরি ভাগে ॥ 


প্রভু রাধাভাবে বিভোর ২৫৫ 


এখন উপরি-উক্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়া! মহাজনগণ যে পদ প্র্রস্তত 
করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন-_ 

কেনে আকুল হলে! গৌরহরি । বলে কোথা রাই-কিশোরী ॥&। 

প্রেম-নন়নে দীনের পানে, চাও বারেক কপ! করি 

ছেড়া কাথা, করোয়। হাতে কেন্দে বেড়াই পথে পথে, 

তোমারি নাম নিতে নিতে এসেছি আশা! করি ॥ (খালাস হুব বলে) 

প্রভু এই ত্রিজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীন হ্হইয়। দক্ষিণে ভ্রমণ 
করিতেছেন । এদিকে এ কথ শ্রানবদ্ধীপে প্রকাশ হইল যে, নিমাই 
নীলাচল ত্যাগ করিয়া, একটা ভূত্য সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণদেশে চলিয়া 
গিয়াছেন। তখন সমস্ত গৌড়দেশবাসী ঘোর বিয়োগে অভিভূত হইলেন। 
শ্রীনিমাই নীলাচল বাস করিবেন, শ্রানিত্যানন্দ প্রভৃতি তাহাকে 
রক্ষণবেক্ষণ করিবেন,-যত দিবস এরূপ সাব্যস্ত ছিল, তত দিবস লোকে 
এক প্রকার মনকে বুঝাইয়! রাথিয়াছিল। কিন্তু এখন এ কি কখা? 
নিমাই কোথায় গেলেন? তিনি এক] গেলেন, তাহাকে রক্ষা! কে 
করিবে ! নিমাই কি আর ফিরিয়! আমিবেন ! 

যে নিমাই সর্ব! প্রেমে বিভোর, আহার না করাইয়া! দিলে বিনি 
আহার করেন না, যাহাকে সাধ্যসাধনা! না করিলে কৃষ্ণতজন রাখিয়া 
শয়ন করেন না, তিনি এখন দুর ও জঙ্গলময় দেশে একাকী হাটিতেছেন। 
কে ভিক্ষা দিতেছে, কে রন্ধন করিতেছে, কোথা রাত্রি বাদ করিতেছেন, 
এই ভীষণ রৌদ্র কিরূপে সহিতেছেন ! যে নিমাইকে নয়নের উপর 
রাখিয়াও, ভয় হয় যে তাহার শ্রাঅঙ্গে পদে পদে ব্যথ। লাগিবে, তাহার 
এখন এই দশ! ! কাজেই নবন্বীপে হাহাকার পড়িয়! গেল। 

শ্রকুষ্ণ-বিরহ জীবের পুরুতার্৫থের সীমা । এই কৃষ্ণ-বিরহ, প্রত 
আপনি রাধা-ভাব ধারণ করিয়া, জীবকে দেখাইলেন। আর এই 


২৫৬ শ্রীঅমিয় নিঘাই-চরিত 


কষ্চ-বিরহ কিরূপ, তাহ! তিনি নবদ্ধীপে নিজ পরিকরগণ দ্বারা জীবকে 
দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ব্রঙ্গবাসীদের দশ! যেরূপ 
হইয়াছিল, শ্রীনবহ্ীপবাসীদের দশ! প্রকৃত তাহাই হইল। গৌরপরিকরগণ 
গোপগোগীর যে দশ। তাহাই পাইলেন । কেহ দাঁস্ত, কেহ সখ্য, কেহ 
বাৎসল্য, কেহ-বা মধুর-ভাবে অভিভূত হইয়। গৌরবিরহূসাগরে ডুূবিলেন। 

শচী ও বিধুপ্রিয়। ঘোর-বিয়োগে চেতনহারা হইলেন। শ্রীমতী 
বি্ুপ্রিয়ার যদিও একটু চেতন থাকিল, শচী একেবারে পাগল হইলেন । 
তাহার মনে এই ভাব বসিরা গেল ষে, তিনি শ্রামতী যশোদা, আর 
নিমাই তাহার কৃষ্খ এখন মথুরার গিয়াছেন ;--শচী সেই ভাবে 
বিভোর । যখন একটু চেতন হয়, তখন শ্রীনবন্ধীপে অভ্যাগত সাধুগণকে 
অন্বেষণ করেন ;--কাহার নিকট লোক পাঠাইয়! দেন, কাহাকেও 
বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন । এই সমু্ায় লোকের নিকট তাহার এক মাত্র 
প্রশ্ন, “নিমাই কি নীলাঁচলে ফিরিয়া আসিয়াছে? নিমাইকে দেখিতে 
বড় সুন্দর, তাহার কচি বয়স, পরিধান কৌপীন, মুখে সর্বদা কুষ্ কৃষঃ 
বোল, আর প্রেমে পাগলের মত ঢুলে ঢুলে চলে ।” যথা, একটি প্রচীন 
পদ হইতে উদ্ধৃত-_- 

“নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, সঙ্স্যাসী ঠবর1গী যারা । 

তাঁহ। সবাকারে, কান্দিয়া শুধায়, শচী পাগলিনী-পারা ॥ 

তোমর1 কি এক সন্গ্যাসী দেখেছ? 
শ্রীকঞ্চচৈতন্ত নাম, তারে কি ভেটেছ? 

বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন. জিনি, তন্ুখানি গোর] 

হরেকষ্জ নাম, বোলয়ে সঘন, নয়নে গলয়ে ধারা ॥” 

তাহার! বলে, “না, দেখি নাই ।” 

শী যখন অচেতন থাকেন, তখন নান! রঙ্গ করেন। কখন শ্রীবামের 


শচীর দশা ২৫৭ 


বাড়ীতে নিমাইকে তল্লাস করিতে বান । কখন লোকের নিকট জিজ্ঞাস! 
করেন, তোমরা মথুরার সংবাদ বলিতে পার? কখন নিমাইয়ের নিমিত 
রন্ধন করেন । কথন নিমাইকে বসির খাওয়ান । লোকে দেখে যে, 
তিনি নিমাইকে খাওয়াইতেছেন, তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্ত 
নিমাইকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না। কখন শচী রজ্ছু লইয়া 
ষশোদাভাবে বাগ করিয়া নিমাইকে বান্ধিতে যান, তখন সকলে যশোদার 
শ্রীক্ণকে বন্ধনরূপ-লীল। প্রত্যক্ষ দর্শন করেন । আবার রাজ্ধিতে কখন 
শচী স্বপ্র দেখিয়। নিমাই নিমাই” বলিয়া কান্দিয়া উঠেন । 
বিষুপ্রিয়ার ঘোর-বিঘ়োগ লোচনানন্দ ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন । 
লোচন সেই বর্ণন! শ্রীমতী বিষ্প্রিয়াকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এমন 
কি, কিন্বদস্তী আছে বে, শ্রীমতা উঠার ছুই এক স্থান পরিব্র্ভনও করেন। 
লোচনদাসের সেই শ্রীমতীর বাঁর-মাসের ছুঃখ-বর্ণনা! অর্থাৎ বারমাসিয়। 
শ্রবণ করুন, করিলে মন নিম্মল হইবে । বথা- 
১। ফাল্গুনে গৌরাঙগটাদে পুণিমা-দিবসে | 
উদ্বর্তন-তৈলে স্নান করাব হুরিষে ॥ 
পিষ্টক পায়স আর ধৃপ-দীপ গন্ধে। 
সংকীর্তন করাইব মনের আনন্দে ॥ 
ও গৌরাজ প্‌" ! তোমার জন্মতিথি পৃজ1। 
আনন্দিত নবন্বীপে বাল বৃদ্ধ যুব। ॥ 
২ | চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে । 
তাহ] শুনি প্রাণ-কান্দে কি কহিব কাকে ॥ 
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহুকুছ । 
তাহা শুনি আমি মৃর্ছ! পাই মুছুমু হু ॥ 
পুষ্প-মধু থাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে। 


স্উা 


৮১ 


শ্রীঅখিয়নিমাই-্চরিত 


ভূম্মি দুরদেশে আমি গোডাব কার কোলে ॥ 
ও গোরা পন ! আমি কি বলিতে জানি । 
বিধাইল শরে যেন ব্যাকুল-হুরিণী ॥ 
বৈশাখে চম্পকলতা। নৌতুন গামছা! ॥ 
দিব্য-ধোৌত কৃষ্ণকেলি বলনের কৌ ॥ 
কুস্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈত? কান্ধে । 

সে ব্ধপ না দেখি মুই জীব কোন ছাদে ॥ 

ও ০গীরাঙ্গ পা" ! বিষম টৈেশাখের বৌদ্র। 
তোমা ন দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র ॥ 
টজ্যষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ জভপত সিকত ॥ 
কেমনে বঞ্চিবে শুভ পদ!ন্ুজ রাতা ॥ 
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশি দ্বিন । 
ছটফট করে যেন জল বিন মীন ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পু ! তোমার নিদারুণ হিয়া] | 
ঘনলে প্রবেশ করি মরিবে বিবুদশ্রিয়! ॥ 
আঁষাচে নৌতুন মেঘ দাছুরীর নাদে। 
দারুণ বিধাত। মোরে লাগিলেক বাদে ॥ 
শুনিক্স। মেঘের নাদ, ময়ূরীর নাট । 

কেমনে যাইব আমি নদীক্লার বাট ॥ 

ও গৌরাজ প্‌ | মোরে সঙ্গে লৈয়। যাও ।' 
যথ। রাম তথ সীতা মনে চিত্তি চাও ॥ 
শ্রাবণে গলিত-ধারা ঘন বিহ্যললত । 
কেমনে বঞ্চিব প্রভূ, কারে কব কথা ॥ 
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালস্কে শয়ন । 


'বিধুঃপ্রিয়ার বিলাপ '২৫৯ 


সে সব চিস্তিয্া' মোর না রহে জীবন ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পছ ! তুমি বড় দর়াঁবান । 
বিষুগপ্রিয়। প্রতি কিছু কর অবধান ॥ 
ভাঙে ভাত্বত-তাপ সহনে না যায়। 
কাদঘ্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ॥ 
যার প্রাণনাথ প্রভূ নী থাকে মন্দিরে । 
হৃদয়ে দারুণ শেল বন্ত্রাথাত শিরে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পু ! ভাদ্রের বিষম খর! । 
প্রাণনাথ নাহি যার জীবস্তে সে মরা ॥ 
আশ্বিনে অস্থিকা-পৃজ! ছুর্গ1-মহোৎসবে । 
কান্ত বিনা যে ছুঃখ ত৷ কার প্রাণে সবে | 
শরৎ সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে। 
হাদর়ে দারণ শেল অন্তর বিদরে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পু ! মোরে কর উপদেশ । 
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ ॥ 
কাণ্ডিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের ব। 
কেমনে কৌপীন-বস্ত্রে আচ্ছাদিবা গ! ॥ 
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী । 
এবে অভাগিনী মুই হেন পাপ রাশি ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পু" !. তুমি অস্তর-যামিনী । 
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি ॥ 
অগ্ত্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে বিলাসে। 
সর্ব সুখ ঘরে, প্রভু কি কাজ সন্গ্যাসে ॥ 
পাটনেত ভোটে, প্রভু, শয়ন কম্বলে। 


বি? 


১১ 


শ্রীঅমিয়নিমাইশচরিত 


সুথে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পন" | তোমার সর্ববজীবে দয়! | 

বিফ্ুপ্রিয় মাগে রাজা-চরণের ছায়! ॥ 

পৌষে প্রবল নীত জলস্ত পাঁবকে। 

কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক ন৷ থাকে ॥ 

নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেল। দূরদেশে । 

বিরহ-অনলে ঝিষ্চুপ্রিয়। পরবেশে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পু হে! পরবাস নাহি শোছে। 
ংকীর্ভন অধিক সন্ন্যাস-ধর্মম নহে। 

মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব। 

তোম! ন! দেখিয়। গ্রাণ ধরিতে নারিব। 

এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি । 

পৃথিবীতে ন! রহল তোমার সম্ততি ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পু ! মোরে লহ নিজ পাশ। 

বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস ॥ 


শচী বিষুপ্রিয়ার কথা এখানে আর ধিক বলিব না। তীহাদের 


বিরহ-ব্ণনের স্থান আছে। 


সপ্তম অধ্যায় 


প্রভূ ছুই বৎসর দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়! নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন ।৷ 
এই ছুই বৎসরের ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত অতি সংক্ষেপে এখানে বর্ধিত হইল । 

প্রভূ বি্ধানগর হইতে ত্র্িমল্ল নগরে উপনীত হইলেন । এখানে 
বু বৌদ্ধ বাস করেন। বৌদ্ধগণের শিরোমণি মহাপগ্ডিত রামগিরির 
সহিত প্রভুর তর্ক হয় এবং রামগিরি পরাজিত হইয়। প্রভৃর চরণ আশ্রয় 
করেন। তৎপরে ঢুণ্তিরাম নামক মহা'-পাণ্ডিত্যাভিমানীর সহিত প্রভুর 
বিচার হইল, এবং ঢুণ্ডিরাম প্রভুর কৃপ। পাইয়। “হরিদাস” নামে খ্যাত 
হইলেন । প্রভূ ক্রমে “অক্ষয়বট” নামক স্থানে আপিয়। তথাকার 
“বটেশ্বর” শিবকে ঘর্শন করিলেন। সেখানে তীর্থরাম নামক জনৈক 
ধনী বণিক, সত্যবাই ও লক্ষমীবাই নামক ছুটি বেশ্তাসহ উপস্থিত হইয়া 
প্রভৃকে পরীক্ষা করিতে লাগিল । কিন্তু গ্রভুর প্রেমের বেগ দেখিয়া 
ইহারা তিন জনই তাহার চরণে পতিত হইয়া তাহাদের পাপরাশি 
দুরীভূত করিল । তীর্থরামের স্ত্রী কমলকুমারীও প্রভুর রুপ। পাইলেন। 
বটেশবরে সাত দিন থাকিয়া! দশক্রোশব্যাপী এক বিশাল জঙ্গলে প্রত 
প্রবেশ করিলেন । তৎপরে মুন্নানগরে আসিয়া প্রভু অদ্ভুত নৃত্য করিলেন, 
এবং উহা দর্শন করিয়া! লক্ষ লক্ষ লোক পবিত্র হইল। মুক্সানগর হইতে 
গ্রভূ বেস্কট নগরে পৌছিয়। ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিলেন । ততৎপরে 
প্রভু পন্থভীল নামক দন্থ্যকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। বগুল] নামক 
বনে পন্থভীলের বাস। পন্থভীল প্রত্ুর ছুই চারিটি কথা শুনিয়। অমনি 
দল সমেত অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৌপীন ধারণ করিল ও হরিনামে 
মত্ত হইল। এখান হইতে “কৃষ্ণ” “কৃষ” বলিতে বলিতে প্রভু উন্মতের 


বগি শ্রীঅমিয়নিমাই-চগ্রিত 


স্টার তিন দিবস অনাহারে গমন করিয়া চতুর্থ দিবসে হুপ্ধ ও আটা 
সেবা করিলেন । 

তরন্তর গিরীশ্বর-লিজ দর্শন করিয়! গ্রভৃু নিজ হন্তে তথাকার শিবকে 
অঞ্জলি করিয়া বিল্বপত্র প্রদান করিলেন । এখানে এক মৌনী সঙ্গ্যাসীর 
সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। এই সন্যাসী নিরস্তর ধ্যানে মগ্ন, কাভারও 
সহিত্ত কথ! কহেন না, কিন্তু গ্রভু তাহার মৌন ভঙ্গ করিয়। তাহাকে 
প্রেমদান করিলেন । এথান হইতে ত্রিপদী নগরে উপস্থিত হইয়া প্রভু 
শ্রীরাম-মুত্তি দর্শন করিলেন । সেখানে মথুরা নামক এক তাকিক 
রামাইত-পগ্ডিত প্রতুর সহিত তর্ক করিতে আসিলেন, এবং প্রভুর ভাব 
দেখিয়। তখনই তাহার শরণাগত হুইলেন ! তৎপরে পানানরসিংহ দর্শন 
করিয়। প্রভূ বিষুকাঞ্ী-ধামে লক্্মীনারায়ণ দর্শন করিলেন । সেখান 
হইতে ৪ ক্রোশ দূরে ব্রিকোণেশ্বর শিব আছেন। তাহাকে দর্শন করিয়া 
ভদ্ত্রা নদীস্ক পক্ষগ্িরি তীর্থে আসিলেন। তপতর কাল-তীর্থে বরাহুদেবের 
মৃর্তি দর্শন করিয়া পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে সন্ধি-তীর্ঘে আসিলেন । সেখানে 
অদ্বৈতবাদী সদ[নন্দপুরীকে ভক্তি প্রদান করিয়া টাইপন্দী তীর্থে যাত্রা 
করিলেন। 

টাইপন্দী হইতে নাগর নগর ও সেখান হইতে তাঞ্জোরের কৃষ্ণভক্ত 
ধনেশ্বর ব্রাহ্মণের বাটী উপস্থিত হইলেন। তৎপরে চগ্ডালু নামক গিরি, 
যেখানে বহু সন্্যাসীর বাস--সেথানে গমন করিলেন । তথাকার ভর 
নামক ত্রাঙ্ষণ ও সথরেশ্বর নামক সম্মালীবরকে কৃপা করিয়া, প্রভু পদ্ম- 
কোট তীর্থে অই্টভূজ। ভগবতীকে দর্শন করিলেন । এই স্থানে প্রভূ বখন 
অগই্টভূজ। দেবীকে বেড়িয়া' বালক-বালিকার্দিগের সহিত হরি-কীর্তন করেন, 
তখন হঠাৎ পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল । এখানে প্রভূ এক অন্ধ-ব্রাহ্মপকে চক্ষুধান 
করেন। কিন্তু এই অন্ধ-বাদ্দণ গুতূর রূপ দর্শন করিবামাক্র প্রাণত্যাগ 


দৃক্ষিণ ভ্রমণ ২৬৩ 


করিল, এবং প্রভু মহা-সমারোহে তাহার সমাধি দিলেন। পল্সুকোট 
হইতে ব্রিপান্জ নগরে চগ্ডেশ্বর শিব ও তথাকার প্রধান দার্শনিক বৃদ্ধ ও 
অন্ধ ভগদেবকে কৃপা করেন । জরিপান্র নগরে প্রতু সাত দিন ছিলেন। 

প্রভু আবার গভীর বনে প্রবেশ করিলেন । এক পক্ষ পরে এই বন 
পার হুইয়! রঙ্গাধামে নরদিংহ দেবের মুত্তি দর্শন করিলেন । এখান হইতে 
বাদভ পর্বতে গমন করিয়া পরমানন্দপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
ততৎ্পরে রামনাথ নগরে আসিয়! রামের চরণ ও তদস্তর রামেশ্বর শিব 
দর্শন করিলেন। তিন দিন পরে সাধ্বীবন নামক স্থানে মৌনব্রতধারী 
মহাতাপসকে দেখিতে গিয়। তাকে কৃপ। করিলেন । মাঘি পুশিমার 
দিন প্রভু তাত্রপণ্ণী নদীতে স্নান করিয়া! সমুদ্র পথ ধরিয়া কন্াকুমারা 
চলিলেন। 

কন্ঠাকুমারীতে সমুদ্রঙ্গান করিয়া প্রভূ ফিরিলেন। জাতন দিয়! 
ত্রিবাস্কুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনকার ব্রিবান্থুরের রাজার নাম 
রুদ্বপতি । তিনি অতিশয় প্রজাবৎসল, ভক্ত ও পৃণ্যবান। প্রভু এক 
বুক্ষতলে হেলান দিয়। অশ্রুপূর্ণ নয়নে হরিনাম জপ করিতেছিলেন, আর 
শত শত নগরবাসী তাহাকে দর্শন করিতে আসিল। ক্রমে রাজা রুদ্রপতি 
প্রভুর মহিমা শুনিয়া তাহাকে রাজধানী আনিবার নিমিত্ত এক দূত 
পাঠাইলেন। প্রভু অবশ্ত অস্বীকার করিলেন। শেষে রাঙ্জা হ্বয়ং 
আসিয়! প্রভুর চরণে পতিত হইয়। তাহার কৃপা অর্জন করিলেন । 
ত্রিবাঙ্কুরের নিকট রামগিরি নামক পর্বতে অনেক গুলি শঙ্করের শিল্প 
বাস করেন। প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া মত্স্তুতীর্থ, নাগপঞ্চপদী, 
চিতোল প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়। তুঙ্গভদ্র! নদীতে আসিয়। মান 
করিলেন। সেখান হইতে চগুপুর নগরে ঈশ্বর ভারতী নামক কোন 
জ্ঞানী সন্গযাসীকে গ্রেমদান করিয়। তাহার নাম কৃষ্চদাস রাঁখিলেন । 
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তারপর চগুপুর ত্যাগ করিয়া ছুই দিবস ভয়ঙ্কর ছুর্গম পথ দিয়! চলিলেন। 
অনেক ব্যান ও অন্যান্ত হিং জন্তর সহিত প্রভুর দেখ! হইল। তাছারা 
গ্রভৃকে দেখিয়া অন্ত দিকে চলিয়। গেল। এই ছূর্গম পথ পরিত্যাগ 
করিয়৷ প্রভু পর্বত বেষ্টিত একটি অতি দরিদ্র ক্ষুত্র গ্রামে আসিম্ন। কোন 
ভক্ত ব্রাঙ্গণ-ব্রা্গণীকে দর্শন দিলেন । 

ক্রমে প্রভু নীলগিরি পর্ধবতের নিকটস্থ কাগ্ডারি নামক স্থানে আসিয়! 
অনেক সঙ্ল্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তর্দনস্তর অন্যান্ স্থান ভ্রমণ 
করিয়া, প্রভূ গুজ্জরী নগরে অগন্তযকুণ্ডে স্নান করিলেন । শুর্জরী নগরে 
প্রভু প্রেমের হিল্লোল ভূলিয়! সহশ্্র সহম্্ লোককে ভক্তি প্রদান করিলেন । 
গুর্জরী নগর হইতে বিজাপুর পর্বত দিয়! সহ্া-কুলাচল ও মহেন্্ু-মলয় 
দর্শন করিয়া! পুনা নগরে উপস্থিত হইলেন । পুনা নগর তখন কতকটা 
নদীয়ার মত চতুষ্পাঠিতে ও পণ্ডিতদলে পরিপূর্ণ । প্রভু তচ্ছর নামক 
জলাশয়ের ধারে বসিয়, কষ্ণ-বিরহে বিভোর । সহ্ম্ম লোক দ্বার অমনি 
তিনি বেষ্টিত হইলেন । একজন বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এ জলাশয়ের মধ্যে | 
অমনি প্রভু সরোবরের মধ্যে ঝম্প দিয়! জলমগ্ন হইলেন । উপস্থিত 
লোক সকল হাহাকার করিয়। তাহাকে কোন ক্রমে উঠাইলেন । 

পুন! হইতে প্রভূ ভোলেশ্বর দর্শন করিতে চলিলেন। ভোলেশ্বর, 
পটস্‌ গ্রামের সন্গিকটস্ব গোরঘাট নামক গ্রামে । সেখান হইতে 
দেবলেশ্বরে ও তথা হইতে খাগুবায় খাগুবাদেবকে দর্শন করিতে গমন 
করিলেন । যে নারীর বিবাহ না|! হয়, তাহার পিতামাতা তাহাকে 
খাগুবা দেবকে সেবা করিবার নিমিত্ব অর্পণ করিক্ন। থাকে । ইহার্দিগকে 
সাধারণতঃ লোকে কুমারী” বলিয়া ডাকে । এই কুমারী অর্থাৎ 
দেবদাসীগণের মধ্যে অনেকেই ভরষ্টাচারিণী । ইহাদের প্রতি কৃপার্ড 
হইয়| প্রভু ইহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তৎপরে চোরানন্দী বনে 
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প্রবেশ করিয়া নারোজী নামক গ্রপদিদ্ধ ডাকাইতকে উদ্ধার ও সঙ্গে 
করিয়। শূলানদী তীরস্থ খগ্ডলা তীর্থে গমন করিলেন । সেখান হইতে 
নাসিক নগরে ও নাসিক নগর হইতে পঞ্চবটি বনে প্রবেশ করিয়া দমন 
নগরে উপস্থিত হইলেন । সেখান হুইতে উত্তর দিক ধরিয়া ১৫ দিন 
পরে স্থরাট-নগরে আসিলেন । এখানে তিন দিন বাস করিয়! তথাঁকার 
অগ্টভূজা ভগবতীর নিকট পশু বলিদান প্রথা নিবারণ করিম তাণ্ডি 
নদীতে আসিয়া ন্নান করিলেন । তারপর নন্ম্দায় ম্লান 'করিম্না বরোচ 
নগরে যজ্ঞকুণ্ড দর্শন করিয়া বরোদায় আসিলেন। এখানে নারোজী 
--ধিনি প্রভুর কপ! পাইয়৷ তাহার সঙ্গে আসিতেছিলেন,--দেহত্যা গ 
করিলেন; মৃত্যুর সময় প্রভু তাহার কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন । 
বরদার রাজ প্রত্ৃকে দর্শন করিয়৷ কৃতার্থ হইলেন । মহানদী পার 
হইয়া প্রভু আহামেদাবাদে উপনীত হইলেন । সেখান হইতে শুভ্রামতী 
নদীর তীরে পৌছিয়! প্রভু কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ বামানন্দ বন্ধ ও 
গোবিন্দচরণের দেখা পাইলেন। এবং ইহার্দিগকে সঙ্গে করিয়া 
দ্বারকায় চলিলেন। শুভ্রামতী নদী পার হইয়! যোগ নামক স্থানে 
আশ্চধ্যরূপে “বরমুখী* বেশ্তাকে উদ্ধার করিয়!, সোমনাথ অভিমুখে 
ছুটিলেন, এবং যাফেরাবাদ দিয়া ছয় দিন পরে সেখানে পৌছিলেন ; 
এবং যবনের! ইহার ছুদ্ধশার এক শেষ করিয়াছে দেখিয়! হাহাকার করিয়া 
উঠিলেন। শেষে সোমনাথকে পুনঃ পুন এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন 
যে, তিনি তাহার শ্রশ্বর্ধযসহ পুনরায় তাহার ভক্তগণের চক্ষে উদয় হউন। 
"এস প্রভূ সোমনাথ অন্তরে আমার | হ্াদয়ের মধ্যে হেরি সুরতি 
তোমার ॥” প্রভু এই বাক্য দ্বারা সোমনাথকে স্তুতি করিয়াছিলেন । 
সোমনাথ হইতে জুনাগড় দিয়া ঘুর্ণার পাহাড়ে আসির! 
শ্রীরষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিলেন এবং গয্ায় চরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়! 
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প্রভুর হৃদয়ে যেরূপ ভাবের তরঙ্গ উঠিক্াছিল, সেইকপ ভাব-তরজে 
একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই স্থানে ভর্গদেব নামক এক 
প্রতাপশালী সন্গ্যাসীকে পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে প্রেমদান 
করিলেন এবং সঙ্গে লইয়। চলিলেন। তৎপরে ঝারিখণ্ড অর্থাৎ নিবিড় 
জঙ্গল পথে চলিতে লাগিলেন । সঙ্গে ষোল জন ভক্ত । এই ঝারিখগ্ডের 
মধ্য দিয়! প্রভু চলিয়াছেন, আর করতালি দিয় স্থস্বরে প্হরেকুষ হরেক” 
গীত গাইতেছেন । সঙ্গীগণ আনন্দ বিভোর হইয়। বনের শোভা দর্শন 
ও অতি স্থম্বাহ ফল ভক্ষণ করিতে করিতে সঙ্গে চলিয়াছেন । সাতদিন 
পরে এই নিবিড় বন উত্তীর্ণ হইয়া অমরাপুরী গোপীতল! নামক স্থানে 
উপস্থিত হইলেন । ইহাকেই “প্রভাসম্তীর্থ” বলে। এই তীর্থ দর্শন 
করিয়া প্রভু একেবারে আত্মহারা হইয়৷ পড়িলেন,--কখন কান্দিতেছেন, 
কখন হাসিতেছেন, যেন চির পরিচিত স্থানে আসিয়া পূর্বকার সমস্ত চিহ্ন 
ধর্শন করিতেছেন । এখানে 


অমরাপুরীর লোক একত্র জুটিয়া । আনন্দ পাইল সবে প্রভুরে দেখিয়1 || 
পাগলের ন্যায় যেন ইতি উতি চায়। আবেশে উন্মত্ত হয়ে চারিদিকে ধায় || 
উদ্শ্বাসে ছুটে কভু যেন জ্ঞানহারা | মিশিয়! গিয়াছে উদ্ধে নয়নের তার ॥ 


১ল!। আশ্বিন প্রভাসতীর্থ চাড়িয়া ভু দ্বারকায় চলিলেন। সাগিরের 
তীরে তীরে চলিয়া, এবং চারিদিন পরে দড়ার উপর দিয়া সাগরের 
খাড়ি পার হইয়া, দ্বারকায় উপনীত হইলেন । প্রভাসের ন্যায়, দ্বারকায় 
আসিয়াও প্রভু এই তীর্থস্থান প্রেমের বন্যায় ডুবাইলেন। এক পক্ষকাল 
'্বারকায় থাকিয়!, নানাবিধ রপরঙ্গ করিয়া নীলাচল অভিমুখে ফিরিলেন । 
সঙ্গীগণকে বলিলেন যে, বিগ্ানগর হইতে রাঁয় রামানন্দকে সঙ্গে করিয়! 
তিনি জগন্নাথ যাইবেন। 

আশ্বিন মাসের শেষে প্রভু পুনরায় ব্রদা। নগরে আসিলেন। ইহার 
ষোল দিন পরে নর্দ| নদীতে আলিয়। ম্লান করিলেন । এখানে 


দক্ষিণ ভ্রমণ ২৬৭ 


ভর্গদেবের সহিত প্রভুর ছাড়াছাড়ি হইল। বিদারকালে প্রভুর চরণধূলি 
লইয়! ভর্গদেব উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । শেষে তিনি 
দক্ষিণদিকে ও প্রভূ নীলাচলের দ্রিকে চলিলেন । 

নম্মুদার ধারে ধারে এাভূ চলিয়াছেন। সঙ্গে রামানন্দ বস্থ ও 
গোবিন্দচরণ । দোহদশ্নগর ত্যাগ করিয়। কুক্ষি-নগরে অনেকগুলি 
বৈষবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এখানে দুটী ভক্তকে বিশেষরপে কুপ। 
করিয়া ক্রমে বিদ্ধ্যাচলে উঠিয়। মন্দুরা নগরে উপস্থিত হইলেন । এখান, 
হইতে তিন দিনে দেবঘর আসিয়া আদিনারায়ণ নামক এক কুষ্ঠরোগীকে 
আরোগ্য করেন । দেবঘর হইতে |ত্রশ ক্রোশ দূরে শিবানী-ন্গর। ভ্ুই 
দিনে সেখানে পৌছিয়া! তাহার পূর্বভাগস্থ মহগপর্বত দিয় চণ্ীনগরে 
আসিয়। চণ্ডীদেবী দশন করিলেন । 

অবশেষে রায়পুর দিয়া বিগ্যানগরে আ সয়া রামানন্দ রায়ের সহিত 
মিলিত হইলেন । রামানন্দ যাইয়া চরণে পড়িলে, প্রভু তাহাকে সপ্রেমষে 
আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়। নগরে মহা! কলরব 
হইল ; লোকে নানারূপ উৎসব করিতে লাগিল । প্রভূ তখন বলিলেন, 
“রাম রায় এখন নীলাচলে চল ।* রাম রায় বপিলেন “গ্রাভু,। তোমার 
আজ্ঞ পাইয়া আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমা হইতে আর 
বিষয়-কর্ম্ম হইবে.ন। । শেষে অনেক চেষ্টা! করিয়া রাজার নিকট বিদায় 
লইয়াছি । এখানে কেবল তোঁমার প্রতীক্ষায় ছিলাম; আমার মহা- 
সমারোহের সহিত যাইতে হইবে । আমার সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, সৈম্ত 
বাবে, অতএব আপনি অগ্রে গমন করুন। আমি দিন দশেকের মধ্যে 
সমুদার় গোছাইর। আপনার পশ্চাৎ আসিতেছি। 

তখন গরভূ নীলাচল অভিমুখে চলিলেন। মহানদীর তীরস্থ রত্বধুরে 
আিলেন, এবং তথ! হইতে পূর্ববদিক দিয়! স্বর্ণগড়ে উপনীত হইলেন। 


২৬৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


রত্বপুধের রাজ! শাস্তিশ্বর পরম-্ধাম্মিক । তিনি শ্বয়ং উপস্থিত হইয়া 
প্রতভৃকে ভূমি লোটাইয়া গ্রণাম করিলেন, এবং প্রভু তাহার নিকট ভিক্ষা 
গ্রছণ করিলেন। তৎপরে সম্বলপুর দিয়া ভ্রমরানগর, প্রতাপনগর, 
দাসপালনগর উদ্ধার করিয়া রসলিকুণ্ডেতে আদিলেন। এখানে কোন 
মাড়য়া ব্রাঙ্গণের পুত্রকে স্পর্শ কৰিয়। প্রভু পরমতক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া 
সে প্রভৃকে মারিতে উদ্ভত হয়। পুভ্রের আকিঞ্চনে প্রভূ পরে সেই 
মাড়য়া ত্রাঙ্মণকে কৃপা করেন। শেষে খধিকুল্যা নামক স্থান পবিত্র 
করিয়৷ প্রভূ আলালনাথের কাছে উপস্থিত হইলেন । 

নীলাচলের এক দিবসের পথ থাকিতে প্রভু ভূত্যদ্বারা অগ্রে আপন 
আগমন-বার্তী পাঠাইলেন। প্রভুর ভক্তগণ বসিয়া আছেন, সকলেরই 
গৌরগত-প্রাণ, কিন্ত গৌরঃনাই | এমন সময় ভৃত্য আপিয়! সংবাদ.দ্িল, «প্রভূ 
আসিতেছেন, আন্থন ” ভৃত্য তীছাদিগকে এই সংবাদ দিয়! সার্বভৌমকে 
সংবাদ দিতে চলিলেন। অমনি সকলে আনন্দে ডগমগ হইলেন ও ন[চিতে 
নাচিতে চলিলেন ; কিন্তু এক সময়ে নৃত্য করা আর গমন করা সহজ কথা 
নয়।তীহার। নৃত্য করিবেন, না গমন করিবেন 1--যথ। চরিতামুতে__ 
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়। উঠিয়! চলিল।, প্রেমে থেহ নাহি পায়।। 
জগদানন্দ, দমোদরপগ্ডিত, মুকুন্দ। নাঁচিয় চলিল।, দেহে ন! ধরে আনন্দ |1” 

প্রভুকে আনিতে অন্তান্ত গোঁড়ীয়"ভক্তগণও চলিলেন-। যখন তিনি 
শাস্তিপুর ত্যাগ করিয়া! নীলাচলে আসিলেন, তখন পঞ্চজন ভক্ত ব্যতীত 
আর কাহাকেও সঙ্গে আসিতে দিলেন না । কিন্তু প্রভু দেশ ছাঁড়িলে, 
কোনও কোনও ভক্ত গৌরশৃন্ত দেশে আর থাকিতে পারিলেন ন1। 
শ্রীগদাধর, শ্রানরহরি, শ্রীমুরারি, শ্রীতগবান (ইনি খঞ্জ), শ্রীরাম ভট্ট 
প্রভৃতি নীলাচলে দৌড়িলেন। ইঠ্ার। প্রায় সকলেই নবীন-ব্রহ্ষচারী । 
নীলাচলে আসিয়। শুনিলেন যে, প্রভু দক্ষিণে গমন করিয়ছেন । তখন 


নীলাচলে প্রত্যাগমন ২৬৪ 


আশ! ভজ হইয়! তাহার! মুত্যুবৎ অবস্থার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত 
প্রভুর প্রতিক্ষায় রহিয়া গেলেন । 

সার্বভৌম শুনিলেন প্রত আদিতেছেন, আরও শুনিলেন ভক্তগণ 
তাহাকে আনিতে ছুটিয়াছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, শ্রীভগবান্‌ 
নীলাচলে আসিতেছেন, তাহাকে একটু আদ্র করিয়া আনা উচিত। 
আর এখন ভয় কি? রাজ! এখন এক প্রকার নবীন সন্ন্যাসীর নিছ্-জন 
হইম্নাছেন। তখন সার্বভৌম নিশান, পৃতাকা, খোল, করতাল জোগাড় 
করিতে লাগিলেন ! দেখিতে দেখিতে পুরীময় রাষ্ট্র হইল “সার্বভৌমের 
সন্গ্যাসী” আসিতেছেন । সকলে শুনিয়াছেন দ্বয়ং মহারাজা সেই সন্ন্যাসীর 
শ্রচরণে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন । হুতরাং 
প্রভৃকে আনিবার নিমিত্ত খোল করতাল ভঙ্ক। ইত্যাদির সহিত বনতর 
লোক চলিলেন । ইনার্দের মধ্যে অনেকেই পূর্বে প্রভৃকে কখন দেখেন 
নাই । বহুদ্দিন পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙগীগণ পাইয়। গ্রভুর বদন 
অতিশয় প্রফুল্ল হল! ততপরে সার্বভৌম যাইয়া সমুদ্রধারে প্রভুকে 
পাইলেন । প্রভুকে দেখিয়। তিনি সঙ্গীগণসহ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 
নিকটবর্তা হইয়। রোদন করিতে করিতে সার্বভৌম প্রভুর চরণে পঠ়িলেন, 
আর গ্রূ তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন । যথ চরিতায়তে-_ 
“সার্ববতৌম ভট্টাচাধ্য আনন্দে চলিল।। সমুদ্রের তীরে আসি£প্রভুরে মিলিলা || 
সার্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে। প্রভু তারে উঠাঞ্। কৈল আলিঙ্গনে || 
প্রেমাবেশে সার্ধভৌম করিলা রোদনে। সব! সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দরশনে ॥ 

গ্রতৃকে দেখিয়াই শ্রীজগন্পাথের সেবকগণ প্রণাম করিলেন । তাহার! 
জগন্নাথের সেবক শুনিয়া, প্রভূ জিহ্বা কাটিয়৷ বলিলেন, শ্রীজগন্নাথের 
সেবক সকলেরই প্রণামের পাত্র । ইহারা তাহাকে প্রণাম করেন ইহাতে 
তীহার ভয় হয়। প্রভু তখন সকলকে লইয়। শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শনের 


৭৯ ভীঅমিয়নিমাইস্চরিত 


নিমিত্ত গেলেন । কিন্তু শ্রীজগর্াথ তখন প্লান করিতেছেন, কাজেই তখন 
তাহার দর্শন নাই । ইছাতে সেবকগণ কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়। সার্ধবভৌমকে 
তাহাদের হুঃখের কথা জানাইলেন । একদ্িনকাল প্রভু বিন অনুমতিতে. 
দর্শন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া পাগাগণের বিষম ক্রোধের ভাঙন 
ইইয়াছিলেন। এখন সেই পাগাগণ, দিও তাহার প্রভুর মহিম! প্রত্যক্ষ কিছু 
দেখেন নাই, তবু তাহাকে জগন্নাথের ক্নানের নিমিত্ত তন্দণ্ডে দর্শন করাইতে 
পারিবেন ন। বলিয়া ব্যস্ত হইলেন। প্রভূ এই কথা শুনিয়। কিয়ৎকালের 
নিমিত্ত দর্শন সুখে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া মনে বড় ব্যথা! পাইলেন ; কিন্ত 
ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন যে, মান না হওয়। পর্যন্ত তিনি অপেক্ষ। করিবেন । 

গোপীনাথ এই সময় সার্বভৌমকে কাণে কাণে জিজ্ঞাস! করিলেন 
যে, দর্শনের পরে প্রভুকে কোথানন লইয়া যাওয়া যাইবে । সার্বভৌম 
বলিলেন, “অন্ত আমার ওখানে, আর কল্য হইতে তাহার বাসায়-_কাশী 
মিশ্রের আলয়ে।” তাহার পর প্রভূকে বলিলেন, প্প্রতৃ, মহারাজ! 
আপনার বাস! দ্বয়ং ঠিক করিয়া দিয়াছেন। নে কাশীমিশ্রের বাড়ী। 
সেখানে স্থান বিস্তর আছে। আবার উহ শ্রীমন্দির ও সমুদ্রের নিকট, 
পরম নির্জন ও কুল্ুম-কাননে স্থুশোভিত ।” 

সার্ধভৌম এইরূপে রাঁজার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রথম দর্শন হইতেই 
দৌত্যকাধ্য আরম্ভ করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমন্দিরের কপাট 
উত্ঘ!টিত হইলে প্রভূ দর্শন-ন্ুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সে সুখ 
কিরূপ তাহা এখানে বর্ণন! করিতে পারিলাম না। বনু জনতা৷ দেখিয়া 
প্রভু হৃদয়ের বেগ সপ্বরণ করিলেন। পাগ্াগণ প্রসাদী-মাল। ও চন্দন 
আনিয়। গ্রতৃকে দিলেন। তাহাদের সকলেরই ইচ্ছ। যে প্রভুর সহিত 
পরিচিত হন, আর সেই আবেদন সার্বতভৌমকে জানাইলেন। সার্বভৌম 
বলিলেন, *কল্য প্রাতে আমি গ্রভুকে কানীমিশ্রের আলয়ে লইয়া যাইব। 


নীলাচলে প্রত্যাগমন ২৭১, 


তোমর। সকলে সেখানে উপস্থিত থাকিও; প্রভুর সহিত একে একে 
তোমাদের সকলের মিলন করাইয়! দিব ।* তৎপরে সার্বভৌম প্রতুকে 
নিজ বাটীতে লইয়। গেলেন। প্রভুর অভ্যর্থনার নিমিন্ত তিনি পূর্বেই 
আপনার বাড়ী ধুইয়া পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন | 
প্রভূ তাহার বাটাতে পদার্পণ করিবামাত্র সার্ধবভৌমের ঘরণী ও কন্ত! যাটা 
হুলুধবনি করিয়! উঠিলেন, এবং ত্বাহার বাটীতে অন্তান্ত মজলম্চক 
আনন্ধধবনি ও কলরব হইতে লাগিল। তৎপরে প্রভু ভক্তগণ লহম্বা 
সমুদ্রন্নানে গমন করিলেন । এ দিকে সার্বভৌম চব্যচোস্ প্রভৃতি অতি. 
উপাদেয় সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন। গ্রতু ফিরিয়া আসিয়। হাম্তকৌতুকে 
ভক্তগণের সহিত নানারূপ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সার্ধতৌম আপনি 
পরিবেশন করিলেন, ও সাধ মিটাইয়। গ্রভুকে ভোজন করাইলেন ;ঃ এবং 
ভোজন সমাপ্ত হইলে তাহার শ্রীঅঙ্গ চন্দনে সিক্ত করিয়৷ গলায় ফুলের 
মাল! দিয়! উত্তম শয্যার শয়ন করাইলেন। এইরূপে প্রভূ ছুই বৎসর. 
পরে উত্তম বস্্ সেবন এবং উত্তম শখ্যায় শয়ন করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি 
যে, নিজ-জনের মনে ব্যথা লাগিবে বলিয়৷ঃ গ্রতু সন্্যাসের নিয়মগুলি 
তাহার। নিকট থাকিলে পালন করিতেন ন।। 

সার্বভৌম ভাবিলেন যে, প্রভূ ছুই বৎস্র হাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন, 
ইহাতে তাহার প্রীপদে ব্রণ হইয়া! থাকিবে । আজ তিনি স্বহস্ডে তাহার 
পদ-সেব! করি) আপনার মনের ও প্রতুর শ্রীচরণের ছুঃখ দুর করিবেন ; 
এবং এইজস্থ, প্রভু শয়ন করিলে, তাহার পদতলে বসিলেন। প্রদ্ু 
ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্ত বুঝিতে পারিয়া অতি-কাতর ব্দনে তাহাকে উহা 
করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন ৷ সে নিষেধ ভট্টাচাধ্য শুনিলেন কিন! 
জানি না। তবে প্রভুর পদতলে বিয়া! সার্ববভৌম দেখিলেন যে, পদতল: 
ছুটাতে ব্রণের চিহ্ন মাত্র নাই, বরং উহ! পদ্মফুলের গ্থায় শোভ৷ পাইতেছে। 


২৭২ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পূর্বের বলিয়াছি যে, প্রভু মলিন-কৌপীন ধারণ করিলে, কি ধুলায় 
ধূসরিত হইলেও, তাহার শ্রীল দিয়া অন্থুক্ষণ গল্পগন্ধ নির্গত হইত। 
এমন কি, সেই গন্ধের লোভে, কেবল মনুষ্য নহে, পশ্-পক্ষী-কীট পতধ্য্ত 
আকৃষ্ট হইত। প্রভু জীবের ছঃখনাশের নিমিত্ত পথে বিস্তর হাটিয়! 
ছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের সাধনবলে তীহাঁর পদতল চিরদিনই সমান 
মনোহর ছিল; সে এত মনোহর যে পদতল দেখিলেই বুঝ! যাইত যে, 
ইহ। সামান্ মন্তুষ্যের পদতল নহে। সার্বভৌম শ্রীপদ দর্শন করিয়। 
আশ্চ্্যান্থিত হইলেন, তাহার মনের ছঃখ ও ভ্রম দূর হইল; ভাবিলেন, 
পৃথিবী ষাছার বিচরণে ধন্তা,ঃ তিনি তাঁহার শ্রপদ্দে আঘাত কেন 
করিবেন ? প্রভুর আজ্ঞাক্রমে সার্বভৌম প্রসাদ পাইতে গেলে, প্র 
একটু ঘুমাইলেন। তৎপরে সারা-নিশি প্রভূ নির্জনে ভক্তগণ লইয়! 
তীর্থযাত্রার কথা বলিতে লাগিলেন? বলিতেছেন, “দৃক্ষিণদেশে নানারূপ 
বিগ্রহ এবং মায়াবাদী, বৌদ্ধ, নাস্তিক, শৈব প্রভৃতি বহুবিধ সাধু 
দেখিলাম । বেষ্ণব বড় দেখিলাম না। ঘাহাও দেখিলাম তাহার মধ্যে 
তোমাদের মত একজনকে ও দেখিলাম নাঁ। তবে এক মাত্র রামানন্দ 
রায় আমাকে সুখ দিয়াছেন। তাহার ন্ত।য় রসিক-ভত্ত আর দেখি নাই। 
সার্বভৌম অমনি বলিলেন, “সেইজন্ত ত তোমাকে তাহার সহিত 
মিলিতে বলিয়া ছিলাম ৷" অগ্রে যখন তিনি আমাকে কৃষ্চকথা রসতত্ব 
শুনাইতেন, তখন ন1 বুঝিয়! তাহাকে বিদ্রপ করিতাম। কিন্তু তুমি 
যখন আমার বুথা-জ্ঞানরূপ-অজ্ঞানত। দূর করিলে, তথনি তীাছার মহিমা 
বুঝিতে পারিলাম।” প্রস্ভু বলিলেন, “সাধকের। শ্রভগবানকে প্রাপ্তির 
নিমিত্ত নান। পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি দেখিলাম, 
রামানন্দের মতই সর্বোত্তম । তাই আমি তশাহার মত অবলম্বন 
করিয়াছি ।” এইকথ। শুনিয়া সার্বভৌম; হাপিয়া উঠিলেন; আর 


জগন্নাথ দশন ২৭৩ 


বলিলেন, “রামানন্দ আর মত-কর্তা হইতে পারেন না। তুমি তীহার 
কাছে শিক্ষা করিয়াছ, এ কথ! সকলকেই বলিয়া থাক। ইহাতে 
বুঝিলাঁম যে, রামানন্দ রায়ের ্বার। জগতে তুমি রসতত্ব প্রচার করিবে |” 

প্রভু বলিতেছেন, প্দক্ষিণদেশে আরও ছুটি উপাদেয় বস্তু পাইয়াছি। 
সে ছইথানি গ্রন্থ,--ব্র্গলংহিত। ও শ্রীকুষ্ককর্ণীমুত। রামানন্দের কাছে 
বে মত শুনিলাম, এই ছুই গ্রন্থে তাহাই দেখিলাম । রামানন্দ এই দুই 
গ্রন্থ লিখাইয়৷ লইয়াছেন। আমিও লিথাইয়! লইব বলিয়া আনিয়াছি।” 
এইরূপে ব্রহ্মদংহিতা ও শ্রকষ্ণকর্ণামৃত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল । 
শ্ীক্ষ্ণকর্ণামুত গ্রন্থকার বিল্লমঙগল ঠাঁকুরের বিষয় এখন সকলে অবগত 
হইয়াছেন। শ্রীরুঞ্ণকর্ণামুতের ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ জগতে দুলল'ভ। 
প্রভুর অবতারের পূর্বে যে কয়েকখানি গ্রন্থ সর্ববপ্রধানঃ সেই কয়েক খানি 
মহ্হাগ্রন্থের নাম করিতেছি ; যথা--জরদেব, শ্ররুষ্ণকর্ণামৃত, চস্তীদাস, 
বিদ্ভাপতি, প্রীভীগব্দগীতা, শ্রামদ্ভাগবত, শকুস্তলা, আর রামানন্দ রায়ের 
শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক । শকুস্তলার নাম ইহার মধ্যে করিলেন, তাহার 
কারণ ধাহার।৷ রসিক ভক্ত, তাহার। এই মহা*নাটকে কেবল কৃষ্ণনীলা 
আশ্বাদ করিয়া থাকেন। 

পর দিবস প্রাতে সার্বভৌম প্রভুকে লইয়। শ্রীজগঞ্জাথ দর্শন করাইয়! 
কাণীমিশ্রের আবাসে লইয়া গেলেন। সেখানে কাশীমিশ্র গললগ্নবাস 


হইয়| ধাড়াইয়। ছিলেন । সে বাড়ীটী সর্ব প্রকারে মনোমত। এই বাড়ীর 
কয়েকখানি ঘর, মিশ্র মহাশয় সংস্কার ও ধৌত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। 
প্রভু আগমন করিবামাত্র কাশীমিশ্র চরণে পড়িয়া বলিলেন, “প্রভু, আমার 
এই গৃহ গ্রহণ করুন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করিতে হুইবে 1” 
কাণীষিশ্র মহারাজের গুরু । বখন মহারাজ পুরীতে আগমন 
করেন, তখন কামীমিশ্রকে ভোজন করাইয়া তাহার পদসেব। করিয়। গ 
তাহাকে নিপ্রিত করাইয়া, আপনি ভোঙ্গন ও আরাম করেন। 


১৪ 


২এ৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কাশীমিশ্র প্রভুর চরণে পড়িলেন। তখন সার্বভৌম তীহার পরিচন়্ 
দিয়া বলিলেন, "তোমার থাকিবার নিমিত মহারাজা এই বাস' সাব্যস্ত 
করিয়াছন । তোমার যোগ্য বাসা সন্দেহ নাই। এখন ইহ। আপনি 
গ্রহণ করেন, ইহ। কাশীমিশ্রের ও আমদের সকলের নিতান্ত বাসনা ।” 

প্রভু কাশীমিশ্রকে উঠাইয়। আলিঙ্গন করিলেন; করিয়া বলিলেন, 
“এ দেহ তোমাদেরঃ তোমর। যাহা বল সেই আমার কর্তব্য |” 

প্রভুর আলিঙ্গন পাইবামাত্র কাশীমিশ্র বিহ্বল হইলেন । তিনি 


দেখিলেন, প্রভু শঙ্খচক্রগদাপস্মধারা । কাজেই কাশীমিশ্র চিরদিনের 

নিমিত্ত প্রভুর হইলেন । যথ। চৈতন্যচবিতাযুতে__ 

“কাশীমিশ্র আসি পড়ে প্রভুর চরণে। গহ মহিত আত্ম ভারে কৈল নিবেদনে ॥ 

প্রভু চতুর্ভূজ মুর্তি তারে দেখাইল|। আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল1॥” 
প্রভু আপনার বাল! দেখিয়া সন্ধ্ট হইলেন। কাশীমিশ্র বহির্বাটার 


পীড়ায় দিব্যাসনে যত্বপূর্বক তীহাকে বসাইলেন। প্রতুর দক্ষিণ-পার্থে 
সার্বভৌম বসিলেন। তখন শ্রীনীলাচলবাসী ভক্তগণ এবং জগন্নাথের 
সেবকগণ প্রভুর সহিত মিলিত হইতে আসিলেন। তীহারা জনে জনে 
গ্রভৃকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রভু হাহাকার করিয়। 
উঠিলেন। শাস্ত্রের নিয়মান্ুলারে সঙ্ক্যাসী সকলেরই প্রণম্য ; সন্ন্াসীর 
কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, কাজ্জেই প্রভু উঠিয়া প্রত্যেককে গাঢ় 
আলিঙ্গন করিলেন। ধিঁনি যখন প্রণাম করিতেছেন, সার্বভৌম পারে 
দাড়াইয়া তাহার পরিচয় করিয়। দ্িতেছেন ; বলিতেছেন, “ইনি পরীক্ষা 
মহাপান্র, এই শ্রীমন্দিরের কর্তী। ইনি জনার্দন মহাপাত্র, শ্জগন্নাথের 
অন্তর সেব। করেন। ইনি কৃষ্দাস, স্থবর্ণ-বেত্র ধরিয়! শ্রীজগন্নাথের 
প্রহরীর কাধ্য করেন । ইনি শিখি-মাইতি, কায়স্থ ও লিখনাধিকারী, আর 
ইহার ছুই ভ্রাত1 মুরারি ও মাধবী । ইনি প্রহ্যয় মি, পরম বৈষ্ণব । ইনি 
প্রহরিরাজ মহাপাত্র, ভাগবতোত্তম।” সার্বভৌম এইরূপে শ্রীজগন্ধাথের 


কাশীমিশ্রের বাটীতে ৯৭৪ 


প্রধান প্রধান সেবকগণকে প্রভুর সহিত মিলন করিয়। দিতেছেন । এমন 
সময় মহারাজার ত্রাঙ্গণ-মন্ত্রী চন্দনেশ্বর, মুরারি ও হংসেশ্বর আসিলেন। 
যদিও ইহার! রাজপাত্র, তথাপি মহাভক্ত। ইহার! আলিয়া প্রতুকে প্রণাম 
করিলে, সার্বভৌম ইহার্দিগের পরিচয় করাইয়। দিলেন। 

এমন সময় চারিপুত্রের সহিত ভবানন্দ রায় আসিয়। গ্রতুকে প্রণাম 
করিলেন । সার্বভৌম বলিলেন, “ইনি ভবাননদ রায়; রামানন্দ রায় 
ইহার প্রথম পুত্র আর এই চারিজন রামানন্দের ভ্রাতা |” এই কথা 
শুনিয়। গ্রভূ মহ! আনন্দিত হইয়। বুদ্ধ ভরবানন্দ বাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন; বলিতেছেন, তুমি রামানন্দের পিতা? তোমার মত 
ভাগ্যবান ক্িজগতে আর নাই । রামানন্দ ধাহার পুত্র তাহার আর 
অভাব কি?” ভবানন রায় তখন করজোড়ে বলিলেন, “আমি শৃদ্র 
বিষয়ী, অধম । আমাকে যে ভূমিস্পর্শ কর, ইহ। কেবল তুমি শ্রীভগবান 
বঙ্সিয়া। তোমার কাছে ছোট বড় সবই সমান |” যথা চরিতা ম্বৃতে-_ 
“নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে। আত্ম সপিলাম আমি তোমার চরণে ॥ 
এই বাণীনাথ রবে তোমার চরণে। যবে যেই আজ্ঞা তাহ। করিবে সেবনে ॥* 

এইরূপে ভবানন্দ রায় আপন পুত্র বাণীনাথ প্টনায়ককে প্রভুর 
কাছে রাখিলেন। তাহার কাধ্য হইল, ইঙ্গিত বুঝিন্ন। প্রভুর সেব। কর! । 

প্রভু প্রভ্যাগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ নবত্বীপে পাঠাইবার জন্ত 
ভক্তগণ বড় ব্যস্ত হইলেন । কিন্তু প্রভুর বিনা অনুমতিতে তাহারা কিছু 
করিতে পারেন না । শ্রীনিত্যানন্দ তাহাই প্রভুকে জানহিলেন যে, 
শটী-মা ও ভক্তগণ বড় ব্যস্ত আছেন। প্রভুর প্রত্যাবর্তন সংবাদ 
পাইলে নবদীপবাসীর1 সজীব হইবেন। অতএব, প্রস্থ আজ্ঞা করুনঃ 
নবদীপে তোমার আগমন-সংবাদ পাঠাই ।৮* প্রভু “পাঠাও” এ কথ। 
বলিলেন ন। ১ তবে বলিলেন, "তোমাদের যাহ! অভিরুচি তাহাই কর।” 


২৭৬ ীঅমিয়নিমাই-্চরিত 


প্রন্ু ছুই বৎসর পূর্বেবে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে গমন করেন, 
এবং একাদশ মাস পরে শ্রীনীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ;--এই 
বাদ শ্রীনবন্ধীপের লোকে চৈত্র মাসে পাইল । 

পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রতু ইচ্ছা করিয়া! অলৌকিক কোন কাধ্য 
করিতেন না। কিন্তু তবু এইরূপ অলৌকিক কাধ্য-সকল অনবরত 
যেন আপনি-আপনি তাহার সহিত বিচরণ করিত। প্রভূ যে-মান্র 
নীলাচল আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি সেই মূহুর্তে ভারত- 
বর্ষের নানান্থান হইতে তীহার এই লীলার সহকারীগণ বিনা-সংবাদে 
নীলাচল অভিমুখে ছুটিলেন । প্রভু শীতের শেষ মাসে নীলাচলে 
আদিলেন, আর ছুই চারি সপ্তাহের মধ্যে তাহার চিরসঙগীগণ, আপনি 
আপনি তাহার চরণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন । 

পূর্বেব কয়েক স্থানে বলিয়াছি যে, এই গৌর-অবতারে পাত্র” মোটে 
সাড়ে-তিনজন | অর্থাৎ--শ্বরূপ দামোদর, রায় রামানন, শিখি মাহাতি 
ও মাধবী দাসী । শিখি মাহাতি ও মাধবীর কথা এই মাত্র বলিলাম । 
রামানন্দের কথা শুনিয়াছেন। হ্বরূপ দামোদরের কথাও বারগ্বার 
বলিয়াছি। এই হ্বূপ দামোদর এখন নীলাচলে আদিয়া উপস্থিত 
হইলেন। ইনি শ্রীনবন্ীপে বাদ করিতেন, প্রভু প্রকাশ পাইলেই 
তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন; কিন্তু সে গোপনে । তিনি যে 
প্রভুর একজন,-_কি বিশেষ এক জন ভক্ত, তাহা আর কেহ জানিতে 
পারিলেন না; সে কেবল তিনি আর প্রভু জানিতেন। শ্রীপ্রভূর 
লীঙ্লাঘটিত যত গুলি গ্রন্থ আছে, তাহাতে ছোট-বড় শত-শত ভক্তের 
লাম উল্লেখ করা আছে, কিন্তু পুরুষোত্তম আচাধ্যের নাম কোথাও 
পাওয়! যায় না । শ্রীমহা প্রভুর অবতারের পরে মহাজনের লক্ষ লক্ষ 
গ্দ স্থষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেবল একটাতে পুরুষোতমের নাম 


স্বরূপ দামোদর ২৭৭ 


পাইয়াছি। শ্রীচৈতন্চরিতামৃত গ্রন্থকার প্রীপুরুষোত্তম আচাধা অর্থাৎ 
ত্বরূপ দামোদর সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন। করিয়াছেন, যথা” 
পুরুযোত্তম আচাধ্য তীর নাম পূর্ববাশ্রমে। নবদ্বীপে ছিল! তেহ প্রভুর চরণে | 
প্রভুর সন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া । সন্ত্যাস গ্রহণ কৈল বারানদী গিক্া ॥ 
গুরু ঠাঞ্ি আজ্ঞা মাগি আইল। নীলাচলে। রাত্রি দিনে কুষ্খ-প্রেম আনন্দ বিহ্বলে॥ 
পাণ্ডিত্যের অবধি, বাকা নাহি কার সনে। নির্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে | 


কৃষ্ণরসতত্ববেত্তা দেহ-প্রেমরূপ। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ 

গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু পাশে আনে । স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে॥। 
ভাক্তসিদ্ধাস্তবিরুদ্ধ, আর রসাভাস। শুনিলে ন৷ হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস |! 
অতএব স্বরূপ গোসাঞ্ঞ করেন পরীক্ষণ। শুদ্ধ হয় যদি প্রভুরে করান শ্রবণ | 
সঙ্গীতে গন্ধর্ব মম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি । দামোদর মম আর নাহি মহাসতি | 


পুরুষোত্ম আচার্ধ্য শ্রীনবদ্ধীপে গোঁপনে বান করেন, অতরঙ্গ সেবা 
করেন, রস লইয়! থাকেন, ঠহ-চৈ হইতে দুরে পলায়ন করেন; স্তরাং 
তাহার মাহাত্ম প্রভু ব্যতীত আর প্রায় কেহই জানিতেন ন1। 
পুরুষোত্তম প্রভৃর “দ্বিতীয় শ্বরূপ |” প্রভু খন সঙ্গ্যাস গ্রহণ করিলেন, 
তখন প্রভুর উপর রাগ করিয়া, তীহাকে ত্যাগ করিয়। সেখানে প্রভুর 
নামগন্ধও নাই,__বেখানে সাধুগণ ভক্তিধর্মের বিরোধী, সেই বারাণসীতে 
বাইয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন । তাহার নাম হইল পম্বরূপ দামোদর ॥ 
এই শ্বরূপ প্রভুকে কেবল যে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া! জানিতেন তাহা নহে, 
প্রভুর তত্ব তিনিই প্রথম তাহার গ্রন্থে প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রেমের 
শক্তি দেখুন,_অকৈতব-প্রেমের ুক্কগতি অনুভব করুন। পুরুষোতম 
প্রতুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জীনিতেন; অথচ তাহার উপর রাগ করিয়া, 
তাঁহাকে ত্যাগ করিয়! চলিয়। গেলেন ।, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপর রাধার 
প্রেষজনিত মান যে অসম্ভব নয়, তাহা স্বরূপ কাধ্য দ্বার! দেখাইলেন। 

স্বরূপ শেষ-জীবন নীলাচলে গ্রভৃর সহিত বাদ করিয়াছিলেন ; 


বদ শ্রীঅমিয়নিমাইন্চবিত 


শয়নে-ত্পনে, নিদ্রা-জাগরণে, হুথে-ছুঃথে প্রভুর সহিত থাকিতেন। 
তিনি দাসরূণে প্রভুর সেবা করিতেন, সখারূপে তাহার হুখ-ছুঃখের ভাগী 
হইতেন, আর মাতাবরূপে- তাহাকে লালন পালন করিতেন, তু করিয়। 
আহার করাইতেন, শয্যায় শয়ন করাইতেন ও নানারূপে রক্ষা! করিতেন । 
প্রত্যেক মুহূর্তে প্রভুর সেবার জঙ্ স্বরূপের প্রয়োজন হইত, আর প্রত্যেক 
মুহর্তে তাহাকে পাওয়া যাইত। গ্রভু শয়ন করিতেছেন না; রাত্রি 
অধিক হইয়াছে, প্রভু নামজপ করিতেছেন, __রুষ্ণনাম-গ্রহণরূপ সখ 
ভইতে বঞ্চিত হইয়1 নিদ্রা যাইবেন না। কিন্তু শরীর অতি দুর্বল, 
একটু নিদ্রা না৷ গেলে শরীর থাকিবে কেন? ইহাই ভাবিয়া ন্বরূপ 
নানারূপ সাধ্যসাধনা করিতেছেন ;--বলিতেছেন, “প্রভু চলুন, বান্তি 
অধিক হইয়াছে ।” শ্রীনবদ্ধীপে শচীও তাহার নিমাইকে এ ভাবে 
সেবা করিতেন। প্রভূ যাইবেন না, ম্বরূপও ছাড়িবেন না। তখন 
প্রভূ স্বপকে খোশামোদদ করিতে লাগিলেন 7₹-কখন বঙ্সিহেছেন, 
“স্বরূপ ! একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনিই যাইতেছি |” আপার 
ক্স্বরূপ ! রাত্রি ত অধিক হয় নাই মাকে আর একটু কষ্চনাম জপ 
করিতে দাও, তোমাকে মিনতি করি |” একটু পরে--ম্বরূপ! আমার 
নিদ্রা আমিতেছে না, শয়ন করিয়া কি করিব?” কি, কথন একেবারে 
ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন, “স্বরূপ | আমি শয়ন করিব কিরূপে ? 
ুষ্চ এখনই আসিবেন, তাই তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি ।” 
কিন্তু শেষে প্রভূ হ্বরূপের হাত এড়াইতে পারিলেন না । কোন প্রকারে 
স্বরূপ তীহাকে শধ্যায় লইয়। শয়ন করাইলেন এবং প্রদীপ নির্বাণ ও 
দ্বার বন্ধ করিয়! বাহিরে আসিলেন, এবং প্রভূ কি করেন জানিবার 
নিমিত্ত কাণ পাতিয়া রহিলেন। এদিকে--তিনি চলিয়া গিয়াছেন 
'ভাবিয়া, প্রভু আবার চুপে চুপে নামজপ আরম্ভ করিলে, ত্বরূপ আবার 


স্বরুপ দামোদর ২৭৪ 


গৃহে প্রবেশ করিলেন । আর ধর পড়িয়াছেন দেখিয়! অমনি ভয়ে প্রভূর 
মুখ শুখাইয়৷ গেল । তখন দ্বরূপ বলিতেছেন, "প্রত, ভক্তগণকে দুঃখ 
দ্বিতে তোমার কি একটুও মায়া হয় না? ভাল, তোমার যেন নিদ্রা 
নাই, কি কষ্ণনামগ্রহণরূপ সুথ ত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা নাইঃ 
কিন্ত আমর! সামান্ধ জীব, আমাদের দেতধর্ম আছে, আমরা একটু 
নিদ্রা না গেলে বাচিৰ কিরূপে ?” প্রভূ তখন অতিশয় লজ্জা পাইয়! 
বলিতেছেন, “স্বরূপ ! ক্ষমা দাও, আমি এখনি নিদ্রা] যাইতেছি।” 
প্রভূ ও স্বরূপে নিতি-নিতি এইরূপ কাণ্ড হয়! প্রভু, কষ্ণবিরহে কি 
মিলনে, ষেভাবে যখন বিভাবিত হয়েন, তাহা স্বূপের গলা ধরিয়া 
কালিয়া বলেন। প্রভু কুষ্ণচবিরহে রাইউন্মাদিনী-ভাবে বিভাবিত 
হইলেন ; অমনি ত্বরূপ তাহার নিকট ললিতা-রূপে প্রকাশ পাইলেন। 
প্রভু শ্বরূপকে ললিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন । প্রভু শ্বরূপের 
গল! ধরিয়! মন উঘাড়িয়া মনের বেদনা বলিতেছেন, আর ন্বরূপও তখন 
নেই ভাবে বিভাবিত হইয্»! সেই রস আব্বাদন করিতেছেন । 

প্রভু যখন রাধারূপে কঞ্খদর্শনে বুন্দাবনে বাইতেছেন, স্বরূপ তথন 
ললিতা-রূপে তাহার সঙ্গে বাইতেছেন। *প্রভূ যখন কৃষ্ণবিরভে মৃচ্ছিত 
১ইতেছেন, ন্বরূপ তখন প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইয়৷ তাহাকে চেতনা 
করাইতেছেন। প্রভুর চিত্ত ও ম্বরূপের চিত্ত এক হইয়া গিয়াছে। 
প্রভু খন যে-ভাবে বিভাবিত হইলেন, স্থরূপও অমনি আপনা-আপনি 
সেইভাবে বিভাবিত হইলেন। প্রভুর বিরহ-ভাঁব উপস্থিত হইলে, শ্বরূপ 
অমনি আপন1-আপনি বিরহের পদ গাইয়। গ্রভুকে শান্ত করিতে 
লাগিলেন। এই নিমিত্ত তিনি প্রভুর “দ্বিতীয় দ্বরূপ” নামে অভিহিত হন । 

প্রভু ও স্বরূপ দ্ুই জনে ভাত ধরাধরি করিয়া, এক-চিত হইয়া), 
প্রেমের যে নিবিড-মাঞ্চ, তাহাতে দিব্যচক্ষে দ্বাদশবর্ষ ব্রণ 


২৮০ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতগ্ঠ চক্র্রোদয় নাটককাঁর স্বর্ষূপকে এইরূপ বর্ণন 
করিতেছেন" 


“অহে। রদ ফলবান কৃষ্ণ ভগবান । তার রসাচাধ্য ভাব হইতে মুক্তিমান ॥ 
সন্ন্যাপীর লেশ বহু প্রকাশ করিয়া । অবতীর্ণ হৈল লোক কুপাধুক্ত হেয়। ॥ 
সর্বলোক দামোদর ন্বরূপ বলেন । প্রেম হইতে অপৃথক তাহারে মানেন ॥” 


প্রস্থ গদ্দগদ হইয়া কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, স্বরূপ শ্রবণ 
করিতেছেন । প্রভু, কৃষ্ণের প্রতি তাহার কত ভালবাসা, তাহা বর্ণন। 
করিতেছেন, স্বরূপ শ্রবণ করিতেছেন । সেই গোলোকের অঙ-প্রত্যঙ্গের 
ভঙ্গি, সেই দুল্লভ স্থধা,_বাহা চিরদিন জীবের নিকট গুপ্ত ছিল,__তাহ। 
ভোগ করিবার প্রধান অধিকারী স্বরূপ । 

প্রভু দাদশবর্ষ গোপনে এই সমুদায় ব্রজের রস নিঙগড়াইয়।৷ সুধা 
বাহির করিলেন। স্বরূপ শুনিলেন, আর সেখানেই উহা! শেষ হ্ইয় 
যাইত, তাহ! হইলে, প্রভুর অবতার বৃথা! হইত। কিন্তু স্বরূপ সেই 
সুধা পাত্রে ধরিলেন, আর জাবের জন্গ উহ! চিরদিনের নিমিত্ত সঞ্চিত 
করির। রাখিলেন । ্‌ 

এই সুধা কিন! ব্রজের নিগুঢ-রস। এই রস বাহির করিতে 
আমাদের প্রভুর শ্ঠায় ,বস্তর দ্বাদ্শবর্ষ লাগিয়াছিল। এই রপের চর্চা 
জনতার মধ্যে হইত না। তাই প্রভু আপনার কুটীরে রজনীতে 
স্বরূপের গল! ধরিয়! উদগীরণ করিতেন। স্বরূপ এই সমুদ্ধায় ভাব 
তাহার কড়চায় লিখিম! বাখিলেন, আর সঙ্গীত দ্বারা উহার জীবন্ত 
আকার দিলেন । ব্বরূপ সঙ্গীতে গন্ধববসম । এখন যে উন্মাদকারী 
কীর্তনের সুর শুন! যায়,_-গ্রভুর কৃপা পাইয়। স্বরূপ তাহা সৃষ্টি করেন। 
শুধু নুর নয় তালও বটে । এইরূপে দশ সহম্র মহাজনের পদের স্যি 
হুইল । আর স্বরূপ যদি গ্রভুর মহিত শেষ ছ্াদশবর্ষ বাস ন। করিতেন, 


স্বরূপ ও প্রভু ২৮১ 


তবে প্রভু যে এত দ্দিন কি করিয়াছিলেন, কেহ তাহা, জানিতেও 
পারিত না। 

স্বরূপ রাগ করিয়া কাশীতে যাইয়। চৈতন্তানন্দ গুরুর নিকট সন্গ্যাস 
লইলেন। গুরু বেদ পাঠ করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু স্বরূপের গৌরগত 
প্রাঃ তিনি গোপনে গৌররূপ ধ্যান করেন, আর রোদন করেন। 
খন শুনিলেন, প্রভু নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া! নীলাচলে গিয়াছেন, আর 
তৎক্ষণাৎ কাশী হইতে নীলাচলে ছুটিলেন। সেখানে পৌছিয়। শুনিলেন 
ষে, প্রভু কয়েক দিন মাত্র দক্ষিণ হইতে ফিরিয়াছেন। প্রভু কাশীমিশ্রের 
আলয়ে ভক্তগণ সহ বসিয়৷ নামজপ করিতেছেন, এমন সময় ন্বরূপ 
আসিয়! প্রতৃর দ্বারে ছাড়াইলেন। গোপীনাথ তাহাকে দেখিয্ই গ্রত্ভূর 
নিকট যাইয়া বলিলেন, *শ্রীনব্্ধীপের পুরুষোত্তর আচাধ্য অবধূত বেশে 
দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন |” এই সংবাদ শুনিয়াই প্রতূর চন্দ্রবদন প্রফুল্ল 
হইল। তিনি তখনই দ্রুতপদ্দে তাহার নিকট গেলেন, এবং উভতক্বের 
নয়নে নয়নে মিলিত হইল । প্রভুকে দেখিয়াই স্বরূপের বুক দুর্হুর্‌ 
করিতে লাগিল। তিনি কষ্টেশ্রণ্টে চৈততগ্তচন্দ্রোদয় নাটকের নিম্নলিখিত 


শ্লেককটি পাঠ করিলেন»__ 
“হেলোদ্ধ,জিতখেদয়] বিশদয়া প্রোন্মীলদামো দয়া, 
শাম্যচ্ছান্্ববিবাদয়। রসদয়। চিত্তাপিতোন্মাদয়া । 
শশ্বস্তক্িবিনোদয়া সমদয়! মাধুষ্যমধ্যাদয়।, 
প্রীচৈতন্যাদয়।নিধে তব দয়! ভুয়া দমন্দৌদয়। ॥” 


টি দরয়ানিধি তব দয় সাধ্যাবধি, মোরে হও আনন্দ উদয় | 
মাধুয্য মধ্যাদা যেই, তাহাতে লক্ষিতা সেই, নে মাধুয্য মধ্যাদা বিশদ | 
খেদকে কাপায় হৈলে, রস দেই সব্বকালে, আমোদ উন্মীলে তাহে সদ।। 
যাহ! হেতে চিত্তোন্মাদ, সাম্য শাস্বে করে বাদ, মাবুয্য নধ্যাদ। মত্ত। অতি। 
নিরস্তর অতিশয়, ভক্তির বিনোদ হয়, শ্রীকৃষ্চরণে দেই রতি ।” 


হেন দয়৷ মোরে কর, এত বলি দামোদর, প্রভুর নিকটে চলি ঘায়। 


২৮২ শীত্মমিয়নিমাই-চরিত 


খ্বরূপ গুভূর চরণে পড়িতে গেলেন, অমনি প্রভূ ত্তাহাকে ছুই বাহু 
দ্বার! হৃদয়ে ধরিলেন এবং উভয় উভয়কে ভূজলতায় বন্ধন করিয়। অচেতন 
হইয়া] মুত্তিকায় পড়িয়া! গেলেন; ভক্তগণ স্থির নয়নে দেখিতে লাগিলেন । 
অনেকক্ষণ পরে উভগ্নের চেতন হইল, উভয়ে উঠিয়। বলিলেন, এবং 
কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিতেছেন, “তুমি যে আসিবে 
তাহা! আমি কল্য স্বপ্নে দেখিয়াছি । আপসিয়! বড় ভাল করিয়াছ। 
ভোম। বিন আমি অন্ধ ছিলাম, এখন আমি তুই চক্ষু পাইলাম । 

খ্বরূপ বলিতেছেন, পপ্রভৃ, আমি আপনি আসি নাই, তোমার 
রূপা-পাশে আমাকে বান্ধিয়। আনিয়াছ। আমি অতিশয় অধম, তাই 
তোমাকে ছাড়িয়া দূর-দেশে গিয়াছিলাম । তোমার চরণে যদি লেশ- 
মাত্র প্রেম থাকিত, তবে আমি কি আর যাইতে পারিতাম? হ্বরূপ 
তারপর শ্রীনিত্যানন্দ ও পর্মানন্দপুরীকে প্রণাম ও অন্যান্য ভক্তগণকে 
যথাষোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। প্রন্ভু শ্বরূপকে একথানি ঘর ও তাহার 
সেবার নিমিত্ত একজন কিস্কর দিলেন । 

এই যে পরমানন্দপুরীর কথা বলিলাম, ইহার মাহাত্যের কথা কিছু 
বলিব। উহাতে প্রভুর দাদা বিশ্বরূপের শক্তি ছিল। ইনি ত্রিুত 
নিবাসী, মাঁধবেন্্রপুরীর শিশ্ত, অতএব ঈশ্বরপুরীর পরমার্থ ভাই, আর 
তাহার কষ্ণ-প্রেমের অংশী। দেখিতে পরম হুন্দর, প্রকৃতি অতি মধুর, 
আর ভারত-বিখ্যাত সুখ্যাতি । গ্রভূর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, কিন্তু 
শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াছেন। বদিও তখন দেশ হিন্দু-মুদলমানের 
বিরোধে ছারেখারে যাইতেছিল এবং সেইজন্ সমস্ত রাজপথ একেবারে 
বন্ধ হইয়া! গিয়াছিল, তবুও শ্রীগৌরাঙ্গের কথা তখন সমস্ত ভারতে প্রচার 
হইয়াছে । প্রভুর কথ! শুনিবা-মাত্র পরমাননাপুরী তাহাতে আকৃষ্ট 
হইলেন। গুনিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের যে কৃষ্ণ-প্রেম তাহার এক-কণাও 


পরমানন্দপুরী নীলাচলে ২৮৩ 


তাহার গুরু মাধবেন্্রপুরীর ছিল ন!। তাহার যেরূপ প্রেম» তাহা জীবে 
সম্ভবে না। আরও শুনিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্জ বয়ং--তিনি, এবং 
পরমানন্দ ইহা কতক হিশ্বাসও করিলেন । আবার তাহার সমু্দায় কাণ্ড 
শুনিয়। তাহার প্রতি এত আকুষ্ট হইলেন যে, স্থির থাকতে ন1 পারিয! 
তাগকে খুজিতে বাঁহির হইলেন । প্রথমে শুনিলেনঃ তিনি দক্ষিণদেশে 
গিয়াছেন, তাই তীর্থভ্রমণ ছল করিয়া দক্ষিণদেশে গমন করিলেন। 
সেখানে যাইয়া শুনিলেন, প্রভু উত্তর1ভিমুখে গিয়াছেন। কালেই উত্তরে 
আসিতে লাগিলেন । শেষে সাব্যম্ত করিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানেই 
গ্াকু, শ্রীনবন্ধীপে গেলে তাহার ঠিকান! জানিতে পারিবেন + ইহাই 
ভাবিয্ণা একেবারে নবন্বীপে শ্ীশচীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
শ্টির তখন যত কুটুম্িতা সন্্যাসীদের সঙ্গে। তীত।দিগকে তিনি আদর 
করেন। সন্গাপীকে আর তাহার ভয় নাই, তাহাদের যাহা করিবার 
তাহ! করিয়াছেন । কিন্তু তাহাদের নিকট কোঁন সংবাদ পান না। 
তাই নিমাইকে তল্লাস করিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করেন, আর বলেন, 
“বদি তাহার সহিত দেখা হয়, তবে আমাদের দর্দশীর কথা জানাইবে, 
'আর 'একবার আমাকে দেখ। দিয়া যাইতে বলিবে )” 

পরমানন্দপুরীকে দেখিয়া শচীর বোঁধ হইল ষেন বিশ্বর্ূপ আসিয়াছেন। 
ফল কথা, শচী তখনও জানেন না যে, বিশ্বরূপ অদর্শন হইয়খছেন। 
পুবী ভাঁবিলেন, শচীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের সংনাঁদ পাইবেন; আর শটী 
ভাবিলেন, পুরীর নিকট নিমাইয়ের সংনাদ পাইবেন । কিন্তু উভয়েরই 
আঁশা ভঙ্গ তইল। তবে পূর্বে বলিয়াছি, গ্রভুর লীলার মধ্যে পদে-পদে 
অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত হত ৷ পরমানন্দপুরী শচীর বাটী আসিলেন। 
শচী ও তিনি প্রভুর সংবাদ না পাইয়া! ভঃগিত হইয়া বঙিয়া আছেনঃ 
এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রেরিত লৌক নীলাচল হইতে সংবাদ আনিলেন 


২৮৪ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


যে, প্রভু নীলাঁচলে আসিয়াছেন। এ সংবাদ শুনিয়া নবদ্বীপে আনন্দ 
কলরব উঠিল, এবং ভক্তগণ নীলাচলে প্রসুকে দেখিতে যাইবার জন্ 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । কিন্তু পরমানন্দপুরীর দেরি সহিল নাঃ 
তিনি কমলাকাস্ত নামক প্রভুর জনৈক ব্রাক্মণ-ভক্তকে সঙ্গে করিয়া, 
শচীর নিকট বিদায় লইয়া নীলাচল মুখে দৌড়িলেন। 


ক্ষেত্রে ভক্তগণ জগন্পমাথ দর্শনের নিমিত গমন করেন। কিন্ত 
ভক্তোতুম পরমানন্দ, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে চলিলেন । 
্ীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয় প্রতুকে তল্লাস করিতে করিতে শ্রীজগন্নারথের 
মন্দির তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, এবং সঙ্গে জে শ্রীজগন্লাথকে মনে পড়িল। 
তখন পুরী অন্গতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভক্তগণের ঠাকুর 
জীবস্ত সামগ্রী । তাই পুরী ভাবিতেছেন, *শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অগ্রে 
্রীজগন্নাথকে দর্শন না করিয়া এ কি কুকাধ্য করিলাম ?” শ্রীঞ্জগন্নাথকে 
অবমানন। করিলেন বলিয়৷ ভয় হইল। তখন করজোড়ে শ্রীমন্দিরের 
দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, ঘথ। ঠৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে-_ 


“আগে ন! দেখিয়া প্রভু তোমার চরণ। গৌরচন্দ্র দেখিবারে করি অন্বেষণ ॥ 
ইথে মোর ষগ্তাপি হইল অপরাধ । তাহা ক্ষমি জগন্নাথ করিবে প্রসাদ ॥ 
তুমি সে সব্বজ্ঞ, জান সবার অন্তর । মোর উৎ্কণ্ঠার কথা তোমার গোচর॥ 
উৎ্ক্ঠাতে লয়ে যায় কি করিব আমি। ইহা। জানি অপরাধ ক্ষম মোর তুমি ॥” 


প্রীমনিরের পানে চাহিয়! শ্রীজগঞ্মাথকে নিব্দেন করিতেছেন, এমন 
সময় দেখিলেন মন্দিরের নিকট জনতা! হইয়াছে । তখন একটু অগ্রব্থা 
হইয়। দেঁখিলেন, সম্মথে লোকের জনতা হইয়াছে, আর মধ্যস্থানে 
একটী সন্্যাসী বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসী অতিশয় দীর্ধাঙ্গ বলিয়৷ সবার 
উপরে তাহার মস্তক দেখ! যাইতেছে । আর একটু কাছে বাইয়া 
দেখিলেন, সঙ্্যাসীর বয়স অল্প, তাহার বর্ণ বিমল-হেমের স্তায় উজ্জল 


পুরী গোসাঞ্জির গৌর-দরশন ২৮৫ 


এবং রূপ অতুলনীয় । আরও দেখিলেন, সকলের দৃষ্টি এই সক্্যামীর উপর 
রহিয়াছে। শুনিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্দের রূপ অমানবিক, তাই যুবক- 
সন্ন্যাসীটাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ- -তাহাতে সন্দেহ 
নাই। পুরী গোসাঞ্চি, প্রভুকে কিরূপ দেখিতেছেন তাহা চন্দ্রোদয় 
নাটক এইক্প বর্ণন করিয়াছেন £-- 


“দেখিলাম মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে । জগন্নাথ দেখি বসিয়াছেন অতি রঙ্গে ॥ 
জগন্নাথের রূপ গুণ কহিতে কহিতে। দুই নেত্রে অশ্রুধারা কহে শতে শতে ॥ 
হেম-মণি শিল। বিলাসিত বক্ষঃস্থল। তাহ! বাঞ্া! পড়িছে আনন অশ্রুজল ॥ 


আপাদ মস্তক সব পুলকে বেষ্টিত।” 

শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিবামাত্র পুরী গোসাগ্রিরর মনে যে কিছু 
সন্দেহ ছিল তাহ! গেল; তখন বুঝিলেন যে, এরূপ চিত্তাকর্ষণ, এরূপ রূপ 
ও লাবণ্য ধারণ, শ্রীভগবান ব্যতীত কোন মন্ুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
শ্রীগৌরাঙ্গের অতুননীয় রূপ দেখিয়া পুরী গোসাঞ্চির আনন্দাশ্র পড়িতে 
লাগিল। ধাহারা শ্রীভগবানের কুপাপাত্র, তাহারা দর্শন-মথখ অপেক্ষা 
আর অধিক কোন সুখ আছে, তাহ! জানেন না । 

পুবী গোসাঁঞ্চি যাইয়া অগ্রে দাড়াইলেন। মহাপুরুষ দেখিলেই 
চিনিতে পার যাঁর । তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মনে হইল যে, একটা 
মহাপুরুষ আসিয়াছেন । দেখিলেন, প্রেমানন্দে সন্যাসীর বদন, প্রফুল্ল 
হইয়াছে । প্রভুর সেবক কমলাকান্ত অমনি পরিচয় দিলেন যে, ইনি 
পরমাঁনন্দপুরী । পরমানন্দপুরীর নাম তারত-বিখ্যাত, শুনিবামান্র 
সকলে তাহাকে চিনিতে পারিলেন । প্রভুও গাত্রোখান করিয়া! পুরী 
গোসাঞ্রিকে প্রণাম করিলেন। উহাতে তিনি ভয় পাইলেন, কিন্ত 
আপত্তি করিতে সাহস হইল ন!। প্রভু প্রণাঁম করিলে, পুরী তাহাকে 
উঠাইরা প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু বলিলেন, “গোসাঞ্ছি, 
শ্রীজগয়্াথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এখানে থাকুন ।” পুরী বলিলেন, 


২৮৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


“আমার ইচ্ছা! তোমার নিকট থাকি। তোমার তল্লাসে শ্রীনবন্ধীপে 
গিয়াছিলাম, সেখানে শচীশ্জননী আমাকে ভিক্ষা দিলেন । সেখানে 
শুনিলাম, ভুমি নীলাচলে আসিয়াছ । ইহা শুনিয়া! জননী-শচী ও অন্থান্ত 
সকলে আনন্দে পরিপুত হইয়াছেন। ভক্তগণ সম্মূথে রথযাত্রা! উপলক্ষ 
করিয়! তোমাকে দেখিতে আসিতেছেন । আমার তত বিলম্ব সহিল ন!, 
তাই অগ্রে আমিলাম। এখন তোমার রূপ দশন করিয়া নয়ন শীতল 
হইল |” যথা-_ 

“দেখিয়া তোমার রূপ নেত্র জুড়াইল। তীর্ঘধাত্রাদি মোর সফল হইল ॥” 

প্রভু তাহাকে নিজ বাসায় একথানি ঘর ও সেবার নিমিত্ত একজন 
কিন্কর দিলেন; তাহার অনতিবিলম্বে ্বরূপ আসিলেন। যখন পুরী ও 
স্বরূপ আসিলেন, তখন সার্বভৌম এই শ্লোক পড়িলেন যে, যেখানে যত 
নদী আছে সকল আসিয়া সাগরে মিলিত হয়! পুরীকে সে দিবস 
জগদানন্দ ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। 

তাহার পর গোবিন্দ আসিলেন। গ্রগৌরাঙ্গ বসিয়া নাম-জপ 
করিতেছেন, এমন সময় গোবিন্দ আসিয়। তাহাকে প্রণাম করিয়। 
করজোড়ে দ্াড়াইলেন । সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, ণকে তুমি?” 
তাহাতে গোবিন্দ বলিতেছেন, “আমি শুদ্রাধম, শ্রীপাদ ইশ্বরপুরীর 
সেবক। তিনি যখন দেহত্যাগ করেন, তখন আমাকে আর তীহার 
অন্য সেবক কাশীশ্বরকে বলিলেন, “তোমরা বাও, ধাইয়। শ্রীরুষ্ণচৈতন্যকে 
সেবা করিবে । আর আমার পক্ষ হইতে তাহাকে বলিবে যে, "তিনি 
যখন গৃহাশ্রমে ছিলেন, তথন আমি তাহার মধুর নটেন্্ররূপ দর্শন ও 
হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছি । এখন তাহাকে দর্শন করিলে আর সেরূপ 
দেখিতে পাইব না, বরং আমার প্রাপ্ত ধন হারাইব। তাই তাহাকে 
দেখিতে যাই নাই । শ্রীপাদপুরী গোসাঞ্জির আজ্ঞাক্রমে আমি শ্রীচরণে 


প্রভু পুরী গোসাঞ্ি ২৮৭ 


উপস্থিত হইলাম । এখন প্রত কৃপা করিয়া আমাকে স্থান দ্রিতে আজ্ঞ। 
হয়। কাশশ্বর তীর্থ করিতে গিয়াছেনঃ সন্বর আসিবেন 1৮ 

ঈশ্বরপুরীর সন্দেশ শুনিয়া! প্রভু অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, 
আমর প্রতি তাহার যে বাৎসল্যপ্রেম তাহার অবধি নাই।” কিন্ত 
পাঠক মহাশয়! ঈশ্বরপুরী কি বস্ত তাহা একবার অনুভব করুন। যে 
নিমাই শ্রীভগবান বলিয়া জগতে পৃজিত, তাহার গুরু তিনি। পাছে 
তাহার হৃদয় হইতে গরভুর গোর-নটেন্দ্-রূপ কিছু মলিন হয়, এই ভয়ে 
তাহার যে শিষ্য, ষিনি জগতে শ্রাভগবান বলিয়! পৃজিত, তাহাকে দেখিতে 
আসিলেন না সার্বভৌম গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিত 
কায়স্থ, তুমি ঈশ্বরপুরী গোসাঞ্চির কি কাধ্য করিতে?” গোবিন্দ 
বলিলেন, “সমুদয় কাধই করিতাম, এমন কি, রন্ধন পধ্যন্ত।” ইহাতে 
সার্ব্বভৌম পূর্ব অভ্যাসবশতঃ একটু আশ্চধ্য হইয়া গ্রাভৃকে বলিতেছেন, 
"পুরী গোসাঞ্ঞি সর্বশান্ত্রজ্ঞ । তিনি কিরূপ শুত্র-লেবক রাখিলেন ?” 

এ কথার তাতৎপর্ধয পরিগ্রহ করুন। জাতিবিচার হিন্দুধন্মের 
মজ্জাগত ৷ সঙ্্যাসীদেরও শান্ত্রমতে শুদ্র-সবক রাখিতে নাই। 

প্রভু বলিলেন, ধাহার! মহাজন তীহারা লোকের মাহাত্ম্য দেখিয়! 
বিচার করেন, জাতি দেখিয়া বিচার করেন না। সার্বভৌম তখন 
বলিলেন, *তা। বটে ! বৈষ্ণবের কাছে এ সমূদায় ক্ষুদ্র বিধি আবার কি?” 

সার্বভৌম বলে প্রভু এই স্ুনিশ্চয় _ কৃষ্ণ বৈষ্বের চেষ্টা লৌকিক ন! হয়। 


প্রভু গোবিন্দের কথায় কোন উত্তর ন! দিয় সার্ববভৌমকে পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা কাঁরলেন । বলিতেছেন, “ভট্টাচার্য, তুমি ইহার বিচার কর। 
যিনি গুরুকে সেব। করিয়াছেন তিনি পুজ্য, আমি তাহার সেবা! কিরূপে 
লইব? আবার এদিকে গুরুর আজ্ঞ।। এখন আমি কি করি?” 
সার্বভৌম বলিলেন, “গুরুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা সর্ববাপেক্ষা বলবৎ । অতএব, 


গোবিন্দকে গ্রহণ করা উচিত |” 


২৮৮ শ্রাঅমিয়নিমাই-চরিত 


তথন প্রভূ উঠিয়। গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন । গোবিন্দ অমনি 
প্রভুর শ্রীচরণতলে পতিত হইলেন । এই হইতে গোবিন্দ প্রভুর সেবক 
হইলেন। এই গোবিন্দের কথা কি বলিব। যেমন প্রভূ তেমনি সেবক । 
নিজে উদাসীন, পরম ভক্ত, অন্তরকে সেবা কর। গোবিন্দের ধর্ম । গোবিন্দ 
প্রভৃকে কিরূপ সের! করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বলিব। ত্রিভুবনে 
গোবিন্দ হইতে অধিক ভাগ্যবান আর নাই ! 

অগ্রে কাশীশ্বর, দক্ষিণে পুরী গোসাঞ্রি, বাধে ভারতী গোসাঞ্রি, 
পশ্চাদে শ্বরূপ ও গোবিন্দ, আর মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ । এইরূপে প্র 
জগন্নাথ দর্শনে গমন করিতেন। সকলের কথা বলিলাম, এখন ভারতী 
ঠাকুরের আগমনবার্তা বলিব । 

কেশব ভারতী প্রভূকে ঈন্ন্যাসমন্ত্র দেন। ব্রহ্গানন্দ ভারতী তাহার 
পরমার্থ-ভাই । গোবিন্দের আগমনের পরেই তিনি নীল1চলে প্রভুকে 
দর্শন করিতে আসিপ্নাছেন। তাহার যেমন গৌরব রূপ, তেমনি প্রকাণ্ড 
দেহ, আবার সমস্ত ভারতবর্ধে তিনি পরম সাধু ও পণ্ডিত বলিয়া 
বিখ্যাত। কিন্তু তিনি ভক্ত নহেন- শান্ত, অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরকে 
ধ্যান করিয়া থাকেন । প্রভুকে কখন দর্শন করেন নাই । তাহার মহিমা 
শুনিয়। তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়ছেন। মুকুন্দ প্রভুর দ্বার রক্ষ। 
করিতেছেন, এমন সময় সেথানে আসিয়া! ভারতী আপনার পরিচয় দিয়! 
প্রভুকে দর্শন করিবেন এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন মুকুন্দ 
শীঘ্র গ্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, এক্রন্ধানন্দ ভারতীঠাকুর আসিয়াছেন, 
তোমাকে দর্শন করিতে চাহেন।” প্রভু একটু মধুর-হাস্ত করিয়া 
বলিলেন, “তিনি গুরু, আমিই তীহাকে দেখিতে যাইব ; বিশেষতঃ 
তিনি শাস্ত। তিনি “শান্ত,” এই কথা বলিয়? প্রভূ ইহাই ব্যক্ত করিলেন 
যে, তিনি অন্তজাতীয়,--প্রভুর গণ নহেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ 


প্রত ও ভারতী ২৮৯ 


'ভারতী ঠাকুরকে আনিতে চলিলেন। প্রভু তক্তগণ পরিবেষ্টিত হই্র! 


আিতেছেন দেখিয়া ভারতীর নয়ন-ভূঙ্গ প্রভূর শ্রীবদন-পপ্প প্রতি আকৃষ্ট 
হইল | ধথা1-_ 


“চতুদ্দিকে ভক্তগণ মাঝে বিশ্বস্তর। তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণশশধর ॥ 

দূর হৈতে ব্রহ্মা নন্দ প্রভুকে দেখিয়]। কহিতে লাগিল। অতি বিস্ময় পাইয়। ॥ 
শ্রীকৃষ্চচৈতন্য ইহে। জানিল নিশ্চয়। যে অপূর্ব শুনিয়াছি সেইরূপ হয় ॥ 
কনক-পর্িঘ সম দীর্ঘ বাহুদ্ধয়। ক্ষ'টতর কনক কেতকী-কাস্তি হয় ॥ 

নব দমনক মাল্য লাল্যমণি ছ্যতি। উদয় করিল গৌরচন্দ্র চারু গতি ॥ 

এই মত ব্রন্ম।নন্দ দেখে নেত্র'ভরি | তাহার নিকট আইল! গৌরাঙ্গ-প্রীহরি ॥” 


প্রত নাম শুনিয়। প্রথমেই বলিয়াছেনঃ “ইনি শান্ত, ইহার নিকট 
আমি যাইব।” তাহার পরে দেখেন ভারতীঠাকুর চম্মাস্বর পরিধান 
করিয়াছেন । দেখিবামাত্র প্রভু চটিয়। গেলেন। তথন মুকুন্দের দিকে 
চাহিয়া বলিতেছেন, “ঠক ভারতী-গোপাঞ্রি কোথায়?” মুকুন্দ বলিলেন, 
“রী তোমার আগ্রে দাড়াইয়। |” প্রভূ বলিলেন, “মুকুন্দ, তুমি অজ্ঞান । 
তুমি কাহাকে ভারতী বলিতেছ, উনি ভারতী-গোসাঞ্ হইলে চ্্মান্থর 


পারিবেন কেন ? যথা 
“যদি হইতেন তিহ" ভারতী-গোসাগ্ছি | বাহা'.বেশ চন্মাম্বর পরিতেন নাই ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ আশ্রয় যে সভাকার। চশ্মান্বর বাহ প্রতারণ! নাহি তার ||* 


এই কথ। শুনিয়া ভালমানুষ ভারতীর মুখ শুখাইয়া গেল। তাহার 
প্রভুর সহিত পাল্লাপালি দিবার ইচ্ছ নাই। প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিতে 
আসিয়াছেন। পূর্বেই প্রভুকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া অনেকট! বিশ্বাসও 
হইয়াছিল; এখন দর্শন-মাত্রে সে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে । অতএব গ্রন্থ 
যখন মধুর ভৎ“ননা করিলেন, তখন ভারতী কথায় কিছু বলিলেন না, 
তবে মুখের ভাবে বলিলেন, “ক্ষমা কর, আমি এখনি চর্মান্বর ত্যাগ 
করিতেছি ।* প্রভূ তখন পণ্ডিত দামোদরের দিকে চাহিলেন। দামোদর 
ইঞ্জিত বুবিয়! একখানি নূতন বহির্ধাস আনিলেন। ভারতী উহা গ্রহণ 


বড 


২৪৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করিয়া পরিধান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “ঠিক! আমি 
এখন বুঝিলামঃ আমি যে চন্মান্বর পরিতাম, ইহা! কেবল দন্তের নিম ৷ 
চন্মা্ধর পরিয়া ভবসাগর পার হওয়া যায় ন।” 

যে মাত্র ভারতী-গোসাঞ্ বহির্বাস পরিধান করিলেন, অমনি প্রত 
আসিয়৷ তাহাকে অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন । 

কাপড়ের বহিরবাস পরিবর্তে চন্মের বহির্বাস, প্রভুর বাহা-প্রতাঁরণা 
বলিয়। সহ হয় নাই, কিন্তু এখন বাহা-প্রতারণ। ব্যতীত, তাহার ধার্মের' 
মধ্যে, আর কই কি আছে? মাঝে মাঝে ছুই একটি বিমল বস্ত্র দশশন 
হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাহ-প্রতারণ! । 

যখন প্রভু ব্রহ্ধানন্দকে প্রণাম করিলেন, তখন ভারতী অতিশয় 
ভয় পাইলেন। কারণ প্রভৃকে দশন-মাত্রে তীহার চিরকালের বিশ্বাস 
নষ্ট হইয়া পুনর্জন্ম হইয়! গিয়াছে । গ্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ এই বিশ্বাস 
তাহার তখন হইয়াছে । ব্রহ্মানন্দ ভয় পাইয়| গ্রভৃকে বলিতেছেন, 
“স্বামিন! তোমার জীব-শিক্ষ। দিবার লাগি অবতার । আমাকে এই 
নিমিত্ত প্রণাম করিলে । তুমি তোমার জীবকে দৈন্য ও গুরু-সম্পবীয় 
জনকে ভক্তি-শিক্ষা' দিতেছ, কিন্তু তবু আমার এই মিনতি, আমাকে 
আর প্রণাম করিবেন নাঃ উহাতে আমার মনে বড় ভয় হয়।” তারপর 
প্রভুর তক্তগণের সহিত ব্রন্মানন্দের পরিচয় হইল, আর স্বরূপ প্রভৃতি 
সকলে তাহাকে প্রণাম করিলেন । 

তৎপরে ব্রহ্মানন্দ গ্রভৃকে বলিতেছেন, পশ্রীজগন্জাথ দেবের মহিমি। 
বণিবার শক্তি আমার নাই; কিন্তু এখন সেই মহিমা আরো উজ্জ্বল 
হইয়াছে । যেহেতু সম্প্রতি শ্রীক্ষেত্রে উভয় স্থির ও জঙ্গম-ব্রঙ্গ উপস্থিত। 
স্থির-ব্রন্ধ নীলবর্ণ ও জঙ্গম-ত্রন্দ গৌরবর্ণ ধরিয়! উদয় হইয়াছেন ।” 

প্রভূ এই কথা শুনিয়৷ সামান্ত অপ্রস্তুত হইলেন, হইয়া হাসিয়া 


প্রভুর অব্তারত্ত ২৯১ 


বলিলেন, “ম্বামী, যাহা বলিলে তাহ! ঠিক! এই নীলাচলে নীলবর্ণ 
ধরিয় স্থির-জগন্নাথ ছিলেন, এখন তুমি, জঙগম-জগন্নাথ, গৌরবর্ণ ধরিয়। 
উদয় হইয়াছ। ত্রহ্ধানন্দ স্বামীর অঙ্গের বর্ণ অতি-গৌর পূর্ধ্বে বলেছি। 
রহ্মানন্দ তথন প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া সার্বভৌমকে বলিতেছেন, 
“ভট্টাচাধ্য, তুমি নৈয়ায়িকের শিরোমণি, তুমি বিচার কর। যিনি ব্যাপ্য 
তিনি জীব, যিনি ব্যাপক তিনি শ্রীভগবান্”-এই শাস্ত্রের বচন। 
শ্ীকষ্চৈতন্ত স্বামী আমার চর্মাস্বর ঘুচাইলেন, ইহাতে আমি হুইলাম 
ব্যাপ্য অর্থাৎ জীব, আর স্বামী হইলেন ব্যাপক অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌।” 
ভট্টাচাধ্য বলিলেন, “ম্বামীন্‌! আপনারই জন্ন হইল, আপনার 
কথাই শান্ত্রসম্মত 1” 
্রন্মানন্দ বলিলেন, “শাস্ত্রের কথাও বটে, আর শ্রাতগবানের যে 
প্রকৃতি তাহার কথাও বটে। শ্রীভগবানের প্ররুতিই এই যে, চিরদিন 
ভক্তের নিকট তিনি হারি মানিয়। থাকেন ।” তাহার পরে আবার 
গ্রভৃকে বলিতেছেন, স্বামিন! আর এক অদ্ভুত কথ! শ্রবণ করুন্‌। 
চিরদিন আমি নিরাকার ধ্য।ন করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তোমাকে দর্শন- 
মাত্র আমার সে ভাব দুরে গিয়াছে । এখন আমার হৃদয়ে শ্রকৃষঃ উদয় 
হইয়। আনন্দ দিতেছেন, আমার মন শ্রীকৃষ্ণতে আকৃষ্ট হইতেছে, আমার 
জিহ্ব! কুষ্ণনাম গ্রহণ করিতে লোলুপ হইয়াছে । অধিক কি, তোমাকে 
আমার সেই কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে ।” যখন ব্রহ্মানন্দ এই কথাগুলি 
বলিলেন, তখন, তিনি ভাবে এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, গ্রভু আর উহ! হাসিয়। 
উড়াইর়! দিতে পারিলেন ন| ; তথন প্রভূ তাহার চিরদিনের পন্থা অবলম্বন 
করিলেন,__সে কি তাহা বলিতেছি । চরিতামৃতে এই যে কথাটা আছ-- 
“অন্তধধ্যামি ঈশ্বরের এই রীতি হয়। বাহিরে না কহি বস্ত প্রকাশে হৃদয় ।” 


ইহ স্মরণ করুন। প্রভুর এই এক প্রভাব ছিল। তিনি আপনাকে 


২৯২ শ্রীঅমিয়নিমাইশ্চরিত 


শ্রীভগবান্, কি অবতার, কি শ্রীভগবানের কেহ, এরূপ কোন কথা৷ 
মুখাগ্রে আনিতেন না; কিন্তু তাহাকে দর্শন মাত্র লোকের তাহাকে 
শ্রী বলিয়। বিশ্বাম হইত । অর্থাৎ মুখে তিনি কাহার নিকট আপনার 
পরিচয় দিতেন না, তবে তাহার অন্তরে উদয় হইয়া, তিনি বন্ত কি, তাহ। 
গ্রকাঁশ করিতেন । এরূপ ঘটন! যখনই হইত, তখনই সেই ভাগ্যবানের 
নিকট প্রভূ এইরূপে অন্তরে অন্তরে নিজের পরিচনন দিতেন। সেই 
ব্যক্তি শ্বভাবতঃ, “ভুমি নিশ্চিত সেই তিনি, জীবের প্রাণ, বেহেতু 
তোমাকে আমার হুদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়! বোধ হইতেছে ।” এইরূপ বলিলে, 
প্রভুর একটা উত্তর ছিল; তিনি তাহাই বলিয়া সেই ভাগ্যবানের নিকট 
আপনাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্গানদদকে এখন সেই 
উত্তরটি দিলেন; অর্থাৎ বঙ্িলেন, পত্বামিন! তোমার কৃষ্ণের প্রতি 
গাঢ় অনুরাগ | যাহার এরূপ ভাব, সে চারিদিকে কৃষ্ণময় দেখে; এমন 
কি, তাহার শ্বাবর জঙ্গম প্রভৃতিকে কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়,--আমাকে 
ষে হুইবে তাহার বিচিত্র কি ?” 

সার্ঘভৌম বলিলেন, “সে ঠিক কথা । কৃষ্ণ প্রেম গাঢ় হইলে এক্সপ 
হয়! আবার যাহার কৃষ্ণ-প্রেম নাই, তাহাকে যদি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শন 
দেন, কিনব যদি তিনি ছন্ত্রবেশেও উদয় হয়েন, তাহা! হইলেও এরূপ হয়। 

প্রভু অমনি কর্ণে হন্ত দিয়া বলিতেছেন, শ্শ্রীবিষণণ ! সার্বভৌম, 
তুমি কি তলে গেলে যে, অতি-স্ততি আর নিন্দ। উভয়ই সমান ?” 

ব্রদ্ধানন্দ আবার গ্রভুকে ছাড়িয়। দিয় কতক যেন আপন মনে 
আর কতক সার্ধভৌমকে লক্ষ করিয়া বলিতে লাঁগিলেন,--"যিনি 
শ্ীভগবান্‌ তিনি পরমন্থন্দর। তাহার দর্শনে, জীবকে আনন্দে বিহ্বল 
কয়ে। সে আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া যে নিরাকার ধ্যান করে, তাহার 
কেবল দুর্বাসনা । আবার ইহাঁও বল! যাইতে পারে, ধাহার দর্শনে 


দামোদর ও ব্রক্মানন্দ ই, 


আনন্দে বিহ্বল করে, সেই বন্ত শ্রীভগবান্‌। এই যে বস্তা সন্াসী"রূপ 
ধরিয়া আমাদের সম্মুখে দাড়াইয়া, ইহার দর্শনে শুধু যে আমার মন নির্মল 
ও রুচি পরিবর্তন হইয়াছে তাহা নয১-আনন্দে আমাকে একেবারে উল্মাদ 
করিয়াছে । ইহাতে আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই যে বস্তটী, ইনি 
সেই তিনি, যিনি তাহার রূপে ও গুণে সর্বভীবকে আকর্ষণ করেন। 
ভষ্টাচাধ্য, তূমি কি বল?” এই কথা আরম্ভ হইলেই প্রভু অভ্যন্তরে চলিয়ী। 
গেলেন, আর সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া তত্ব-বিচার করিতে লাগিলেন । যথা-_ 


চৈতন্য গোসাঞ্ডি হন স্বয়ং ভগবান্‌। সার্বভৌম হন বৃহস্পতি বিদ্যমান |) 
ব্রন্মানন্দ ভারতী পরম বিজ্ঞতম । দামোদর (স্বরূপ) পগ্ডিতাদি শাস্ত্রজ্ঞ উত্তম ॥ 
মবে মেলি কৈল পরম-ব্রন্মের বিচার | 


সার্বভৌম বলিলেন, “স্বামি! আপনার সিদ্ধান্ত অতি চমৎকার 1” 
ব্রক্মানন্দ বলিতেছেন, “দেশ ভট্টাচাধায, শাস্ত্রে ও মহাভারতে আমর! 
এই কথার অপরূপ প্রমাণ পাইতেছি । শ্রীভগবানের সহম্্ নামের মধ্যে 


এই একটা নাম আছে, যথা" 
“কবর্ণোবর্ণে। হেমাঙে।বরাঙগশ্চন্দনাঙ্গদী । 


সন্ন্যাসকৃছমঃ শাস্তো নিষ্ঠাশাস্তিপরার়ণ: |" 

"এই যে শ্রীভগবান্‌ নুবর্ণবর্ণ ধরিয়া সঙ্গ্য।সী হইবেন শান্ত্ে উক্তি 
আছে, ইহা! এতদিন সফল হয় নাই, এখন হইল । শ্রীভগবান্‌ ম্ব়ং আনন্দ, 
সুতরাং তিনি জীবকে আনন্দ দিয়া থাকেন। নিরাকার ধ্যানে আনন্দ 
কি? তিনি যাহার প্রতি কপাবান হয়েন, তাহার নিকট ভূবনমোহন-রূপ 
ধারণ করিয়। তাহাকে আনন্দ প্রদান করেন । যে ব্যক্তি ভাগ্যবান, 
সে সেই আনন্দ প্রদ-রূপ ধ্যান না করিয়। নিরাকার ধ্যান কেন করিবে? 

এমন সময় পণ্ডিত দামোদর আসিয়! গলায় বসন দিয়। ব্রহ্ম।নন্দকে 
ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, আর তাহাকে আপনার কুটিরে লইয়া গেলেন। 
ভারতভীকে প্রভু বাসা করিয়। দিলেন, আর একটি ভৃত্যও দিলেন । 


২৪৪ _ শ্রীঅনিয়নিমাই-চারত 


সার্বভৌম গ্রভুর সহিত অহোরহ রহিক্াছেন, আবার তাহার মনে 
অহোরহু একটি বাসন! রহিয়াছে । প্রতাপরুত্র তাহাকে বড় শ্রদ্ধা করেন, 
আর তাহার অন্ত । রাজা মহাগ্রভৃকে দর্শনের নিমিত্ত পাগল 
হইয়াছেন, তাহা চক্ষে দেখিয়াছেন । রাজার প্রধান ভরস! তিনি। 
সার্বভৌম এই কথা প্রভুর নিকট উথাপন করিবেন বলিয়া! অনবরত 
চেষ্টা করিতেছেন, কিস্তু সাহস হইতেছে না। বলিতে যান, আবার 
পারেন না । বাজার সহিত বদি তাহার নিংম্বার্থ সম্বন্ধ থাকিত, তবে এরূপ 
কুষ্টিত হইতেন না । ওদিকে বিলম্ব ও আর করিতে পারেন না, যেহেতু 
বাজার নিকট হইতে পত্র আসিল । রাজা এই পত্রে জানিতে চাহিলেন 
যে, তাহার কথ। প্রভুর নিকট বল। হইয়াছিল কি না, আর প্রভূর কিরূপ 
অনুমতি হইয়াছে । তখন ভট্টাচাধ্য সাহস করিয়। করজোড়ে প্রভূকে 
বলিলেন, "প্রভু, একটী নিবেদন |” প্রভু মুখ তুলিয়া কথা শুনিবার 
সম্মতি গ্রকাশ করিলেন ; তখন সার্বভৌম বলিলেন, ৭গ্রভু, অভয় দেন ত 
বলি।» প্রভু বুঝিলেন যে সার্ধভৌমের অভিপ্রায় ঠিক সৎ নহে । তাই__ 
প্রভু কহে,__“কহ তুমি, নাই কিছু ভয়। যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হইলে নয় ॥ 

সার্বভৌম বলিতেছেন, “মহারাজ। প্রতাপরুদ্র তোমার সহিত মিলিবার 
জন্ট নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন ।, আমাকে লইয়! যাইয়া তোমাকে এই কথা 
বলিবার নিমিত্ত বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াছেন । আবার সম্প্রতি অতি 
কাতর হুইয়। পঞ্জ লিখিয়াছেন। একবার তাহাকে দর্শন দাও, এই আমাদের 
ইচ্ছ11” প্রভূ এই কথ! শুনিয়া শিহরিয়! কর্ণে হত্ত দিলেন । বলিতেছেন,-- 
“তট্টাচাধ্য, তুমি বিজ্ঞতম, তুমি ওরূপ কথা কিরিপে বল? যে নিষ্ঠাবান, 
শ্রীরুষ্চের ভজন কবিবে, তাহার পক্ষে বিষনী-ব্যক্তি ও নারী দর্শন 
অপেক্ষা বিষ খাইয়া মর ভাল। তুমি আমাকে রাজদর্শন-রূপ অবৈধ 
কাধ্যে'রত করিও না, যেহেতু আমি ভিক্ষুকের ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি ।” 


রাজার জন্ত দরবার ২৪৫ 


সার্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, তুমি যে শাস্ত্রের কথা বলিলে তাহ! আমি 
জানি । রাজ! সামান্ত বিষয়ী হইলে আমি কখন এ কথা বলিতাম না। 
রাজ শ্রীজগন্নাথের সেবক, পরম ভন্কঃ তাই তুমি তাহাকে দর্শন দিলে 
শান্্রবিরুদ্ধ কার্ধ্য হইবে না ।” 

প্রভু বলিলেন, “তাহ! হইলেও বিষয়ী ব্যক্তি ও নারী ভিক্ষুকের পক্ষে 
বিষ । এমন কি, বিষয়ী ব্যক্তির কি স্ত্রীর মৃত্তি পর্ধ্যস্ত ভিক্ষুকের দর্শন 
কবিতে নাই, কিজানি যদি মন বিচলিত হয়। পরশ্থর্ধ্যশালী রাজার 
সঠিত আমাকে মিলিতে বল ?” 

সার্বভৌম তবু নিরম্ত হইলেন না, যেন প্রত্যুত্তরে কি বলিবেন 
তাহারই উদ্চোগ আরম্ভ করিলেন। তখন প্রভু একটু কঠিন হইয়! 
বলিলেন, “ভট্টাচার্য, তুমি আধ্য, তোমার আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিতে পারি 
না। তুমি বদি এরূপ অন্তায় আজ্ঞ! কর, তবে নীলাচল হইতে আমার 
পলাইতে হইবে |” এই কথ শুনিয়া ভট্টাচার্য করজোড়ে ক্ষম! 
মাগিলেন, আর বলিলেন, এমন কার্ধ্য তিনি আর করিবেন না। 

সার্বভৌম তখন রাজাকে লিখিলেন যে, প্রভূর অনুমতি হইল ন1। 
তবে তিনি ভক্তবৎসল, অনুমতি অবশ্ঠা হইবে । কিন্তু রাজার বিলম্ব 
সহিতেছে না। তিনি আবার সার্বভৌমকে লিখিলেন যে প্রভু যদ্দি 
অস্বীকার করেন, তবে তাহার ভক্তগণ দ্বার তাহার মন দ্রব করাইবে। 
তিনি আরে। লিখিলেন যে, প্রভৃকে দন নিমিত্ত তিনি নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়াছেন, তাহার রাজ্য পধ্যস্ত ভাল লাগিতেছে না। এমন কি, প্রভু 
যদি তাহাকে দেখ! ন। দেন, তবে তিনি কর্ণে কুগুল পরিয়! যোগী হইয়া 
বাহির হইবেন। এই পক্জ পড়িয়া সার্বভৌম বড় চিন্তিত হইলেন । 
কিন্তু প্রভুর নিকট আবার গমন করিতে সাহস হইল না; তখনই ভক্তগণ 
লইয়া! ষড়যন্ত্র করিতে বসিলেন। তীহাদিগকে সমুদয় কহিলেন, ও 


২৮৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


রাজার পত্র দেখাইলেন | শেষে শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, যে তিনি 
যদি প্রভুর মন কোমল করিতে পারেন, তবেই হইবে । কিন্ত 
শ্রীনিত্যাননের সাহস হইল না। তখন ভট্রাচাধ্য বলিলেন, “চল সকলে 
যাই। তীহাকে রাজার সহিত মিলিতে বলিব না, তবে রাজার চরিল্র 
ব্যখ্যা করিয়। প্রভৃর মন নরম করিব । সকলে দল বান্ধিয়া গ্রভৃকে 
যাইয়। ঘিরিয়া ফেলিলেন ; সার্বভৌম সকলের পাছে, নিতাই সকলের 
আগে। তাহাদের মুখ দেখিয়া! গ্রভূ বুঝিলেন যে, তীহাদের কোন কথ 
আছে, তাই শুনিবার নিমিত্ত মুখ উঠাইলেন । নিতাই বলিতে গেলেন,, 
কিন্তু একে একটু তোতল, তাহাতে আবার কথাট1 তত ভাল নয়, তাই 
বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়। প্রভূ বলিলেন, 
“তোমর! যেন কি বলিবে? বল, আমি শুনিতেছি ।” ইহাতে নিতাই 
সাহস বান্ধিয়। বলিলেন, “তোমাকে না বলিলে মরি, বলিতেও সাহস 
হয় না । আর কিছু নহে, রাজা তোমাকে দর্শন করিবার নিমিন্ত বড় 
ব্যাকুল হইয়াছেন । রাজ! যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা৷ পড়িয়া আমাদের 
তাঁহার প্রতি বড় শ্রদ্ধ। হইয়াছে । রাজা লিখিয়াছেন যে, যদি তোমার 
দর্শন না! পান তবে কর্ণে কড়ি দিয়া! উদ্দাসীন হইবেন, তাহার রাজ্য- 
্খ আর ভাল লাগিতেছে না। তাহার মনের এক মাত্র সাধ যে তোমার 
শ্রীচরণ ও শ্রীবদূন নয়ন ভরিয়া একবার দেখিবেন |” 

প্রভু এই কথা শুনিয়া, কতক রুক্্ম কতক ব্যঙ্গ ভাবে বলিলেন, 
“তোখাদের ইচ্ছা! যে আমাকে লইয়া এখন কটকে চল। . তাহা হইলে 
তোমাদের বড় ভাল হইবে,_না ? তোমর! যদি পরমার্থ না মান লোকে 
কি বলিবে, তাই একবার ভাব দেখ? অপরের কথা দুরে থাকুক, 
দামোদর পধাস্ত আমাকে নিন করিবেন । ভাল, দামোদর আমাকে 
আজ্ঞা করিলে আমার রাজার সহিত মিলিতে আপত্তি নাই ।” 


রাজার পুরীতে আগমন ২৯৭ 


দামোদর বলিলেন, “আমি ক্ষুত্র জীব আর তুমি শ্রীভগবান তোমাকে 
আমি বিধি দিব ইহ1 হইতেই পারে না। তবে রাজার যদি তোমার 
প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও প্রেম থাকে, তুবে তিনি অব্য তোমার চরণ 
পাইবেন, ইহা আমি বলিতে পারি ।” শ্রানিত্যানন্দ তাড়া খাইয়। ভয় 
পাইগ়াছেন। বলিতেছেন সর্বনাশ! রাজদর্শন কর তোমাকে এ 
কথ! কে বলিবে £ তবে রাজ। যখন তোমার নিমিত্ত প্র1ণ ছাড়িতে 
প্রস্তুত, তথন তোমার কপা-চিহ্ন স্বরূপ তাহাকে তোমার একখানা 
বহির্বান পাঠাইতে অনুমতি দাও, তাহা পাইলে রাজা এখন স্ুষ্থির 
হইবেন ।” প্রভু বলিলেন, “যদি তোমাদের ইচ্ছ। হয় তবে তাহ কর, 
আমার আপত্তি নাই |” তাহ। করা হইল, রাজা ও বস্ত্র পাইয়৷ কুতার্থ 
হইলেন, কিন্তু নিরম্ত হইলেন ন।; তাহার কারণ বলিতেছি। 

গ্রভু যে রাঁজার সন্বদ্ধে এই বাহ নিষ্ঠুরতা দেখাইলেন, তাহার আর 
কোন কারণ নাই, কেবল এই যে, ভূপতির তখন গ্ভূ-্দর্শনে অধিকার 
হয় নাই । রাঁজ। সকলের কর্তা, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন । তাহার 
বাসনা রোধ করে কাহার সাধ্য । ইচ্ছ৷ হইয়াছে প্রভুকে দেখিবেন, 
তখন দেখিবেনই দেখিবেন। এই যে ইচ্ছা, কেবল প্রেম ও ভক্তি 
জনিত নহে।. তাহা হইলে, প্রভু-দর্শন গুলভ হইত। কিন্তু এই. ইচ্ছার 
হেতু প্রেম ও ভক্তি ব্যতীত আরও কিছু ছিল, তাহা এই যে,--তিনি 
রাজ, তিনি রাজ।, প্রভূর সহিত মিলিতে চাহিয়াছেন, তাহ! পারিবেন 
না, তাহা কিরূপে হইবে? তিনি না দেশের রাজ1।? তাই, প্রভূ 
নিষ্ঠুর হইন্া বলিলেন যে, এ কথ! পুনরায় উত্থাপিত হইলে তিনি নীলাচল 
ত্যাগ করিবেন। রাঁজা শুধু বহির্বাস পাইয়া ঠাণ্ডা হুইতেন না, তবে 
সার্বভৌমের পত্রে অনেকটা আশ্বস্ত ইলেন । সার্বভৌম লিখিলেন যে, 
প্রভু অবশ্য তাহাকে দর্শন দিবেন, তিনি যেন ব্যস্ত ন! হন। 


২৪৯৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রতাপরুদ্র ন্নানধাআ্ার ছই তিন দিন থাকিতে প্রতি বৎসর পুরীতে 
আসেন, সেই নিরমানসারে নীলাচলে আঙিলেন । রাজার সঙ্গে রাম 
রায়ও আপিলেন । রামানন্দ, প্রভূকে বিগ্তান্গর হইতে বিদায় দিয়।, 
সৈন্সামস্ত সহ রাজার কাছে গমন করেন, এবং তীহাকে বিষয়কাধ্য 
বুঝাইয়া! দিয়! চিরদিনের তরে অবসর লযমেন, এখন রাজার সহিত 
নীলাচলে আসিলেন । রাঙ্গা পুরীতে আপিয়াই, “কে আছ, সার্বভৌম 
ভট্রাচার্যকে ডাকিয়া আন,” বলিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। দূত 
দৌড়িয়। আসিয়! সার্বভৌমকে রাজার আজ্ঞ। গ্ানাইল। 

রাজ। আসিয়া শ্রীগল্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন, আর রামরায় 
জগন্নাথ দেখিতে ন! যাইয়। প্রভুকে দেখিতে দৌড়িলেন । 

রাজ! শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া! আসিয়।, চন্দ্রাতপের ছারাতে পাত্র মিত্র 
লইয়া! বসিয়া, সার্বভৌমকে প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন । রাজার হৃদয় 
তখন আনন্দে পরিপুত; ইহ! শ্রীজগঞ্জাথ দর্শন করিয়া! আসিয়াছেন বলিয়া 
নয়, প্রভৃকে দর্শন করিবেন সেই আশায় । সার্বভৌম তাহাকে পূর্বের 
আশ। দিয়া লিখেন, তাহাতে রাজা বুঝিপাছিলেন বে, তিনি নীলাচলে 
আইলেই প্রভুর দর্শন পাইবেন । তাহার পরে রামানন্দ কটকে যাইয়। 
কার্য হইতে অবসর মাগিলে, রাজা! কারণ জিজ্ঞান। করিলেন। তিনি 
বলিলেন যে, বিষয়কাধ্য ত্যাগ করিয়া তিনি প্রভুর চরণে থাকিবেন। 
এইরূপে রাজার নিকট আবার প্রভুর কথা উত্থাপিত হইল। তখন 


রামানন্দ সহন্র মুখে প্রভুর গুণানুবাদ করিলেন। পূর্বের শ্রীপ্রভুর ভগবত্র। 
সম্বন্ধে রাজার যে কিছু সন্দেহ ছিল, রামরায়ের সহিত কথাবার্তায় তাহ! 
দূর হইল। রাজ। তখন কাতর ভাবে রামানন্দের শরণাগত হ্ইয়) 
বলিলেন, “তুমি গ্রভূর প্রিয়পাত্র, আমায় একবার প্রভূকে দেখাও ।” 
রামরায়ও ইহা স্বীকার করিয়! বলিলেন, পগ্রভু প্রেমভক্তির বশ তোমার 
সময় হইলে তোমাকে অবশ্থ দর্শন দিবেন। তাহার রীতিই এই |” 


রাজার জন্ঠ দরবার ২৯৯ 


রাজ। প্রতি বৎসর দ্গানযাত্রার কিছু পূর্বে নীলাচলে যেরূপ আসিফ 
থাকেন, এবারও সেইরূপ আসিয়াছেন। কিন্তু এবার জগন্নাথ দর্শন 
করিতে তত নয়, যত প্রতুকে দর্শন করিতে । দৃতী প্রেরণ করিয়া, 
প্রিয়তমের নিমিত্ত বাসকসজ্জা করিয়।, প্রিয়তমের আগমন সংবাদ 
প্রতীক্ষার ও উল্লাসে প্রিয়া যেরূপ বসিয়া থাকেন, রাজ। সেইন্ধপ 
সার্বধভৌমকে প্রত্যাশ!। করিতেছেন । 

সার্বভৌম আসিয়! রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন; রাজা প্রণাম 
করিয়া! ভট্টাচাধ্যকে বসাইলেন, এবং বলিলেন, “ভট্টাচার্য, প্রভুর 
নিকট লইয়া চল।৮ অমনি ভট্টাচারধের ' মুখ মলিন হইয়া গেল। 
তিনি কষ্টে-স্থষ্টে বলিলেন যে, প্রভূর এখনও অনুমতি হয় নাই । তাহার 
পরে রাজাকে ২।১টা আশ্বাস বাক্য বলিতে গেলেন, কিন্তু রাজা সে 
অবসর দিলেন ন। ; 'গ্রভৃর অনুমতি হয় নাই শুনিবামাত্র ব্যাকুলিত হইয়া 


রোদন কবিয়া উঠিলেন । যথ। চৈতন্চচন্দ্রোদয় নাটকে-- 
“ভচৈতন্ত দরশন, ন| দিবেন অভাগার প্রতি ! 


হাহ! ধিক রাজত্ব, ইহ1 হইতে স্ুনীচত্ব, 
পৃথিবীতে আর আছে কতি। 
দর্শন ন। করি যারে, হেন নীচ অধমেরে, 


মহাপ্রভূ করে দরশন ৷” 

রাজা বলিতেছেন, “ভট্টাচার্য, ধিক আমার রাজত্ব, আমি কি এত 
নীচ! আমি যাহাকে ত্বণ! করিয়া দেখি না, তাহাকে প্রভু দেখ! দেন, 
তবু আমাকে দেখ! দিবেন ন1! ভাল ভট্টাচার্য, আমি নয় নীচ হইলীম, 
তিনি ত শ্রীভগবান্? তিনি পতিত উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
তবে আমাকে উপেক্ষা কি বলিয়! করিবেন? তবে কি তিনি এই 
প্রতিভ্ঞ। করিয়া! অবতীর্ণ হইয়াছেন যে, এক গ্রতাপরুত্র ব্যতীত জগতের 
তাবল্লোককে উদ্ধার করিবেন? ভট্রাচাধ্য, আমারও প্রতিজ্ঞা শুন। 


৩০৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তিনি শ্রীভগবান্, আমাকে দর্শন দিবেন না! সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমিও 
প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহার দর্শন ন! পাইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব 1” 

ভট্টাচার্য বলিলেন, “এরূপ যাহার দৃঢ়সঙ্কর তাহার অভাব কি? 
অবশ্থ প্রভু তোমাকে দর্শন দিবেন $ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তবে 
আরও দুই এক দিন অপেক্ষা! কর 1” যথা চরিতামুতে-- 
“তেহ প্রেমাধীন, তোমার প্রেম গাটতর। অবশ্ঠ করিবেন কৃপা তোমার উপর 11” 

এদিকে রাজ। শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে চলিলেন দেখিয়া» রামানন্দ, তাহার 
সঙ্গ ছাড়িয়া, গ্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন ৷ রামানন্দ আসিয়' 
গ্রভুকে প্রণাম করিলেন, আর উভয়ে গলাগলি হইয়া! রোদন করিতে 
লাগিলেন । 

রামানন্দের সহিত প্রভূর এত গাঢ় আত্মীয়ত। দেখিয়া! তাহার নিজ 
ভক্তগণ আশ্চাধ্যান্বিত হইলেন । তাহার পরে দুইজনে বসিয়া কথাবার্তা 
আরম্ভ করিলেন । রাঁজ। রাঁমানন্দকে দুতী নিযুক্ত করিয়াছেন, আবার 
রাজ রামানন্দের চিরদিনের অক্পদ্াত। | রাজাকে যে প্রভুর সহিত 
মিলাইবেন, ইহ! তাঁহার কাজেই আন্তরিক ইচ্ছা । রামানন্দ বলিতেছেন, 
«প্রভু, তুমি যখন নীলাচলে আসিলে, আমি তাছার কিছুদিন পরে 
রাজার নিকট গমন করিলামু; এবং বিষয় হইতে আমাকে অব্যাহতি 
দিতে রাজার অনুমতি চাঁহিলাম । রাজ) ইহাঁর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
আমি বলিলাম, আমি বতর্দিন ঝাচিব, প্রভুর চরণ পুজা করিব, এই 
সঙ্কল্প করিয়াছি । এই কথ! বলিবামাল্স রাজ] মহা-প্রেমে চঞ্চল হইলেন, 
এবং উঠিয়া! আঠর্াকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং পরে বলিলেন, “তুমি ধন্থ, 
প্রসুর রুপ! পাইয়াছ । আমি ছার, তাহা পাইবাঁর যোগ্য নহি। তুমি 
সচ্ছন্দে যাও এবং তাহার চরণ ভজন করিয়া জন্ম সার্থক কর। আরও 
বলিতেছি, তুমি বিষয় কার্য করিও নাঃ কিন্ত তোমার যে বেতন ইহার 


প্রভু ও রামরায় ৩০১ 


দ্বিগুণ পাইবা । তিনি শ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কপাময় ; যদিও এ জন্মে আমাকে 
কূপা না করেন, তবে অবশ্য অন্ত কোন জন্মে করিবেন |» 

এই সমুদয় বলিয়! শেষে রামরায় বলিতেছেন, “প্রভূ, রাজার তোমার 
প্রতি যে প্রেম দেখিলাম তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম । সে 
প্রেমের লেশও আমাতে নাই ।” এই কথা শুনিয়! প্রভু বলিতেছেন, 
“তুমি শ্রীকষ্চের ভক্ত, তোমায় ধিনি ভক্তি করেন, তিনি ভাগ্যবান । 
রাজার এ গুণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কপার পাত্র হইবেন” প্রভু রাজাকে 
বে রুপা করিবেন, এই প্রথমে তাচার আভাস দিলেন । তাহার পরে 
গ্রভু বলিতেছেন, “রামানন্দ, শ্রীমুখ দর্শন করিয়াছ ?” রামরায় বলিলেন, 
শন, এই এখন যাইব ।৮ ইহাতে প্রভু বলিলেন, “এ কি অকার্ধ্য 
করিলে ! জগন্সাথ ঈশ্বর, তাহাকে দর্শন ন। করিয়! কেন এখানে আসিলে?* 
রামরায় বলিলেন, “চরণ রথ, হ্ৃদয়-সারথী । সারথী যে দ্রিকে লইয়া 
যায়, চরণ সেই দিকে গমন করে । হৃদয়-সারথী এই দিকেই আনিলেন |” 
প্রভু বলিলেন, “তবে যাঁও, এখন জগন্নাথ দর্শন ও পিতা ভাতা প্রভৃতির 
সহিত দেখাশুনা কর গিয়।।” রামরায়, প্রভূ ও ভক্তগণকে প্রণাম 
করিয়৷ উঠিয়! গেলেন, এবং জগন্নাথ দর্শন করিয়! রাজার নিকট গমন 
করিলেন । 

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রামানন্দ, প্রভুর নিকট নিবেদন 
করেছিলে ?” রামরায় বলিলেন, প্ধর্ধ্য ধরুন। প্রায় হয়েছে, একটু 
বিলম্ব আছে, আর কিছুকাল অপেক্ষা! করুন।* রামানন্দ আপন উদ্যানে 
মহা-বিষয়ীর ন্ায় বাস করেন, প্রভুর ওখানে প্রায় দিবানিশি বাপন 
করেন, আবার রাঁজাকেও একবার দর্শন করিতে গমন করেন। রাজার 
নিকট গমন করিলেই রাজা জিজ্ঞাসা করেন, “কত দূর? প্রতুর কি 
পূর্ধবাপেক্ষা মন একটু শিথিল হয়েছে ?” 


৩০২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


রামাননা শেষে প্রতৃকে ধরিলেন। তাহাকে বলিতেছেন, প্রভূ? 
রাজার সহিত দেখা করা৷ আমার দুর্ঘট হয়েছে । দেখ! হইলেই কেবল 
এক কথা, “প্রভুর সহিত মিলাইয়! দাও | তুমি মনে করিলেই পারিবে ।” 
রাজ। ক্ষিপ্ডের সায় হইয়াছেন, তাহার যেরূপ ভাব তাহাতে তাহাকে দেখা 
না দিলে তিনি প্রাণে বাঁচিবেন বলিয্বা বোধ হয় না।” ইহা শুনিয়! প্রভূ 
একটু কাতর হইলেন । বলিতেছেন, “রামানন্দ, তোমরা আমাকে রাজার 
কথ বলিয়া কেন ছুঃখ দাও? আমার তাহাকে দর্শন দিতে ত কোন 
আপত্তি নাই । তবে নিপ্নম-বিরুদ্ধ কাজ কিরূপে করি ?” 

রামানন্দ বলিলেন, “তোমার আবার কি বিধি মানিতে হইবে জানি 
ন।; যদ্দি বল, জীব-শিক্ষার নিমিত্ত তোমার সমুদ্দায় বিধি পালন করা 
কর্তব্য ; তাহ! সত, কিন্তু প্রতাপরুত্র নামে রাজা, কর্তব্যে ভক্ত 1” 

প্রভু বলিলেন, “তাহা আমি জানি । কিন্তু আমার যে অবস্থা তাহাতে 
সমুদায় বিচার করিতে হইলে আমার অতি সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। 
আমার একটু ছিদ্র পাইলে জীবে আর হরিনাম লইবে না 1” 

রামানন্দ। প্রভু, কত লক্ষ অধম পতিত অস্পৃশ্ত পামরকে অধম 
হইতে উত্তম করিলে,_-এমন কি ব্রজরস দান করিলে; রাজ তোমার 
ভক্ত, তাহাকে বঞ্চিত করির। ইহাও ত সঙ্গত হয় না। 

প্রভূ একটু চিন্ত| করিয়! বলিলেন, “রামানন্দ, ভূমি এক কাধ্য কর। 
তুমি রাজার পুত্রকে লইয়া আইস ।” শান্তে “আত্ম! বৈ জায়তে পুত্র” 
বলে! রাজার পুত্রের সহিত মিলিব, তাহাতেই তিনি সম্তষ্ট হউন |” 

রামানন্দ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতক আনন্দিত হইলেন 
সন্দেহ নাই। আর সেই আনন্দ মনে, রাজার নিকট গমন করিয়া সমু্ধায 
কথা বলিলেন । শেষে ৰলিলেন, “প্রভুর তোমার উপর সম্পূর্ণ কৃপা, 
আর সেই কপার আরম্ভ এই ।” ইহাতে রাজাও আনন্দিত হইলেন। 


গ্রতুর সহিত রাজপুত্রের মিলন । ৩৩ 


তখন রসিকভক্তচূড়ামণি জগক্সাথবল্লভ-নাটক-লেখক রামানন্দ রাজপুঝরকে 
সাজাইতে লাগিলেন । রাজকুমারের কেবল যৌবনারম্ত, শ্তাম বর্ণ, 
কাজেই তাহাকে কৃষ্ণের স্তায় বেশতৃষ। করাইলেন। অর্থাৎ পীতান্থর 
পরাইলেন, আর তাহার উপযোগী মনোমত আভরণ দ্বার সাজাইলেন । 
রাজকুমার কিরূপে চলিলেন, ন। যেরূপ যুবতী পতির সহিত প্রথম ঘরে 
মিলিতে যান; £সইরূপ মন্থর-গতিতে, প্রতি পদ-বিক্ষেপে মজরী-ধবনি 
করিতে করিতে, রাজপুত্র প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। 

রামানন্দের ইচ্ছ!, রাঁক্গপুত্রের হাবভাব লাবণ্যে প্রভূকে ভুলাইবেন ; 
আর সেইরূপ করিয়া তাহাকে সাজাইয়াছেন এনং সেইরূপ অহৃতঙ্গী 
প্রভৃতি তাহাকে শিক্ষ। দিয়াছেন। প্রকৃতই প্রভু রাজপুক্রকে দেখিয়া 
ভূলিলেন, বাজকুমারকে দর্শনমাত্র তাহার রাধা-ভাবে শ্ামন্ন্দরের 
স্থৃতি হইল | প্রভু তখন উঠিয়া! বিবশীকৃত হইয়া জ্জাজকুমারকে বলিলেন, 
“তুমি বড় ভাগ্যবান্‌, তোমার দর্শনে আমার ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্থৃতি হইল ।” 
প্রভু ইহ। বলিতে বলিতে কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু রাজকুমার 
কি করিলেন? 

“প্রভূষ্পর্ণে রাজপুত্রের হেল প্রেমাবেশ। স্বেদ কম্প অশ্রস্তস্ত পুলক বিশেষ ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে, নাচে, করয়ে রোদন ।”- চরিতামৃত। 

প্রভূ যত্ব করিয়৷ তাহাকে শান্ত করাইলেন ও নৃত্য হুইতে ক্ষান্ত 
করিলেন। প্রভূ বলিলেন, “ভুমি ভাগবতোত্ম॥। তুমি এথানে প্রত্যহ 
আসিবা 1” রাজকুমার প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া পিতার নিকট 
চলিলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রাজকুমার আনন্দে টলমল করিতেছেন, 
অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইয়াছে, নয়ন দিয়! ধার! পড়িতেছে, অধিক কি 
-তীহার পুনর্জন্ম হইয়াছে । তাহার রূপ এত মনোহর হইয়াছে যে, 
তাঁহাকে চেন! যাইতেছে না ।॥ রাজপুভ্রের দশ! দেখিয়। রাজা আনন্দে 


৩৩৪ শ্রীঅমিন্ননিমাই-চরিভ 


বিহ্বল হইয়! পুক্রকে আলিঙ্গন করিলেন । রাজা পুত্রকে আলিঙগন দিয়া 
সেই আননের অংশ পাইলেন। যে ব্যক্তি শ্রীঅঙ্গের পরশ পাইয়াছে, 
তাহার অঙ্-পরশের আন্ব।দ করিয়া, রাঁজার শ্রীগ্রভূর গ্রতি লোভ নিবৃত্তি 
হইল না, বরং আরও বন্ধিত হইল । 


অষ্টম অধ্যায় 


একবার এস হাদি নন্দিরে, কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে। 
একবার এস হে, এস হে, এস হে, গৌর এস হে। 

তুমি আসিবে আশায় হৃদি-পল্মাসন পাতিয়া রাখিয়াছি॥ 

একবার এস নাথ সেই আসনে বস। 


আমি হেরিব বদন, পুজিব চরণ, আমি ধোয়াব চরণ নয়নের জলে, 
আন্র মাগিব এক ভিক্ষা! । 

আমি চাহি না ধন, চাহিন! জন, চাহি না! পদ, চাহি না সম্পদ, 

শুভ দৃষ্টিপাত জীবগণ প্রতি কর। বলরাম দাসের চিরছুঃখ হর ॥ 


নীলাচল হইতে নবদ্বীপে সংবাদ আমল যে, নবহছীপের চাদ দক্ষিণ- 
দেশ ভ্রমণ করিয়া, সচ্ছন্দে “ নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া, সেখানে বান 
করিতেছেন। এই সংবাদ শচীর মন্দিরে পৌছিল; শচী শুনিলেন, 
বিষুপ্রিয়াও শুনিলেন। দূত প্রভুদন্ত মহাপ্রসাদ শচীর অগ্রে রাখিলেন। 
ঘোর-বিযেোঠগানলে উত্তপ্ত শচী-বিষুপ্রিয়। অমিয়-সাগরে ডুবিলেন। এই 
ছুই বদর স্বপ্রের স্যায় হঃখ-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইয়্াছেন। এই সংবাদ 
শুনিবামাত্র তাহাদের ঢঃখ-সাগর শুখাইয়া, স্থখের সাগর বহিল। 
“্অবশ্ত নিমাই আমার বাঁড়ী আসে নাই, তবুও বেঁচে আছে? তবুত 
ভাল আছে ?--এই শচীর আনন্দ । আর “আমার শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদ্রকূলে 


নদীয়া-ভক্তগণের নীলাচল গমন ৩৭৫ 


ৃত্য করিয্বা এখন নীলাঁচলবাসীকে সুখ দিতেছেন, কত শত লোক 
উদ্ধার পাইতেছে :--এই বিষুপ্রিয়ার আনন্দ । 
যথা “প্রাণনাথ মোর সিদ্ধুকূলে প্রেমে নাচিছে | ঞ্ষ। 
হরি বলে কত লোকে সুখে ভাসিছে ॥* 

যখন দুঃখ থাকে, তখন বোধহয় ইহার আর প্রতিকার নাই। 
আবার অনেক সময় সেই ছুঃখই স্থখের আকর হয় । এই যে ভুবনমোহন 
দল্পভ ধন, এই বে প্রাণ হইতে প্রিয়তম বস্ত, তাহাদিগকে ছাড়িয়া, 
সন্ধ্যাসী হইয়া, বুক্ষতলবাসী হয়েছে,_এ কথ! শচী-বিষ্ুপ্রিয়া, প্রভুর 
প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিবামান্ত্র ভুলিয়া! গেলেন। এই গেল রসিকশেখরের 
এক অত্যাশ্চধ্য রঙ্গ । তবে আবার ছুঃথখকি গ!? তাহার ইচ্ছায় 
অগ্নির গহ্বরও স্থখসাগরে পরিণত হইতে পারে। প্রভুর প্রত্যাগমন 
সংবাদ এক মৃহ্র্তে শ্রীনবদ্ধীপময় ছড়াইয়! পড়ি, আর তখনি প্রভুর বাড়ী 
লোকারণ্য হইল। “জয় নবদ্ধীপচন্দ্রের জয় 1”--এই ধ্বনি মুহুমৃহু হইতে 
লাগিল । সকলে বলিয়া উঠিলেন, “চল যাই প্রভূকে দর্শন করি গিয়া ।” 
যেন প্রভূ ও-পাড়ার আছেন । কিন্ত প্রভু বিংশতি দিনের পথ দূরে; 
শুধু তাহা নহে, পথও অতি ছর্গম | 

কিন্তু কে লইয়া! বাইবে ? প্রভূ না, যাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, 
আমার অভাবে তোমর। শ্রীঅহ্বিত আচাধ্যকে ভজন করিও? চল 
সকলে সেখানে যাই। তিনিই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। এই 
কথ সাব্যস্ত করিয়! প্রভুর ভক্তগণ, নীলাঁচলের দূত সঙ্গে করিয়া অদ্বৈতের 
বাড়ী শাস্তিপুরে চলিলেন । 

সেখানে দ্বিন কয়েক মহোৎসব হইল; শ্রীঅদ্বৈত অন্নদানে কখন 
কাতর নহেন। ইহার পরে সকলে জুটিয়, তীহাকে অগ্রে করিয়। 
শচীর মন্দিরে আসিলেন। সেখানে আবার মহোত্সব আরম হইল। 

২১ 


৩৩ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সকলে পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন | শচীর আজ্ঞ। লইয়!, এবং 
তাহার দত সামগ্রী ও বিষুপ্রিয়ার ম্বহস্তে প্রস্তুত উপহার লইয়া, সকলে 
জয় জগন্লাথ) “জয় নবদ্ীপটাদ* বলিয়! চলিলেন। জ্ষ্ঠ মাসে দূরদেশে 
গমন করা সুখের কার্য নয়, কিন্তু ভক্তগণ উহা মনে করিলেন না। 
সকলে প্রভুর নিমিত্ত অতি উপাদেয় থাস্ত সঙ্গে লইলেন, আবার অনেকে 
মহীগ্রভূর প্রাণের সম্পতি--মুদজ, করতাল, মন্দিরা--বহন করিয়া লইয়া 
চলিলেন । 

ভক্তগণ আসিতেছে, এই "সংবাদ প্রচার হওয়ায় রাজ প্রতাপরুত্র 
ভক্ত-আগমণ দর্শন করিতে, গোপীনাথকে সঙ্গে করিয়া অন্রালিকান়্ 
উঠিলেন। ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে পৌছিয়। পায়ে হুপুর পরিলেন, এবং থোল 
ও করতাল বাঁঞ্জাইয়া নাচিতে নাঁচিতে চলিলেন। এইরুপে শ্রীকষ্চমঙ্জল 
গ্ীতধবনি উঠিল । ছুই শত ভক্ত বহুতর মুদঙ্গ ও করতালের সহিত 
কীর্তন করিতে করিতে প্রভৃকে দর্শন করিতে চলিলেন। 

যাহার। শ্রীভগবানকে ভীষণ ভাবিয়া ভজন করেন, তীহার! ভয়ে 
ভীত হইয়া, কাপিতে কীপিতে, তুমি দয়াময়” “ভূমি দয়াময়” এই 
চাট্বাক্য বলিতে বলিতে গমন করেন। আর ধাহার। মহাপ্রভুর গণ, 
ত্বাহারা ভগবানকে প্রিয় হইতে প্রিয়তম ভাবিয়া, তাঁকে দর্শন করিতে, 
নূপুর পায় দিয়! নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন । 

"গীত শুনিয়া রাজ! বিহ্বল হইলেন । বলিতেছেন, একি 
ধান; হি একটাও ত বুঝিতেছি না, কেবল সুর শুনিয়৷ অন্তরে 
'তক্তির টি &অঙ্গ পুলকিত ও হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে । কি 
মার্স! । 

টার টে “মহারাজ! আমাদের বদান্তবর মহাগ্রতু 
* আব সংকীর্তন-বূপ সম্পত্তি দান করিয়াছেন ।” 


নদীয়। ভঞ্তগণের নীলাচলে গমন ৩৪৭ 


তক্তগণ শ্রমন্দিরের সম্মুখে আসিলেন, কিন্তু মন্দিরে গেলেন না? 
মন্দির দক্ষিণে রাখিয়৷ কাশীমিশ্রের, আলয় অভিমৃখে গমন করিলেন। 
এই স্থানে ভীহাদের সর্বন্বধন রহিয়াছেন। তীহার! সেই আলয়ের 
নিকটবর্তী হইলে, গ্রতু তাহার নীলাচলস্থ সঙগীগণ লইয়া বাহির হইলেন। 

তখন প্রতুর বয়ক্রম সগ্তবিশতি বৎসর। প্রভুর বদন আনন্দে 
প্র, পল্স-সদৃশ নয়ন হইতে ধার! বহিতেছে। 

তখন নয়নে-নয়নে মিলন হইল । সকলের নয়ন প্রতুর শ্রীমুখে, 
আর প্রভুর নয়ন সকলের মুখে! প্রত্যেকের মনে হইতেছে যে, প্রভূ 
ত্াহাকেই দেখিতেছেন, আর নয়ন*ভঙ্গি দঘ্বার। প্রাণের সহিত -তাহাকে 
আহ্বান করিতেছেন। 





